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উপনিষদের 
উপদেশ । 

প্রথম খণ্ড । 

শ্রীকোকিলেশ্বর ৷ 





উহসর্গ-পত্রম্। 

ভ্ান-বিজ্ঞান-পরিমাজ্জিতাভ্যন্তর-মহামহিমাস্বিত- 

কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়-_ 

“ভাইস্-চ্যান্সেলর'_- 

জ্রীশ্রীমদ-আশুতোষ-সুখোপাধ্যায়-সরস্বতী- 
0১, ছু 4 উল নি িল 5, 1 এ খু £৩ 5.3 ) বি বুৎ 9৬ । এন নু 

মহোদয়-করকমলেভ্যঃ-- 

গ্রস্থারস্তে সনতি বিধিব প্রেম মে জ্যা্ঞতজাজ্মে 

ক্ষেমায়াসীত, গুণবতি গুরু-জ্ঞান-রতবৈক-কোষে। 

যস্য প্রাপ্ত শিরসি সদনং বঙ্গভাষাখ্য-গ্গা 
নৃত্যস্তীবৌচ্ছলি ত-সলিল! নিত্য-ভাস্বত্তরজা! & ১ ॥ 

উর্ধজ্দোত ধধিরিব সদ! যঃ স্বয়ং ধ্যানমগ্নঃ, 
প্রেন্গা বন্ধোরসি বিজয়তে স্ঘোপস্লান্া চ যল্য। 

আস্তে কল্পত্রমইব সতামাশ্রয়ে যোহুনপায়ী, 
ক্রান্তং ধান্ছা ক্ষপিত-তমসা যেন দিকৃ-চক্রবাকম্ 8 ২ & 
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বিদ-বধ্য স্মৃতি-শত-সমাশ্লিউ-নিত্যোপকার- 
ৃ প্রাঙ্থুৎসাহোচ্ছংসিত-মনস! বদ্ধ এযোহঞ্রলির্মে। 
আশা 'চৈষ! হৃদি চির-ধৃতা-_যন্তবান্ ভক্তিভাঁজঃ 

গ্রন্থে চাম্মিন মম করুণয়। স্সেহদৃষ্তিং বিদধ্যাশ ॥ ৩ ॥ 
অদ্বৈত-বাদ-মুকুরঃ কিল শঙ্করস্য 
.গাঢ়ং কুতর্ক-রজসা বহুলাবকীর্ণঃ। 

তস্যৈব ভাষ্যমবলম্থ্য ময়! কতো হস্মিন্ 

কামং মলাপনয়নেহস্ত মহান্ প্রযত্ুহ ॥ ৪ ॥ 

পরিচিন্তিত মন্ত্র তত পদং 

গ্রাথিতা ব্রন্ম-কথা পুরাতনী । 

ইদমদ্য করে সমর্পিতং 

ভবতঃ, সাদরমাত্মতুষ্টয়ে ॥ ৫ ॥ 

অন্গগতেন 

গ্রস্থকারেণ । 



॥ঞ্। “৩ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং % দিবীব চক্ষুরাততম্” ॥ফা৷ 

ওীভি। 
১। হে জনক ! হে জননি ! রজনী ও উধ্ার গম্ভীর সন্ধি- 

ক্ষণে, তোমরা উভয়ে একদিনে, একই সময়ে, উদ্ধধামে চলিয়! 
গিয়াছিলে। 

বিস্ময়ে ভয়ে, পুলকে- সেদিন বুঝিয়াছিলাম, পর-লোকে 

ও এই মর-লোকে একটা ঘনিষ্ট সম্বন্ধ আছে। 
জননি ! শৈশবে, প্রথম সূর্যযালোক-দর্শনের ন্যায়, প্রথম 

বর্ণমালা তোমার নিকটে শিখিয়াছিলাম । পিতঃ ! বয়ো।-বৃদ্ধির 

সঙ্গে, তুমিই প্রথমে এ হৃদয়ে ব্রন্মালোক প্রকাশিত করিয়াহিলে। 
হে তাত! তোমারই জ্ঞানালোক, তোমারই প্রদর্শিত 

পন্থা,-এ গ্রন্থে অনুস্থত হইয়াছে । হে মাতঃ! তোম।রই 
কণ্টোচ্চারিত ভাষা! এ শ্রস্থের উপজীব্য । তোমরা উভয়ে 
আশীর্ববাদ কর, এতদ্বারা পর-লোক ও ইহ-লোকের সেই ঘনিষ্ঠ 
সম্বন্ধ আরও ঘনীভূত হউক্। 

২। তোমরা উভয়ে যেদিন চলিয়া বাও, সেদিন বুঝিয়া- 

ছিলাম,--দেশের ব্যবধানে ও প্রকৃতির বন্ধনে আত্ম-শক্তির 

কোন বাঁধ জন্মাইতে পারে না। নতুবা, হে মাতঃ  ভিন্ন-দেশে 
ও তিন্ন-দেহে বন্ধ থাকিলেও, কোন্ প্রভাবের বলে, ভুমি 
জনককে আকর্ষণ করিয়া লইয়া গিয়াছিলে ? এই সেদিনও, 
বামিনীর শেবভাগে _লুস্পষ্ট চন্দ্রালোকে-_হে জননি | তোমার 
পুর্ধবধূ যোগমায়াকে তাহাই বুঝাইতে আসিয়াছিলে। 
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তোমরা উভয়ে সেই উদ্ধালোক হইতে আশীর্বাদ কর, যেন 
সেই লোকে পুনরায় তোমাদের চরণ-রেণুতে সম্মিলিত হইতে 

পারি। প্রণাম করিতেছি । ও তণুসহু। 

কোচবিহার « ] 

২৫ অগ্রহায়ণ । 

সন ১৩১৩ সাল। | 

শ্রীকোকিলেশ্বর ভট্রীচাধ্য। 



 সজীপ্পজ ॥ 

অবতরণিক|। ূ 
পৃষ্ঠা ॥ 

গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়-_. 

(১) দার্শনিক-অংশের আলোচনা-_ ৮৮৯ ৯9১৩ 

প্রাপ-স্পন্দনের ছুইরূপ-_- 

অক্লাদ (01০00) ও অল্প 0০::০)---1 দি 
২৩২৭ 

_-পঞ্চ-ভূতের বিকাশ ০০০৯০ ১৬১৭ 
-ইন্দ্িয়-বর্গের বিকাশ , ০ ৮০ ১৮৩৩ 

৪ প্রাণ-স্পন্দন-্রক্ষ-সংকল্প হইতেই অভি- | ২*--২২ 

ব্যক্ত এবং উহাই জগতের উপাদান 1 ২৭---৩৪ 
__এীক্দিয়িক উপলব্ধি বা প্রত্যক্ষ .* *** ৩৫৪৫ 
__নাম-্মপগুলি “অসত্য কেন 1 **৯ ৪৬7৪৮ 
_ নাম-কপ-বিকাশের উদেনশ্টা কি? .* ৪৮৫৭ 

শক্তি কি স্বাধীন, না চৈতন্টোর অধীন ?- | 
ক। সাংখ্য ও বেদাস্তের সমন্বয়... 

-বেদাস্তের প্রীণ-শক্তি ও সাংখ্যর প্রকৃতি: 
এক ১ তত ৩০ ৩ ৫৯৬১ 
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*-সাংখ্যমতের বিবরণ ও সমালোচনা ৬১৮৯ 
--সাংখ্যের প্রকৃতি ন্বাধীন নহে ১০ ৬১০৭৬ 

খ। সাংখ্য ও বৌন্ধের সমহয়-_ 
-_ বৌদ্ধমতের বিবরণ ও সমালোচনা .*. ৯০--১১০ , 

-_পঞ্থস্কদ্ধ ১১১ ০০০ ১০০০ ৯৫৯৬ 

আত্মা ১১. চি 25 ৮৯৯ ৯৬৬৩৪ 

ূ নির্বাণ ১, ও নন ১৩৪ ১০৩৮১ ৩৮া 

€২) ধন্ম-মতের আলোচনা-__ *** ১১১--১৪২ 

সাধনের প্রণালী ও ফল ২০০০০১১৩১১৬ 

ক। সকল পদার্থে ভ্রহ্ম-দর্শন *.. ১০ ১১৬7৯হ৬ 

খ। সকল ক্রিয়ায় ব্রহ্ম-শক্তির অনুভব,.. ১২৪---১৩৮ 

-জ্রব্যাত্বক যদ্ধ ..... ১১১ ০১২১২৫7৮১৩৫ 

_ভাবনাত্মক যজ্ঞ ২০ ৯০ ১৩৬৯৩৮ 

গ্গ। অধ্যাত্ব-যোগ ... ০5৪? ০০০ ১৩৮১৪ * 

জব ও প্রার্থনা ... নর **০ ১৪১---১৪৭ 

(৩) ক্রঙ্ষ-জ্ঞার্নে কর্মের স্যান আছে কি না ?-_ ১৪৩--১৫৯ 
.. শপিভৃ-ধান ও দেবযান ০৮ ০০ ১৪৫-১৪৬ 
(৪) মুক্তির স্বরূপ-নির্ণয় ১০১ ০০ ১৫১7১6৫ 

সসটগ্ ি 
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প্রথম অধ্যায় । (ছান্দোগ্য )। 

পরিচ্ছেদ। পৃষ্ঠা : 
প্রথম। শ্বেতকেতুর উপাখ্যান 

দ্বিতীয্প । নারদ-সনগুকুমার-সংবাদ 

* ভূতীষ। ইন্দ্র-বিরোচন সংবাদ 

চতুর্থ । সংবর্গ-বিদ্যা 
পঞ্চম। বৈশ্বানর-বিদ্যা 
ষষ্ঠ ।-_(ক) ইন্ড্রিয়-বর্গের কলহ 

--(খ) দেবতা-বর্গের কলহ 

দ্বিতীয় অধ্যায় । ( বৃহদারণ্যক )। 

পরিচ্ছেদ । 
প্রথম । অজাত-শক্র ও বালাকির উপাখ্যান 

তিতীয়। ৈত্রেয়ীর উপাখ্যান, 

তৃতীয় । যাঁজ্ঞবন্থ্য ও পণ্ডিত-মগ্ডলী ... ট 
চতুর্থ । জনক-যাজ্ৰবন্ধ্য-সংবাদ। প্রথম দিবস *** 

পঞ্চম । জনক-বাজ্ঞবহ্য-সংবাদ | দ্বিতীয় দিবস *. 

য্ঠ। জনক-যাজ্ঞবন্ধ্য-সংবাদ.। তৃতীয় দিবস ... 
সপ্তম । - জনক-বাজ্ঞবন্ধ্য-সংবাদ। চতুর্থ দিবস *** 
অফ্টম। জনক-যাজ্জবন্থ্য-সংবাদ । পঞ্চম দিবস ... 
নবম! সপ্তাল্ল-বিদ্যা ঠা 

সারির তরু 

১৫৭ 

৩৪২ 

৩৯১ 

৪৪5৬ 

৬ ৪৬৯ 

৪৭৩ 

৫৬৭ 

৫৭ 
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রো পদটি শি ন্ট পলক ক লাপসালি+এ ৬.-০ ৬২৯টি ০ এ বি সো ৪৪০ পা সপ তাত কী জালা উস ৮০ ৯ শাসক কিপার কস পক 

অআন্বভ্ভল্লসনিক্ষফা ! 
৬» ওঞ আগা পানির পট শক ৮ দি ক ৭ ৮৬ 

১। ভারতবর্মের উপনিষদ-সমৃহে যে সকল, তত্ব 

নিহিত আছে, সে গুলি যে বিশাল 
প্রস্থ প্রকাশের 

উট জ্ঞানের অনন্ত ভাগ্ার স্বন্ধপ এখন 
আর এ কৃথ কাহারই অবিদিত নাই। 

ইংলগু ও জন্মীণ দেণে কতিপয় তীক্ষবুদ্ধি, অধ্যবসায়শীল 

মহাপুরুষের ষত্বে ও চেফীয় এবং ভারতবর্ষে বোম্বাই ও 
মান্দাজ প্রদেশের এবং এই বঙ্গদেশের' কতিপয় উদ্যোগী 
মহীস্সার প্রপাদে, এই রত্র-ভাগার উপনিষদ-গ্রন্থ সমুছের 

অধিকাংশই, ইউরোপে ও ভারতে অনুদিত হইয়া প্রাচর্মরত 
হওয়াতে, এখন এই ওপনিষদিক-জীন লোকের সহজ-বোধ্য ন 

হউক, সহঙ্জ-প্রাপ্য হুইয়! দীড়াইঝ়াছে। বঙ্গদেশে যে অনুবাদ 

প্রচারিত হইয়াছে, তাহার . একখানিতেও' শঙ্কর*ভাত্যের 'ছন্মুবাদ 



২ উপনিষদের উপদেশ। 
এসি 

নাই ; বিশেষতঃ ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক উপনিষদ আজ পর্যন্ত 

অনুদিত হয় নাই। প্রচারিত উপনিষদ গুলিতে শ্কর-ভাষ্যের 
অনুবাদ না থাকার এবং শক্কর-ভাষ্যের প্রকৃত তাতপর্য্য গ্রহণ 
করিতে পারা অতীব কঠিন বলিয়া, এ দকল সংস্করণের গ্রন্থ দ্বারা 
বঙ্গভাষা কিয়তপরিমাথে লাভবতী হইলেও, তন্ব-প্রিপান্থ্ ব্যক্তির 
যে তত লাভকর হইয়াছে, এরূপ আমাদের মনে হয় না। 

বিশেষতঃ, কোন পুস্তকেই, শ্গাতর দার্শনিক মত ও ধশ্মমতের 

ধারাবাহিক আলোচন। দৃষ্ট হয় না। কিন্ত যতদুর এবং যেভাবে 
প্রচারিত হইয়াছে, তাহা হইতেই ইহা! বিলক্ষণ বুঝা বায় যে, 
ব্রক্মনঞজান ভারতবর্ষে একসময়ে কতদূর উদ্ধভূমিতে আরোহণ 
করিয়াছিল । দেহদেবীপ্রধান ও কর্্মকাগু-বহুল বেদগ্রন্থে যে 

ব্রহ্ষজ্ঞান প্রচ্ছন্নভাবে কীত্তিত ও উপদিষ্ট, হইয়াছে এবং 

কালক্রমে ষজ্রধূমে সমাচ্ছন্ন সকাম-কর্ম্মকাণ্ডের হুর্ভেস্ভ জালের 
মধ্যে পতিত হইয়া, থে ব্রহ্মবিদ্ভা লোকলোচনের অস্তরালে 

আর্ত হইয়া পড়িয়াছিল, উপনিষদ সেই ব্রক্গ-বিস্তার সবিক্রমে 

উদ্ধারসাধন করিয়া; সেই অদ্বিতীয়, নিত্য, সত্য, ব্রচ্ম-চৈতন্যের 
স্বরূপ নিগ্ধারণ, গা? সহিক্ত 'তীহার সন্বন্ধ-নির্ণয় এবং তাহার 

ভাবনা ও উপাসনা-পদ্ধতি প্রভৃতি মহা-তত্ব দকল অতি 

পরিস্ফ,টভাবে ও বিশ্মকর. প্রণালীতে বর্ণনা করিয়াছেন। 
কোথাও ব! গল্লচ্ছলে, আর কৌথাও বা! যুক্তিতর্ক্বারা এই "দুরূহ 
্রন্মতত্ব, অতি মধুর ভাবায় এবং তদপেক্ষাও মধুরভাবে 
বরষ্ধ-জ্ঞানার্থীর হয়ে অস্কিত ও প্রস্ফুট করিয়া! দেওয়। হইয়াছে । 



অবতরণিকা । ৩ 
জী টি লী পরি উর? ওজনও তর ০ পাস বা জিপি 

পরবর্তী হিন্দু-দর্শন, ঘে সকল মতের পুষ্টিসাধন ও বিস্তৃত 
আলোচনা করিয়া, বিশ্ববিখ্যাত হইয়া গিয়াছে, সেই সকল 

দার্শনিক-তত্ব গৃটভাবে এই উপনিধদ্ গুলিতে কোথাও অস্ফুট 
কোথাও ব৷ পরিস্ফুট-রূপে নিহিত এবং বিরত রহিয়াছে । : 

প্রথম পাঠকালেই, উপনিষদে প্রধানতঃ দুইটী অংশ দেখিতে 
পাওয়া যায়। প্রথম অংশ উপাখ্যান-বহুল ; দ্বিতীয় অংশ 
কণ্্মকাগ্ডাদি অবলম্বন করিয়া! ব্রহ্জমোপাসনার প্রণালীতে পূর্ণ । 

প্রথম অংশে, নানাবিধ মনোহর আখ্যাক্পিকার অবতারণা করিয়। 
ও বন্ুবিধ দৃষ্টান্তের সাহায্যে, স্ষ্রি-তত্বাদদি নানা প্রকারের 
ব্রচ্ম-বিজ্ঞান উপদিষ্ট হইয়াছে । মহামতি শঙ্করাচাধ্য এই উভয় 
ভিত্তির উপরেই ততীহার ন্থুপ্রসি্ধ শারীরক-ভাব্য রচন! 
করিয়াছেন। কিন্তু, উপনিষদের এই শ্রম অংশটাই শাঁটা 
দার্শনিক অংশ । উপনিষদের এই তর্ক-বুল দার্শনিক অংশ 

বঙ্গভাষায় বিবৃত করিয়া, বঙ্গভাষার্ পুষ্টিসাধন কর! আমর নিতান্ত 
আবশ্যক বোধ করি । আমর! অনেক দিন হইতে, উপনিষদ ও 

'বেদান্তদর্শনের প্রকৃত তাঁশুপর্য ও যথার্থ ব্যাখ্যা বহুদিনের 

পরিশ্রমে যেরূপ বুঝিতে পারিয়াছি, তাহারই ব্যাখ্যা -প্রাচারে 
নিযুক্ত আছি ক্গ। এক্ষণে, প্রামাণ্য ও প্রসিদ্ধ উপনিষদ 
রস্থসমুহ হইতে, উহাদের সেই স্থুধুর, হবদয়-স্পর্শা উপাখ্যান ও 
দৃষ্ীন্তাত্বক অংশগুলি আমরা; স্বদেশীয় প্রিয় বঙ্গবাসী 

*.: ন্ব্যভারত এবং বান্ধব পত্তিকী জটব্য। 



৪  উপনিষদের উপদেশ। 

পাঠকবর্গকে উপহার দিবার জন্য উপস্থিত হুইয়াছি এবং সেই 
অগ্যই এই ষহ্ধ ও পরিশ্রাম |. 

_ খ্রই আশা লইয়াই, সম্প্রতি “উপনিষদের উপদেশ” গ্রেস্থের 
প্রথম খণ্ড প্রচারিত হইল । এই খণ্ডে আমর! রহদারণ্যক এবং 

ছান্দোগ্য এই উভয় উপনিষদ প্রকাশ করিলাম । .এই 

উপনিষদ ছুইখানি স্বরৃহত্ এবং অন্ত সকল উপনিষদ হইতেই 

বিষয়-গৌরবে ভারতে চির-প্রসিদ্ধ। শঙ্কর-ভাষ্যের সহায়তা 
ভিন্ন, উপনিষদ্-গুলির দুরূহ তত্ব হ্ৃদয়ঙ্গম হইবার কোন 
সম্ভাবনা নাই । সুতরাং আমরা এই কার্যে শঙ্কর-ভাষ্যই গ্রহণ 
করিয়াছি । এই বন্রমান গ্রন্থে। আমরা এই তুই বৃহ 

উপনিষদের সমস্ত আধ্যায়িকাংশই গ্রহণ করিয়াছি এবং 

শঙ্করুভাষ্যের অনুবাদও সম্পূর্ণরূপে নিবদ্ধ করিয়া দিয়াছি ॥ 

পাঠক দেখিতে পাইবেন, আমরা ভাব্যান্ুবাদে কোন 
স্থলই পরিত্যাগ করি নাই। আমাদের এই ভাষ্যানুবাদ ঠিক 
অক্ষরানুক্রমে অনুবাদ নহে; মহাত্া? শঙ্করাচার্য্যের অছৈত- 

বাদের প্রকৃত তাত্গ্রার্যা কিরূপ এবং তীহার ভাষ্ের গু 

অভিসন্ধি কি প্রকার, দেই দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়! 
অন্মুবাধ করা হইয়াছে । বাহাতে ভাষ্যের মর্ম্মগ্রহণে কষ্ট 
না ছয়, তজ্জন্ঠ' বিশেষ যতু করা হইয়াছে %1 যে 'সকল 

* কোন কোন স্থলে, ভাষ্ের একটী নির্দিষ্ট অংশ ভাল করিয়া 
বুঝাইবাব জন্য, ভাব্যের অন্থস্থলে সেই বিষয়টা সম্বদ্ধে যে সকল কথা! 
আছে, তাহাও সেই প্পংশেই প্রধিত করিয়া 'দেওয়! হইয়াছে) , 



অব্তরণিকা। ৫ 

স্থল অত্যন্ত কঠিন তাহারও বিদ্তৃত ব্যাখ্যা * যথাস্থানে 
সনিবেশিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে কেবল ছুই একটা 

স্থলের কর্্মকাণ্ডাত্বক বিচারের অংশ-বিশেষ পরিত্যক্ত 
হইয়াছে মাত্র; কিন্তু তাহারও মন্দ যথাস্থথনে লিপিবদ্ধ 

করা হুইয়াছে। উপনিষদের কোন কোন মত ও বিষয় 

কিছু অদ্ভুত বোধ হুইতে পারে; সেই সেই স্থলগুলি 
আধুনিক বিজ্ঞান ও দর্শনের নিন্নস্তরের বলিয়া তোঁধ হয়; 

আমর। সেইরূপ স্থলগ্ুলি একেবারে পরিত্যাগ করা সঙ্গত" 

বৌধ করি নাই। দেই অতি প্রাচীন কালে কোন্ কোন্ 

মত কিরূপ ভাবে প্রচলিত হইয়াছিল, লোকে মনস্তত্বই ব৷ 

(1১5৮০191025) কতদুর অবগত ছিল, তাহা দেখাইতে হইলে, 

সেই স্থলগুলি পরিত্যাগ করিলে চলিবে না। তবে এগুলি 

নিতান্তই অবৈগানিক কথা, _দৃষ্টীন্ত-্দরূপে আমরা উত্তপ্ত 
লৌহ-গোলক দ্বারা তম্করের *পরীক্ষা-পদ্ধতি প্রভৃতির উল্লেখ 

করিতে পারি--.সেই গুলিকে আমরা একেবারেই পরিত্যাগ 

করিয়াছি । আর একটা কথ! আছে; এই আখ্যায়িকাগুলি ও 

তদন্তর্গত দৃষ্টান্ত ও মতের বিবরণ দিতে গিয়া, আমরা, মূল 
উপনিষদে 'ষে উপাধ্যানগির পরে যে উপাখ্যনিটী আছে, তাহার 

পৌর্ববাপর্ধ্য রাখি নাই। আমরা উপাখ্যানগুলিকে একপ্মভাবে 
সাঁজাইয়। লইয়াছি যে, উপদেশের একটী ক্রম-উন্নত স্তর 
যাহাতে সুরক্ষিত থাকে ।. | 

সম্প্রতি এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইল। আমরা 



৬ উপনিষদের উপদেশ । 
আলী 

ক্রমে ভ্রমে অন্তান্য উপনিষদ্-গুলিরও আখ্যায়িকাংশ খণ্ডে খণ্ডে 

প্রকাঁশ করিব, এরূপ ইচ্ছা আছে *% | এই গ্রন্থে আমরা বৃহদা- 
রখ্যক ও ছান্দোগ্য উপনিষদ্দের '্াখ্যায়িকাংশ লইয়া, উপাস- 
নাংশ পরিত্যাগ করিয়াছি+তাহার কারণ পরে উল্লিখিত হইবে। 
উপাখ্যানাংশই, প্রায় সকলগুলি উপনিষদের প্রধান অঙ্গ এবং 
অধিক অংশই এতদ্দারা পূর্ণ। উপাখ্যানাংশ লওয়াতেই, প্রায় 
সমগ্র উপনিষদ্ই লওয়া হয়। ব্ৃহদারণ/ক ছয় অধ্যায়ে বিভক্ত ; 

তন্মধ্যে প্রথম অধ্যায়টা ও শেষ ছুইটী অধ্যায়শ* ব্যতীত 7-- 

অবশিষ্ট তিনটা স্ুবিস্তুতি অধ্যায়ই এই উপাখ্যানাংশ দ্বার 
গঠিত। ছান্দোগ্য উপনিষদ আট অধ্যায়ে ( প্রপাঠকে ) 

দা 

০৮৬ 

* *উপনিষদের উপদেশের", দ্ব তীয় খণ্ড এবং তৃতীয় খণওডও সম্প্রতি 

প্রকৃশিত হইয়াছে) দ্বিতীয় খণ্ডে কঠ ও মুণ্ডক এবং তৃতীয় খণ্ডে ঈশ, 

কেন, প্রশ্ন, উ তরেয় ও তৈত্তিরীয় উপনিষদ শঙ্করভাব্য-সহ ব্যাখা ত হইয়ঃছে। 

উভয় খণ্ডেই সুবিস্তুত অবতরণিকা প্রদত্ত হইয়াছে । * 
+ কিন্তু প্রথমাধ্যায়ের ত্তৃতীয় ত্রাহ্মণোক্ত” বিষয়গুলির তাৎপর্য 

পসপ্তাবিদ্যার” টাকার প্রদত্ত হইয়াছে, এবং পঞ্চম ও ষষ্ঠ ব্রাহ্মণোক্ত সমস্ত 

বিষয় “সত্ান্ন-বিদ্যায়” গৃহীত হইয়াছে পঞ্চম অধ্যায়ের বিষয়গুলি 

অবতরণিকার সাধনাংশে প্রদত্ত হইর়্াছে এবং হষ্ঠাধ্যায়ের প্রথম ব্রাঙ্গণ, 

“ইন্ি়বর্গের কলহে” গৃহীত হইয়াছে, দ্বিতীয় ব্রাঙ্গপোক্ত “পঞ্চায়িবিদয” 
দ্বিতীয় খে দেওয়া! হইয়াছে? ভৃতীয় হইতে পঞ্চম ক্রাঙ্গণোক্ত বিষয় 

গুলি বর্তমানকালের উপযুক্ত নহে। পাঠক তবেই দেখুন প্রার সমগ্র 

বইদারপ্যকই গৃহীত হইয়াছে। , 



আভ্ররিক। ৭ 
সি্িকপ তিন স্যাম বার্তা জিকির” জপ স্টক ত্র সতী সত ভা রও” রিতকরস্ন্র ওর র  প্টা চা ব্রন রী 

বিভক্ত ; তন্মধো প্রথম তিন অধ্যায় ব্যতীত, অবশিষ্ট" পাচটী 
স্থবিস্তত অধ্যায়ই* এই আখ্যায়িকাংশ দ্বার! গঠিত । 'স্থতরাং 

পাঠক দেখিতেছেন, আমরা উভয় উপনিষদের প্রায় সমুদয় 
স্থলই গ্রহণ করিয়াছি । মাবার, পরিতাক্ত অংশে শঙ্কর-ভাষ্যে 

' যে সকল সুন্দর সুন্দর যুক্তি আছে, সে যুক্তিগুলিও, অবিকল 
আমরা এই আধ্যায়িকাংশে যে ে স্থলে আবশ্যক বোধ 
করিয়াছি সেই সেই স্থলেই গীথিয়া দিয়াছি। আর; এই 

অবতরণিকার শেষ অংশে সেই পরিত্যক্ত অংশগুলি সন্বন্ধেও 

যাহা কিছু প্রয়োজনীয় তত্ব, তাহার উল্লেখ কর! গিয়াছে । 

স্থতরাং এ সকল অংশ মূল গ্রন্থে পরিত্যাগ করাতেও কোন 

ক্ষতির কারণ হয় নাই। পাঠক, শঙ্কর-ভাষ্যের সঙ্গে মিলাইয়] 

এই গ্রন্থ পড়িয়া দেখিলেই, আমাদের কথাগুলির প্রামাণ্য 

বুঝিতে পারিবেন । 

মুল উপনিষদে, এই সকল জ্লাখ্যায়িকার ভাষা এত মধুর 

বোধ হয় যে বারংবার পড়িলেও প্রতোক বারেই সেগুলিকে 

নূতন বলিয়া! বোধ হয়। দৃষ্টীন্তগুলি এত সহজ ও হৃদয়স্পর্শী 
পপ 

* প্রথম মতিন অধ্যাযোক্ত বিষয়ের প্রযোন্নীয় অংশগুলির তাৎপর্য্য 

অবতরণিকার সাধনাংশে প্রদত্ত হইয়টছে । পঞ্চমাধ্যায়ের ১ম ও বয় 

খণ্ডোক্ক বিষয় “ইজ্জিয়বর্গের 'কলহে” গৃহীত হইয়াছে এবং ওয় হইতে 

১০ম খণ্ডোক্ত “পঞ্চা্রিবিদ্যা” দ্বিতীয় খণ্ডে দেওয়া গিয়াছে এবং অষ্টমা- 

ধ্যায়ের কতিপয় স্থল অবতরণিকায় আছে। পাঠক তবেই দেখুনু প্রা 

সমগ্র ছান্দোগ্যই গৃহীত হ়্াছে 1 



নি 

৮ উপনিষদের উপদেশ । 
পর উস এর পি পপ এস ৬ ৯ পা সা পপ পা ক ফাসি 

যে, ধিনি একবার তাহা শুনিয়াছেন, তীহার চিত্ত-পটে সেগুলি 

পাষাণ-রেখাবত অঙ্কিত না হইয়া পারে না। তুরূহ ব্রহ্ম-তন্ত 
বুঝাইবার এরূপ সহজ ও মধুর উপায় উপনিষদ ব্যতীত, আর 

কোথায়ও আবিষ্কত হইয়াছে বলিয়া আমাদের ধারণ। নাই । কিন্তু 

এস্থালে আমর। একটা কথা বলিয়। রাখা আবশ্যক বোধ করিতেছি | 

এই অনুবাদ ও ব্যাধ্যা কাধ্য বড়ই গুরুতর ও শ্রম-সাঁপেক্ষ। 
মূল উপনিষদের এবং শঙ্কর-ভাষ্যের ভাষা স্থানে স্থানে বড় জটিল 
এবং স্থানে স্থানে তাৎপর্যয নির্ণীত হওয়াও বড় কঠিন। একপ- 

ভাবে অনুবাদ প্রচারও সম্পূর্ণ নৃতন।, স্থৃতরাং এই কাব্যে 

আমাদের জম-প্রমাদ হওয়া বিচিত্র নহে । তজ্জন্য আমর! 

বিনীত-ভাবে পাঠকবর্গের এবং ষাহারা ভারতের প্রাচীন কাণ্ড 

রক্ষা, করিতে ও তাহার পুনঃ প্রচারে আন্তরিক যত্শীল, তীহাদের 
সহানুভূতি ও সহায়5। প্রার্থনা করি 7 ৃ 

২1 এখন আমর! এই গ্রন্থের প্রতিপাগ্য বিষয়গুলি যৃন্বন্ধে 
্রস্থর প্রতিপদ, বিষয় ক্ষেপে অলোচনা করিতে অগ্রসর হইব । 

শঙ্বরাচার্ধ্য বৃহদ্লারণ্যক-ভাষ্যে এইরূপ একটা মন্তব্য লিপি- 
বদ্ধ করিয়াছেন 

প্দর্বা এব দ্বিপ্রকার:) অন্তঃ প্রাণ উপষ্টস্তকঃ গৃহস্তেব স্তত্তাদি- 

লক্ষণ? প্রকাশকোহ্মুতঃ) বাহ্থশ্চ কার্যালক্ষণোহ্প্রকাঁশকঃ উপজন্ধপায়- 

ধর্ধকঃ তৃণকুশমৃ্তিকাঁসমো গৃহস্তেব সত্য-শব্দবাঁচো মর্ভাঃ। তেন অমৃত, 

শব্দবাচাঃ প্রাণশ্ছন্ন ইতিচোপসহহৃত:1 স শ্রব চ প্রাপো বাহাধার 

'ভেদেযু অনেকধা। বিস্তুতঃ” ( বৃহদারণাক-ভুষা, ১৬৩ )। 



অবতরণিকা । স্ 

শঙ্করাচার্য্ের এই মন্তব্যটীর তাৎপর্যযয এই যে, বিশ্বের 

সকল বস্তই “প্রাণঞ্ক এবং 'অন্ন নামক 
দড়শজির হইরপ)-. ছুইটী অংশ দ্বারা গঠিত। একটা 

অস্তরাংশ, অপরটা বাহ্যাংশ। প্রাণাংশটা 

প্রকাশক, স্থারী, অম্বত। অন্নাংশটা-__অপ্রকাশক, করয়বদধি- 
শীল, স্থল। এই প্রাণকে অনেক স্থলে “করণাংশ” বল! হইয়াছে 
এবং অন্নকে কাঁধ্যাংশ” বলা হইয়াছেক্ছ। এই অন্ন প্রাণের 

আধার; অন্নের আশ্রয়ে থাকিয়াই প্রাণ বিবিধ ক্রিরা করিতে 

সমর্থ হয়। 

এখন আমরা এই ভাষ্যাংশটীর প্রকৃত অভিপ্রায় কি, তাহাই 

নির্ণয় করিব। এই আলোচনা হইতে বাহ জগণ্ড সম্বন্ধে শ্রুতির 

সিদ্ধান্তও সুস্পষ্ট বুঝা যাইবে। 
শ্রুতি এই জগতকে “অগ্রি-সোমাত্মক* বলিয়াছেন। অনেক 

স্থলে সোমকে _রয়ি বা অন্ন গুবং অগ্রিকে-_প্রাণ, অস্তা ব! 

অন্নাদ ( অন্নের ভক্ষক ) বলা হইয়াছে ণ। ইহারা উভয়ে 

উভয়ের উপকারক বলিয়া, অন্ন ও অন্নাদ নামে পরিচিত।/ যে 

এসবি না 

* দদ্বির্ূপোহি “-কার্যযমাধারহ "করণ আধেম়ম্” ।--বুহদারণ্যকভাব্য, 

৩:৫1১১--১৩ ।  গকার্ধাত্মকে নামন্ধপে শরীরাবস্থে, ক্রিরাস্মকত্ত” প্রাণ 

স্তয়োরুপন্টভক:) অতঃ কার্ধা-করণানামাত্বা প্রাণঃ৮-_বৃহ০ ভা০, ৩৩১৯ ৷ 

+ “ইদং সর্ধমন্লধৈব অল্লাদঞ্চ । সোম এব অন্নম অখিরাদ্,__ 
বৃহ ভাগ, ১18৬1 ৰ | 



এ 

৯৩ উপনিষদের উপদেশ । 
৯ লিিসসিসসএসলী ভ্ছিরজপীি 

যাহার পোষণ করে, তাহাই তাহার “অল্প” এবং যে সেই অঙ্গের 
আশ্রয়ে পু হয়, আঁহাকে সেই অস্সের “অন্না্দ” বল! যায়। এই 

জন্যই শ্রতির অনেক স্থলে, অন্ন প্রাণে শ্রতিষ্ঠিত এবং প্রাণ 

অন্ষে প্রতিচিত বলিয়া, উভয় অংশকে একত্রে ছাবনা করিবার 

ব্যবস্থা! দেওয়া হইয়াছে %। আধুনিক ইংরাজী বিজ্ঞানের ভাষায়, 
এই শ্রীণ বা অন্নাদকে (3100071) এবং অন্নকে (31179 বলিয়া 

অনুবাদ করা যাইতে পারে। ইহারা কেহই কাহাকে ছাড়িয়। 

থাকিতে পারে না; কেহই একাকী ক্রিয়া করিতে পারে না| 

শক্তিকে তাহার আধার হইতে পথক্ করিয়া লইয়া ভাবিতে পারা 
যায় না॥ প্রত্যেক পদার্থ ই-_-যাহা “বিষয়” বলিয়া অভিহিত-_ 

তাহা, এই করণাংশ (9100০ ) এবং কার্্যাংশ (১1৮) 

এই উভয় অংশ দ্বারা গঠিত । প্রত্যেক পদার্থের মধ্যেই প্রাণ 

এবং অন্ন---এই দুইটা অংশ আছে । ৮ 
বাপিউজাসপি পাদ চা 

্ “উপকার্ষ্োপকারকন্থাৎ অন্র। (করণাংশ ) অন্নঞ্চ ( কার্ধযাহিশ ) 
সর্বম্৮উতরেয আরণ্যক ভীষা, ২২৭ তৈত্ভিরীয় উপনিবদের ভৃগুবল্লীতে 

দেখা যায়--অন্ন অন্নাদে "্প্রতিঠিত এবং অন্নাদও অন্ধে প্রতিষ্ঠিত” 1 

অর্থাৎ আধার ব্যতীত শক্তির এবং শক্তি ব্যতীত আধারের কল্পনা করা 

যায় নাঃ একটা অন্তটাকে ছাড়ি! থাকিতে পারে না। “ভূতানাং 
শরীরারভ্তকত্থেন উপকার স্তর্গতানাৎ তেজোময়াদীনাং কর্ণদ্বেন 
উপকারঃ”--বৃহ০ মধুবিদ্যা, ৪1৫1১--১৯) পবার্ধ্যাস্বকে নামরূপে 
শরীরাবন্ছে, ক্রিয়াত্মকন্ত প্রাপত্যয়োরুপষ্টভভকঃ। অতঃ কাধ্য-করণানামাত্মা 
খাঁণত-বৃত ভাত াতা১৯। 



অবতরণিকা' । ১১ 
রী ছিলি পতি পট টি পারস্পরিক টা পট এ উটা্তিজী 

মূল প্রাণশক্তি স্পন্দনাত্মক | মহাকাশের একদেশে এই 

জড়শক্তি _হুল্্ ম্লান প্রাণ-স্পন্দন অভিব্যক্ত হইয়া যখনই 

নি লি 

হইডেই.অভিবাক। ক্রিয়া করিতে লাগিল, তখনই উহা 

করণ-রূপে ও কাষ্য-রূপে প্রকাশ পাইল। সুক্ষ স্পন্দন এই 
প্রকারেই ক্রিয়ার বিকাশ করে। ক্রিয়ার প্রকাশ হইতে 

হইলেই উহার একটী বাহ আধার আবশ্টক, নতুবা ক্রয়! 
প্রকাশিত হইতে পারে না। প্রাণ-স্পন্দন, মহ।কাশে অভিব্যক্ত 

হইয়।, বেগ ও গতির (১19607৮) তারতম্যানুসারে আপনাকে 

বিকাশিত করে এবং সঙ্গে সঙ্গে উহার আধার জড়াংশও 

(1০৮০. ) তদনুসারে পরিণভ হইতে থাকে । বৈজ্ঞানিকের! 

জানেন ঘে। এই বাহা জড়াংশও-_-শক্তিরই রূপান্তর মাত্র । শক্তি 

যেমন করণরূপে বিকাশিত হয়, শক্তি তেমনই কার্ধ্যরূপেও সঙ্গে 
সঙ্গে অভিব্যক্ত হইতে থাকে । জড়ের (€ 811697 ) অর্থ কি? 

যাহ! শ্রিয়ার উপরে প্রতিক্রিয় জন্মীয়; যাহ! প্রযুক্ত-বলের প্রতি- 
রোধক, ঝাহা! উহার উপরে প্রয়োজিত ক্রিয়াকে বাধা দেয় বা 
প্রতিরোধ করে, উহাই আমাদের নিকটে জড় নামে পরিচিত । 

এই বাধাদায়িনী ক্রিয়াই জড়ের অস্তিত্ব-বোধক, অতএব জড়ও 
রিপা? এ চারারকনে যাকিনানজজালসীারপগ আপানার, এটার উরি কাটা 

* প্প্রাণঃ.অজায়ত পরিষ্পন্দাগ্' কক্মণে । “নহি শ্রাথাদস্থত্র 

চলনাম্কত্বোপপত্তিংবৃহ০ ভাত, ১৫1১২) “পরিষ্পন্মলক্ষণন্তকশ্ধণঃ প্রাশা- 
অযত্বাৎ--বৈদাক্কভাষ্য, ১1৪1১৭1 প্প্রাণস্ত চ পরিস্পন্দাত্মকত্বং+'- 

সাধ্যাস্মিকৈরাধিদৈবিকৈশ্চ..অনুবস্ত্যমানম্”--বৃণ ভাও,। ইহাই বেধাস্তের 
হিরণ্যগর্ভ এবং সীঁংখ্যের মহত 1/ 



১২ উপনিষদের উপদেশ । 
৮০০০০ 

শক্তিরই রূপান্তর মাত্র; উহাও আমাদের ।নিকটে ক্রিয়াত্মবক- 
রূপেই প্রতিভাত *। 

সুপ্রসিদ্ধ পাশ্চাত্য পণ্ডিত 13১06 77061 

বলেন যে,-শক্তির ছুই রূপ। 

পচা লতেরও .. এক-_বাধা-ক্রিয়া-জনক রূপ, ইহাই, 
জড়ীবস্থ।। গপর--এই জড়াবস্থার 

আশ্রয়ে যে নানা প্রকারের ক্রিয়া হইতে থাকে, 

তাহা শক্তির দ্বিতীয় বূপ। শক্তির এই দুইটা রূপ একসঙ্গে 

অভিব্যক্ত এবং ইহার! একসঙ্গে ক্রিয়া করে । তাহার সিদ্ধান্ত 

এই ১ 
809৩ (91108 96901 00:05000 901196.৮5 0০ ০০০০ 
৯ রন ররর রাররারার রোহান 

* পাশ্চান্ত দর্শনে জড়ের অস্তিত্ব গ্রধানচ১ স্পশেজিয়ের উপরে 
নির্ভর করে বলিয়; বথি5 হইরাছে। সুতরাং জড়ও শক্তির ববপান্তর | 

শত ও শঙ্গরাচার্ধ্য বলেন নে, জড়বস্ত সাত কেখন না কোন নাম ব! 

রূপ দ্বাগ্না পরিচিভ। নাধ- শ্রোত্র ও বাগিজ্িবের উপ নির্ভর করে এবং 

রূপ -চক্ষুরিজিয়ের উপ্রে নির্ভর করে। চক্ষু» শ্রোজ ও বাগিজিয়-উতারা 
ক্রিয্নাত্বক, শক্িবিশেষ ৮ সুতরাং জড় শক্তির রূপাস্তুর মাত্র । “শব 

ামান্তঘাত মেতদেষাৎ . নামধিশেবাণাত্কূপাণাং চক্ষুশেব্বাভিষেয়ং 

রূপসীমান্ত মাত্রম্্” ইভাদি দেখুন ।--বৃহ* ভা, ১৬1১--২। মৈত্রেযীর 

'মাধ্যান্িক্ায় শঙ্কর বলিয়াছেন যে,-্করণাত্মক ইজজিয়-শতিদগুলি জড়ীয় 
বিষরৰগের্রই রূপান্তর মাত্রঃ উভয়ই এক জাতীয় বন্ত। সুতরাং যাহাকে 
জড়” বলা যায়, উহ! শক্ষিরই রূপাস্তরমাত্র। | 

স্পসসতদ জাত পিস বস সিল | লিং পিএ 



অবতরণিকা ॥ ১৩ 
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এই 8100 ব। জড়াংশকে পাংখোর “গতম % বলা 

যাইতে পারে, এই তমের আশ্রয়েই শক্তির নানা প্রকার ক্রিয়া 

হইয়া থাকে । ৃ্ 
ৃ রহদারণ্যক উপনিষদে প্রাণশক্তির 

সুম্মশ ক-.কিকপে সুগ হয়? বিকাশের প্রণালী স্পষ্ট সিটি 
আবাক্তির প্রণালী 1- 

পাওয়া যায় 1 ৮ 



১৪ উপনিষদের উপদেশ । 
উস ক শর এপি পা রিট উকিল 

শরন্ষের অমূর্ত ও মূর্ত এই ছুইটা রূপ । অমূর্ত রূপটী নিত্য ;. 
মূর্ত রঁপটা ধ্বংসাত্মক । মূর্ব-রূপটী_-অমূর্ভ রূপটার আধার । 
আকাশ ও বায়ু «-__ইহার! অধূর্ধ এবং তেজঃ, জল ও পুথিবী-_ 

ইহারা মুর্তরূপ” |" 

পদার্থমাত্রই অমূর্ধাবস্থা হইতে মূর্তীবস্থায় আসিয়াছে এবং 
পুনরায় মূর্তাবস্থা হইতে অমূর্ধাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া যাইবে। যাহা! 
পূর্বে ব্যাপক সৃন্মনাবস্থায় (20590. 569) ছিল, তাহাই পরে 

ঘনীভূত হইয়া স্ুলাবস্থায় (005090৪0566) আসিয়াছে | 

এই কথা বুঝাইবার জন্যই শ্রুতি, আকাশীয় ও বায়বীর অবস্থাকে 
অমূর্ধরূপ এবং তৈজস, জলীয় ও পার্থিব অবস্থাকে মূর্তরূপ 
সাকা ক এল পপ পর্ন কা সি ক স্টি উপ ৩ পরী পাকি পাবনা 

ঞ শ্ীতি-কখিত এই বাদ, স্থুল বায়ু নহে। মহাকাশে প্রাণম্পন্দন 
'অভিব্যক্ত হইলেই “করণ রূপে ও “কার্ধয/রূপে প্রকাশিত হয়। সেই 

করণাংশই এই--বাধু (11০61০7)1 পিরিতিক্স্তে অন্মিন্ অস্কে দেবা ইতি 

পরিমরে! “বাধুঃ । ব্রহ্মণ: সংহর্তৃত্বং বায়ুদ্বারকং।* বাসুরাকাশেন অনন্য 

ইতি আকাশংবাধাস্মানং ব্রহ্মণ: পরিমরমিত্াপালীত”--তৈত্তিরীয়ভাষ্য, 

ভৃগুবন্লী, ২1১০ ॥ “বাসুশ্চ আকাশেন গ্রস্ত ইতি প্রসিদ্ধমেবৈতৎ”--উপদেশ- 
সাহশ্রী, রামতীর্ঘ ॥ অব্যক্ত প্রাণম্পন্দন প্রথমে মহাকাশে বায়ুুগে ব্যক্ত 

হয়। এই বাযু-বিশিষ্ট আকাশই ক্তির “ভূতাকাশ”। এইজন্তই বৃহদা- 
রশাকে আকাশ ও বাযুকে--অমুর্ভাবস্থা বলা হইয়াছে । এইজন্তই 

ছানো!গোর “ত্রিবৃৎ প্রকরণে” আকাশ ও বায়ু উল্লিখিত হয় নাই। 
.*বৃহদারণ্যক, ২৩১-৬ তেখ) “ছেবাব ব্রাঙ্ছণো রূপে, মূর্ত 

আসর ইত্যাদি দ্রষ্টব্য) 



অবতরণিকা | ১৫ 
০০০০৩ 25981496408557988884480 

বলিয়! নির্দেশ করিয়াছেন। ইহারা প্রাণ-শক্তিরই পচপ্রকার 

রূপান্তর। এই দকলই, এক প্রাণ-শক্তিরই অবস্থান্তর মাত্র । 

আমরা অমূর্ত বা সুন্গাবস্থায় শক্তিকে দেখিতে পাই না । 
যাহা অমূর্ভতীবস্থায় কেবল ক্রিয়াজ্ক রূপে অনুমিত হয়, 

মুন্তাবস্থার় তাহা ক্রিয়াত্মক ও জড়াত্মকক্চ উভয়ভাবেই উপস্ফিত 
হয় । ইহা ঘনীভবনের (10769270070) ফলমাত্র । ক্রিয়া 

এবং যাহার অ শ্রয়ে ক্রিয়া কাধ্য করে,_উভয়ই ঘনীভূত বা 
ংহত হইয়া স্থুল হইয়াছে 11 তাই আমরা; শ্থুল বিষয় মাত্রকেই 

করণরূপে ও কার্ধ্যরূপে -উভয়ভাবে মিলিত দেখিতে পাই। 

ূঙ্ষমাবস্থ! হইতে স্থুলাবস্থায় আসিতে হইলেই, শক্তি ও শক্তির 
আশ্রয় জড়াংশের উভয়েরই ঘনীভবন আবশ্বক। স্থতরাং 
বখনই স্টুলাকারে শক্তির প্রত্যক্ষ হয়, তখনই উহাকে জড়াংঃশের 
আশ্রয়ে ক্রিয়া করিতে দেখা যায় । এইজন্যই শ্রতি ও ভাষ্য- 

কার,, প্রত্যেক স্থল পদার্থকেই»-করণাত্বক 'ও কার্য্যাত্মক 
বলিয়াছেন । পদধর্থমাত্রই অন্য পদার্থে শক্তি বিকীর্ণ করিয়। 

থাকে এবং অন্য পদার্থ হইতে শক্কি গ্রহণ করিয়। থাকে । যখনই 
কপ পিকাকাজিপাট না জা বাজাজ জাটকা বলা 

* ক্রিয়াত্মক--[1০0101৮ কার্যযাত্মক--1961. 

+:200060 গ1020% 81155505009 10055156007 01 ৫1056 

1000307 2া20 ০01001066 %122%67 ২ 27559 95 ১0 25516559007 9 
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20 17309075 0:021755315615 27660108605 ৬10০৪ (9511 

?042084 )0520175816 76026 25822758677--1005 



১৬ | উপনিষদের উপদেশ । 

করণাংশ (1০0০7) তেজরূপে চতুদ্দিকে বিকীর্ণ হইতে লাগিল, 
সঙ্গে সঙ্গে উহার কা্যাংশও (8151667) ঘনীভূত বা সংহত 

“হইতে থাকে %; এই বূপে স্কুলতা প্রাপ্ত হয় বা মূর্তরূপ গ্রহণ 

করে। 

আকাশীয় ও বায়বীয় অবস্থায় যে শক্তি অমূর্তভাবে ক্রিয়া 
করিতেছিল, তাহা যতই সংহত হইতে 

লাগিল ঝ শ্ুলাবস্থায় আসিহে লাগিল, 

তন্নই উহ! যেমন তেজাদির আকারে বিকীর্ণ হইয়। ক্ষয়িত হইতে 

লাগিল, ততই উহার জড়াংশও ঘনীভূত হইতে থাকে এবং 

জলীয় ও পার্ধিব অবস্থা গ্রহণ করিয়! দেখা! দেয়। সাধারণতঃ 

যাহাকে আমরা স্কুল বায়ু বলি, উহ! অগ্নি-জলাদির সহিত অনুগত 

রূগ্ছেই 'অভিব্যক্ত হয়1। এই জন্যই, ছান্দোগ্যের স্থগরি- 

প্রক্রিয়ায় বায়ুর উল্লেখ নাই ; তেজের কথ। বলাতেই বায়ুর কথা 
বলা হইয়াছে বুঝিতে হইবে । শঙ্করও বলিয়াছেন-_“বায়্ দ্বার! 

িিলীিরিিজলিনি ভারি ারিনিচি রি লিারি 

* ভূতানাং শরীরারস্তকত্বেন উপকার, তদস্তর্গ হানাৎ হেজোময়াদীনাং 
কর্ণত্বেন উপকার” 1-রু০ ভাষা, শবরাচার্যয। ৫ 

4015 ০৪75 0 227 1৯ 06275 ০1 06. 017610100 

পঞ্চভৃত কাচাঁকে বলে? 
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বারুনা হি সং সংবুক্ষং 'জ্যোভিদ্বাপাতে, দীপ্তং হি জোতিরন্লমততং সমর্থো- 
ভবতিশ-তং আরণ্যক ভাষ্য ২৩। “ভেজঃ বাঘুনা গ্রস্তং বায়ু আকা" 

শেন গ্রস্ঠু-উপ০ 'সাহমী স্র্শতম্মাত্রার ছুই আকার --উষ্ংস্পর্শ বা. 

অগ্নি, শীতম্পর্শ বা জল,14 | | .. 



অবতরণিকা | ১৭ 
০ ৯লাশিসিপীপিা সিল লী 

দীপ্ত হইয়াই তেজঃ বিকীর্ণ হইয়া থাকে”। অতএব, তেজই 
ক্রিয়ার প্রথম স্কুল অভিব্যক্তি । এই প্রকারে কিরণাধণ' 

তেজঃ, আলোকাদির আকারে বিকীর্ণ হইতে থাকিলে, সঙ্গে 

সঙ্গে' উহার “কার্য্যাংশঠও ঘনীভূত হইতে আরম্ভ করে। এই 
'ঘনীভবনের প্রথম অবস্থা-জল, (তরল) এবং আরে 

ঘন্ঈভূত হইলে উহার শেষ অবস্থা-__“পৃথিবী” € কঠিন ) *%*। এই 

প্রকারে পঞ্চভূত অভিব্যক্ত হইয়াছে । তবেই আমরা দেখি- 
তেছি যে, সুন্ষন প্রাণ-স্পন্দনই_-করণরূপে (€ 8100 ) ও 
কার্য্যরূপে (1,৮69) বিকাশিত হইয়াছে এবং এই অংশ-দয়ের 
ঘনীভবনের ফলে, পঞ্চভূত অভিব্যক্ত হইয়াছে ণ*। 

& 15501 10855 0002 2 15100652070. 602 015790 

/2272/25 %24 60 00068 1088505 200. 810307955 106801501860 

0% 9010911002,5565 ১ 200 $2 50151 551 0995 1135 0159 4 

050012109 2%12272625 ৮1)115 10 3০ 2 29 1৮ 0063 63০ 001291 

1 10900105 015176521205৭. 1 0০ 1055 07 10091600121 

[06100 170909945, 36 ৮৮1] 70165606140 9110 

142%29075% (জল) 8170 5৮০758115 5 59/2477/15% (পৃথিকী)” 

৬ 51901770617 শ্ধরাচার্ধাও বলিয়াছেন__দ্অগ্নেঃ আপ্যং বা 

পার্থিবং বা ধাতুমনাশ্রিত্য স্বাতস্ত্ো৷ আত্মলাঙ্রো নাস্তি”। এবং 
“তেজস! বাহাস্তঃ পচ্যমানঃ যৌহপাং শরঃ স সমহ্তত্/স পৃথিবী অভবৎ”। 

1 ত্য খণ্ডের অবতর্ণিকার এই স্মষ্টিতন্ব বিস্তৃত ভাবে প্রদত্ত 
সা | 



১৮ উপনিষদের উপদেশ। 
সিল | কাজা | উদ লিপি পসরা সি ছি লতি বত পি রা লস রি লা চপ রাস পলি পলো সদ জি নি উদ চি 

সকল স্থূল পদার্থই এই পঞ্চভূঁতের বিকার । এই পঞ্চ- 

নিলরিরিক ভূতেরই সংমিশ্রেণের তারতম্যে গুল পদার্থ 
া্ধারণে বিকাশিত হই; মাত্রই উতপক্প হুইয়াছে।, গুল বিকার- 

সফল পদার্থ গড়িহা বর্গের মধ্যে, সূর্য, অগ্মি, চন্দ্র, বিদ্যুৎ 

তুলিয়াছে। প্রভৃতি পদার্থ-গুলিকে শ্রতি 'আধি- 
দৈবিক' ও বৃক্ষ লতা, লৌহ, নদী; শরীর প্রভৃতি পদার্থ-গুলিকে 
'আিভৌতিক' এবং জীবদেহস্থ চষ্চুঃ-কর্ণাদি ইন্টিয়-বর্গকে 

'আধ্যাত্সিক' শবে নির্দেশ করিয়াছেন। প্রভোোক পুল মূর্ত 
পদার্ধ-সাত্রই যখন করপাস্মুক ও কার্ধযাত্বর, তখন চন্্র-সূর্ধ্যাদিও 
অবশ্যই করণাত্মক ও কার্য্যাত্মক। আবার, মগুষ্যাদি প্রাণীও 
করপাত্মক ও কার্যাত্বক। গর্ভন্থ জণে সর্ববপ্রথমে প্রাথশক্তি 

অভিব্যক্ত হয়। এই প্রাণ-স্পন্দন আপনীকে পাঁচভাগে * 

বিভক্ত কারয়া দৈহিক সমুদয় ক্রিয়! নির্ববাহ করিয়া থাকে। 
প্রাণেরই অংশ,চক্ষুঃ-কর্ণাদি ইন্জরিয়-বর্গে অনুপ্রবিষ্ট থাকিয়া দর্শ 
নাদি ক্রিয় জা শ'। এইরূপে, প্রাণেরকিরণাংশ' - ইঞ্জিয় 

সর পলো পপ স প | লনীকিজন জথগলরারগান পাক শপ পা শপ পাজি আন ৬৯ পপঞ্কজ (শা 

* প্রো, অপান, পান, উদ্দান ও ব্যান। চ্ছুঃ, শ্োত্র, মুখ ও 

সাঁসিকার প্রোণের ক্রিয়া পানু ও উপন্থে অপান। নাভিদেশে সমান 

ভুক্ত অন্নের পরিপাক করে। €দকব্যাপ্ ্গায়ুছিত্রে ব্যান সঞ্চরণ করে। 

উদ্দানবায়ু মনকে মৃত্যুকালে যথাযোগ্য লোকে লইয়া যার, ্ ুযা'নাড়ীর 

মধ্যে উনের স্থান । 
+ এই প্রীগ-্শক্তিই রল-কধিরাদিয় পরিচালনা দ্বার! গর্ভের পোষণ 

করে। সঙ্গে সঙ্গে উচ্নার “কার্ধ্যাংশ' সংহত হইতে থাকে এবং ভ্রম) | 



অবতরর্ণিকা । ১৯ 
পা পি সি পি পিছ পি পি আব পর শপ রি সস এ ক রি পি পি তা ও পি টে পিটিশ সি ছি সর এ এছ রত লি রক লী শি ক পি এ লি পি জা রন এসব চিক কাবালি 

ও অক্টঃকরণ রূপে প্রি করে এবং উবার “কার্ধযাংশ: হইতে 

দেই ও দেহাবয়ব নির্িত হয়। অগএব, প্রাণ-শক্তিরই করণাংশ, 
উচ্থার কাধ্যাংশের সহিত একত্রে দেহের অবয়ব ও ইঙ্জিয়-বর্গের 
গোঞ্সক-গুলি নিশ্শীণ করে এবং উহাদের আশ্রয়ে দন-শ্রবণাঁি 

* বিবিধ ক্রিয়া করিয়া থাকে *1 অতএব জীবের দর্শন-শ্রষ্ণাদি 

ইন্জ্িয়ের গোলক ব। স্থানগুলি (9£8509 ) নিম্মিত, হইতে থাকে । এই 
রূপে দেহাবয়বগুলি নিশ্মিত হইতে থাকিলে, উহার 'করণাংশ”ও এ সকল 
গোলকের আশ্রয়ে বিবিধ ইক্জিয়ূপে ( 80170805 ) অভিব্যক্ত হয় । 
এইরূপে প্রাণীরাজ্যে, 'কার্যযাংশ' দেহরূপে এবং “করণাংশ' ইঞ্জিয়াদি-শক্তি- 
বপে ব্যক্ত হয়। “অল্নে দেহাকারে পরিণতে প্রীণক্তিষ্ঠতি, তদস্থসারিণস্চ 
বাগাদয়ঃ স্থিতিভাজ:” (বৃহ০্ভাষা)। 

“11 টো 00615052105 জপ ভ। 10015 
17152786 4151100865017 06 %855722 2%22505 ৬1500 0০01 
0210155 ঠ6 50200000510 5 28016 1700056৫৫15" 
1170000 0 50000017620 2245, 15 ড1৮ ৯5 01106158170 

89 (1০ ৫6০1019678606 00 287225085-5---11512া6 919৩10৩৩ 

* “ভতবিকারে ইদানীসুচ্যতে প্রাণিজাতে ৷ পুরুষস্ত যছষং তজ্জেযোতি- 
রি দেঁছে; যানি খানি সুবিবাণি তানি আকাশঃ) যরোহিতং ক্লে 
রেতঃ তাঃ আপঃ ) যৎ শরীরং কাঠিন্যাৎ সা পৃধিবী ? যঃ প্রাপঃ ন বাফুঃ। 
দেহাস্তঃ প্রাণঃ সর্বক্রিয়াহেতুঃ। যাশ্চতাঃ সর্বক্কাঁন হেতুভূভাঃ-চচ্চুঃ 
শ্রোজং যনো বাগিত্যেতাঃ--প্রাণাপানয়ে। নিবিষ্টা....তদসুবৃত্তয়১ 1” খত, 
আরণ্যকে শ্ষ্কর। পাঠক দেখুন্, শহ্বরের সিদ্ধান্ত ও পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানি- 
কের সিদ্ধান্ত কেমন একই পথ অঙ্ুদরণ কন্িক্বাছ্ধে। পাঠক তবেই 
দেখিতেছেন যে-_ প্রাণস্পনন,অক্াদ ও অন্রূপে (81০01৩7 এবং 0198- 
6৩7 রূপে) ব্যাপ্ত হইয়া, এরই উভয় অংশের খনীভবনের স্বারা 'আধ্যান্িক 
দেহ ও ইঞ্জিরাদি গড়িয়া স্ুলিয়াঙ্ছে। ক্ুর্থয-জাদিতেও বে আাখাজী, 
প্রাদীয়াজ্যেও সে প্রশালী। দ্বিতীয় খণ্ডের অবতর়শিকা ভ্রষ্টবা 1 



২ উপনিষদের উপদেশ | 
লং পি টি ী 

বিজ্ঞানহগুলিকে *  প্রাণ-শক্তিরই একরূপ শেষ অভিব্যক্তি বল৷ 

যাইতে পারে। কেন না, প্রাণ-শক্তি যদি ইন্ড্রিয়-বর্গের স্থানগুলি 
€ গোলক ) নিন্মীণ না করিয়া দিত এবং তদাশ্রয়ে বিবিধ 

ইন্দ্রিয়-শক্তিরূপে পরিণত ন। হইত, তবে জীবের জ্ঞানের বিশেষ 

বিশেষ অভিব্যক্তি হইতে পারিত না ণ'।? অতএব আমরা এখন. 

বুঝিতে পারিতেছি যে, প্রাণ-স্পন্দনই--অন্নাদ ও অন্নরূপে দ্বিধা! 

বিভক্ত হইয়া, এই উভয় অংশের ঘন:ভবনের ফলে, আধিদৈবিক, 

আধিভৌতিক ও আধ্যাত্মিক পদার্থ সকলকে গড়িয়! তুলিয়াছে । 
বাহা জগতের রচন! সন্বন্ধে ইহাই শ্রতির সিদ্ধান্ত ৷ 

শ্রুতি-মতে, ঈশ্বরের বহু হইবার দ্বং কল্প বা ইচ্ছ! (]1,.) 

মা হইতেই, এই বিশ্ব উৎপন্ন হইয়াছে। 
₹কল্প-_ভ্ভানেরই ক্রিয়া; । কিন্তু জ্ঞানের 

ক্রিয়া হইতে হইলেই অস্ফ.ট শব্দ-রূপে উহা 
অভিব্যক্ত হয়। জ্ঞান-ক্রিয়া ও শব্দ__পরস্পর সংপৃক্ত,একথা বাহার! 
আধুনিক (0১3৮০1১০10৮) শাস্ত্রের অলোচনা করিয়াছেন,ভীহারাই 

প্রাথশক্তি--ব্রন্মের সংক্গ 

«হইতে অভিবাক্ত | 

্ শব্দবিজ্ঞান, স্পর্শ বজ্ঞান, ক্রোধবজ্ঞান প্রভৃতি! € ১০55 ০ 
০০95510550১৯), +, “শরারদেশে বাড়েষু তু করণেষু বিজ্ঞানময় উপলভ- 
মান উপললভ্যন্তে | এআস্মন্ 1 হি”ফরণানি অথ্ষ্ঠিভানি প্রলক্বাত্মকানি 
উপলব্ধিদ্বারং ভব -্ত” বৃহ” ভা”, রা ১ 

,$২. “নামরূপাকারেণ আবির্ভবেয়সিভি পর্যযালোচনরূপম্” তৈন্তি- 
রীয় ব্রাঙ্মণ ভাষ্য, ২২1 “সোইকামরত বু স্তাং প্রজায়েয়েতিটততি- 
রীয় উপনিষদ ২1৬।২। “বস্ত জ্ঞানময়ং জ্ঞানবিকারমেব তপঠা -মুখ্কভাষ্য 
শঙ্কর, ১1১৯1 “প্রধান মায়াহজ্ঞান্ঠখা। বিকার তছুপাধিকৎ জ্ঞানবিকারং 
ছপ্১সআনন্দগিরি-ীকা | 



অবতরণিক । ২১ 
নি ০৯০৬ 

ঙানেন । এই জন্যই জগৎ শব্দাত্মক %*। অতএব জানের প্রথম 

সভিব্যক্তি শব্দাত্বক। ইহাই প্রাণের স্পন্দন নামে শর্মতিতে 
বদিত। আমরা উপরে দেখিয়া আঁসিলাম যে, স্পন্দনই মহাকাশে 

বায়ু, তেজঃ জল ও পৃথিবী-বূপে অভিব্যন্ত হয় । স্মতএব শ্রগতি- 
তে, স্পন্দনই বিশ্বের মূল। এই স্পন্দন-ব্রন্গেরই জ্ঞান-ক্তরিয়৷ বা 
নংকন্ী | স্বতরাং ইহা, ব্রহ্ম হইতে “স্বতন্ত্র নহে । ইহা ত্রঙ্ম-সন্ত।রই 

ব্পান্তর, অবস্থান্তর বা আকার-বিশেষ মাত্র । ণ* একটা! বিশেষ- 

১ পরাণশ ভব হতে আকার বা অবস্থান্তর ধারণ করিলেই বস্ত 
শবতদ্ম নহে। একেবাঁবে স্বতন্ত্র একটি বস্থ্ব হইয়! উঠে 

না ঞ। অতএব এই স্পন্দন-_ব্রহ্ম-সত্ত! ব্যতীত অন্য ১৯ নহে। 
পপ পাশ শীত পিপশাপ্পিশপা তি তি পিপল শপ পিপপপতা? 

বৃহনারণাবের পরথনাপাযের প্রধসে এ চক আছে । পতন্মনোহ 

টুকত | "মনসা বাচৎ সস্ভবনং কুভবান্। "'ঘনস! বাচা আলোচনমুপগঞ্জা 

"দং লবমস্থজ” | মাঞ্ুকো? এই তনু আছে-বাগনুদন্জ বুক্ধ-বোধাত্বাৎ 

ধাঙমাতং সর্দম' ইভাদি। এ সম্বন্ধে অ+ধুনিক 1£0:৮০1৮ ৯৪11091 7 

ধা [২1:00 দ্র্টবা 

1 শঙ্গনীচার্ধা বেদাস্ত-ভাষো ও মুণ্ডক-ভাষো ইহাকে “জারমানাবস্থা” ও 

ধ্যাচিকীর্ষধিহাবস্থা” বলিয়! নির্দেশ করিয়াছেন । আঁনেক স্থলে ইহাকে 

'সাগন্তক” ও “কাদাচিৎক,ও বলা হইয়াছে | উ স্ষটির প্রাক্কালে মাত্র 
গসিয়াছে বলিয়াই ইহ! “আগন্তক” । স্থষ্টির পূর্বে ইহ! এ ভাবে ছিল না) 

“থন ইহা ব্রন্দে একাকার-ভাবে ছিল৷ 

+ ন চ বিশেষ-দর্শন-মাত্রেণ বস্বস্তত্বং ভবতি। ন হি দেবদত্তঃ সংকো- 
চতহস্তপাদঃ প্রসান্বিতহস্তপাদশ্চ বিশ্্ষেণ দৃশামানোহপি বস্তৃন্তত্বং 
গচ্ছৃপ্তি-"* লস এবেতি প্রত্যতিজ্ঞানাৎ--বেদাস্ত-ভাষা, ২1১১৮ 



২২ উপনিষদের উপদেশ । 
সকাল ক 

কিন্ত যদিও এই স্পন্দন-শক্তি-ব্রহক্ম-সত্তা হইতে "স্বতন্ত্র 

কোন বস্ত্র নহে ; তথাপি কিন্তু ব্রহ্ম 

২। কিন্তত্রহ্ধ এ শক্তি ইহা হইতে স্বতন্ত্রক্ষ। ব্রহ্ষ-_এই 
হততত সাজু । 

আগন্থক প্রীণ-শক্তি হইতে স্বতন্ত্র। 

কেননা, ব্রহ্ম অনন্ত, পুর্ণ । একটা মাত্র জগত্স্থষ্টির সংকল্পেই। 
তীহার অনন্ত জ্বানের ইয়া বা শেষ হইয়! যায় না” এ 

বিশ্ব ছাড়াও, কত প্রকার স্যটি-সংকল্প বা বিশ্ববিষয়ক জ্ঞান 
ও শক্তি, তাহাতে নিহিত রহিয়াষ্টে। এই জন্যই তাহাকে 

শপ পপ াপপপপাপটাল প্লাগ? পা পিপি পতি ০ ২৯ বাপি পাতি পাা্ীপপা পিস পাপী এপাশ পা ৮ পা শশী ৩ পপীতকপপাশাপিপািত ০ পিটিশ আশপাশ ০৯৮৫ শশী পপ ০৭ পপ পাপা পম ৮৮ 

"৮ 'এসন্বন্ধে বস্তুত নসালোচন! দ্বিভীর খন্ডের অবতরণিকা, ১৪৩পুঃ 

হইতু.১৪৭পুঃ দেখ । “আহে নাম রূপে সর্বাবস্থে ব্রহ্গণৈব আত্মর ভী না 

রঙ্গ ভদায্বকম” 1--শঙ্গরভাষা, ভিবীর ; ঈক্ষণীয-বাকভরব্যপ্রপঞ্ত 

“পুথকৃ” ঈশ্বর সত্ব ক্রু নঁ কহঙ্গপ্রসকিতবেদাজ্তয প্রত ২১১৭৭ 

'কপ্পিত্ত অপিক্পানাহ ভেঃদ্ইপি, অধিষ্ঠানস্ত ততো! ভেদ “কারণ 

কার্যাৎ্ ভিন্রসন্কাক্চ ন কারা কারণাত ভিলমত ।-্রিত্বপ্রভা ও শঙ্কর! 

অথাৎ শঙ্করের সিদ্ধান্ত, এই বে,-যাভ। নির্বিশেষ ব্রঙ্গ সহ তাহাই হ্ষ্টির 

প্রাক্কালে সবিশেষ হ,_-স্থষ্টির উন্মুখাবন্থা ধারণ করে| এই উন্মুখাবস্থাই 
জগতের প্রাগবস্ত! 1 ইচ্ছা! আগন্তক অবস্থানাঘ । ইহাকেই আঅব্যক্তশক্কি 

বা প্রাণস্পন্দন বলে। ইহা “পুমাগন্তৃক” বলিয়াই, ব্রহ্ম ইহা হইতে চির 

স্বতন্্র। কিন্তু ইহ! বদ্ধেরই একটা আগন্তক “অবস্থাবিশেষা বলিয়া, ইহা 
বন্ধ হইতে একেবারে “স্বতন্ত্র” কোন বস্ত হইতে পারে না। সুতরাং এই 
প্রাণস্পন্গন, ব্রঙ্গসত্তা হইতে শ্বতগ্ত কোন বস্ত নছে। ইহাই তথ-দর্শার 

অনুভব । পাঠক শঙ্করের এই মীমাধসা মনে রাখিবেন 1. 



. অবতরণিকা | ২৩ 
ইসরা ক অনিল ৮ খর সপ পিপি পপি সস ও লনা পাত সলাত পাত আজি সি অক প্র অর 

কাধ্য-কারণের অতীত, নির্বিবশেষ, পুর্ণ বলিয়া নির্দেশ করা হইয়! 
খালার % | ০. 

আমরা উপরে যে সকল তন্ত্ের উল্লেখ করিয়া আসিলাম, 

হিররারারা তাহা আধুনিক বিজ্ঞানেরও নিতাস্ত 

বৈজ্ঞনক চিত্র উপরে অনুগত তন্থ । এই তত্ব-গুলি উপনিষদের 

| ইডি নানাস্থানে উল্লিখিত আছে । পাঠক 

তাহা উপনিষদের সেই সেই স্থল-গুলি দেখিলেই বুঝিতে 
পারিবেন । “সংবর্গ-বিষ্ভায়”্ণ” আমরা দেখি যে, চন্দ্র-ূর্য্যাদি 

বাহিক সকল পদার্থই স্পন্দনাত্ুক বায়ু হইতে জাত; এবং 

দেহের চক্ষুঃকর্ণাদি সকল ইন্ড্রিয়-ক্রিয়। স্পন্দনাত্বক প্রাণ-শক্তি 
হইতে উৎপন্ন । প্রাণ ও বাযু--এক স্পন্দনেরই ভিন্ন ভিন্ন 

নাম; উহার! উ্যয়ই স্পন্দনাত্মক ঞ্। অতএব গতি ও দেগের 
তারতম্যান্ুসারে স্পন্দনই, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক বিবিধ 

পদার্ধে পরিণত হইয়াছে । বৃহদারণ্যক উপনিষদেরও নানাস্থানে 

এই তস্ত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। মন, বাক্য, চক্ষুত শ্রোত্র 

প্রভৃতি সকল ইন্দ্রিয়ই প্রাণাত্থুক। ইহ্থারা প্রাণ হইতেই 
অভিব্যক্ত হয় (নিত পরে ); আবার ন্ুযুপ্তি ও ৃত্যু-কালে_ 

সা জর কাপ সর পিই ০৯৮ পল আপন বালী স্পস্ট 

* "আমরা এই সকল কথা দ্বিতীফ্ খণ্ডের অবতরণিকায় বিস্তু তভাবে, 

শঙ্কর-ভাষা উদ্ধৃত করিয়া, আলোচনা করিয়াছি। এস্থলে অতি ক্ষেপে 

কথিত হইল । 

+ ছান্দোগা-উপনিষদ, ৪1২ দেখ । 
£ এপ্ৰায়োশ্চ প্রাণস্চ পরিষ্পন্দাত্মকত্বম্*-_শস্করাচারধয ( বৃহ* ভা" 



২৪ উপনিষদের উপদেশ । 
সি পিস গা প্রস্তর 

প্রাণেতেই তিরোহিত হুইয়৷ যায় *। এই স্থলেই আবার 

আমরা দেখি যে; সূর্য্য, মগ্রিঃ চন্দ্র প্রভৃতি আধিদৈজ্লীক 

পদ্দার্থ-গুলি প্রাণ-ব্রত ধারণ করিল এবং বাক্য, চক্ষুঃ, শ্রোত্র, মন 

প্রভৃতি আধ্যাত্মিক ইন্দ্িয়বর্গও প্রাণ-ব্রত ধারণ করিল ণ'। ইহা 

হইতে বুঝা যায় যে, উহাদের স্থ স্ব ক্রিয়া ও ব্যাপার-গুলি সকলই 

স্পন্দনাতুক। 'স্থতরাং সকল পদার্থই যে, স্পন্দনাস্মক 
প্রাণ-শক্তি হইতেই অভিব্যক্ত এবং প্রাণ-শক্তিই যে এঁ সকল 

ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়ার আকারে বিকাশিত,-ইহাই বুঝা যাইতেছে । 

আবার আমরা ইহাও দেখিতে পাই যে, চক্ষুত। কর্ণ, বাকা, মন 

প্রভৃতি আধ্যাত্মিক ইন্দ্রিয় গুলি-_আধিদৈবিক সূর্যা, অগ্রি। বিদ্যুৎ 
প্রভৃতিরই রূপান্তর মাত্র ; আধিদৈবিক শক্তিগুলিই প্রাণি-দেহে 
ইন্ড্িধাকারে ব্যক্ত হইয়া রহিয়াছে &। ইহারও তাশুপর্য্য এই 

বে? প্রাণের যাহা 'করণাংশ” তাহাই সৃষ্য-চন্দ্রাদিতে তেজঃ, 

৮০০০০ সি 

0৮3 জপ পা আটা ৪- রশ 

*'নিভি প্রাপাদন্ত ত্র চলনাস্বকদত্বোপপত্িত, চলনব্যাপার-পূর্বববান্তেব হি 
সর্বদা স্ববযাপারেষু লক্ষান্তে বাগাদীনি" বুহদারণাক। ১৫২১-২৩ 

দেখ | “হস্তান্তর সর্কেকপমসামেহি” উ্ভাদি | 
+ “প্রাণাদা এষ হুর্যা উদেতি, 'প্রীণে অক্তমেতি” ইত্যাদি দেখ, বৃহ? 

ভা” ১৫1২৩। বুৃহদারণ্যকের ১৩ দেখ । 

২*“আদিভো! হ বৈ বাহঃ প্রাণ উদয়তি, এষ হ্োনং চাক্ষুষং প্রাণ- 

মন্ুগৃহানহ' ইত্যাদি দেখ; প্রশ্নউপন্ষিদ্, ৩১7১ ১৩ দেখ । শঙ্কর বলেন 

যাহার! পরস্পর উপকারক, তাহাদের যূলকারণ একই | “যচ্চ লোকে 
'স্পরোপকারকোপ-কার্ধাভূতং তদেককারণ-পুর্ববকম্” বৃহ" ভা", মধুবিদ্যা । , 



অবতরণিকা | ২৫ 
সি 

আলোকাদিরূপে ব্যক্ত হইয়াছে ; আবার প্রাণেরই “করণাং 
প্রাণি-দেহেও চক্ষুঃ-কর্ণাদি ইন্দ্রিয়ূপে ব্যক্ত হইয়া রহিয়াছে । 
স্থতরাং মূলতঃ উহারা একই প্রাণ-শক্তির ছুই প্রকার অবস্থা- 

ভেদমাত্র। ব্ৃহদারণ্যকের এমধুবিদ্যাতে'ও এই মহা-তব্বই 
প্রদর্শিত হইয়াছে *। এক প্রাণ-শক্তিই ঘে আধিদৈবিক ও 

আঁধ্যাত্সিক পদার্থ-গুলির মূল-কারণ,--তাহাই প্রদর্শিত হইয়াছে । 
আবার, ছান্দোগ্য ও বুহদারণ্যক উভয় উপনিষদে ইহা ও আমরা 

দেখিতে পাই যে, গর্ভস্থ ভ্রণে সর্বব-প্রথমে শ্রীণ-শক্তির উদ্তুন হয় 

এবং এই শ্রীণ-স্পন্দনই রস-রুধিরাদির পরিচালনা করতঃ, 

ইন্দ্রিয়ের গোলকগুলি নিম্মীণ করে এবং তদাশ্রয়ে থাকিয়া 

সঙ্গে সঙ্গে চক্ষুঃ-কর্ণাদি বিবিধ ইন্ড্রিয়শক্তিরপে আতু-বিকাশ 

করিয়া থাকে 11 আবার, প্রাণ-শক্তি যে করণাত্মক ও কাধ্যাস্মক 
ইহাও শ্রতির সর্বত্র পাওয়া যায়। বাহ্থ স্থল জড়ের আশ্রয়ে 

থাকিয়া, ষে প্রাণ-শক্তি পুষ্ট হয় ও ক্রিয়! নির্জাহ করে, এবং প্রাণ- 

শক্তি যে সর্ববত্র বাহ স্থল জড়াংশ দ্বারা আচ্ছন্ন,_ইহা! সর্বব- 
সপ পাশ বাপ পপ 

* পির্স্পরোপবার্ধোপকারকভূতং জগছ্খ সব্ধং পূথিবাদি। যচ্চ 

লোকে পরম্পরোপকার্যোপকারকতূতং তদেককারণপুর্বকং এক-সামান্যা- 

ম্বকমেক-প্রলয়ঞ্চ দৃষ্টম্। এষ হ্যর্থোইস্মিন ত্রাহ্ধণে শ্রকাশ্তে”-- 
শঙ্বরোচার্ধা । ॥ 

1 “নাপ্রাণং শুক্রং বিরোহ হীতি প্রথমো বুত্তিলাতঃ প্রাণসা চক্ষুরাদিভ্যঃ 

'"-*নিষেককালাদারত্য গর্ভং পুধ্যতি প্রীণঠ” বৃহ” ভাগ ৬১১৩৭ 
প্রভৃতি দেখ । এবং ছান্দোগোর, ৬।১।১-১৫ দেখ |... 

পালা 



২৬ উপনিষদের উপদেশ | 
িপিিস্স্পলা সপসমিসী্পপপু পলাশী গালি সপ সস সস শস্মিলািপল ০০০০০ 

ত্রই উল্লিখিত আছেক্চ। স্ৃতরাং শ্বেত, -কেতুর আখ্মারিকায 
সকল স্থূল পদার্থকেই যে তেজঃ, অপ্ ও অন্নাত্বক বলা হইয়াছে, 

--এখন আমরা তাহারও তাণুপর্্য বুঝিতে পারিতেছি | আমর! 

ইতঃপূর্বেব আলোচনা করিয়া আসিয়াছি যে, ঘনীভূত হইতে 
হইলেই শক্তির ক্ষয় হয়; শক্তি-ক্ষয় হইলেই তেজের উচ্চ 

অনিবাধ্য এবং শক্তির আশ্রয় জড়াংশও সঙ্গে সঙ্গে প্রথমে জলীয় 
ও পরে কঠিন পার্থিব জাঁকারে ঘনীভূত হইতে থাকে । এই 

জন্যই ছান্দৌগ্ে, অপ. ও অন্নের ণ' সঙ্গে সঙ্গে তেজের কথ! 

বল! হইয়াছে । আবার এই স্থলেই,- বাক, মন ও প্রাণকে বথা- 

ক্রমে তেজ অপ্ ও অন্ন দ্বারা পরিপুষ্ট হয় বলিয়া উল্লিখিত 

হইয়াছ্ছে। ইহার উদ্দেশ্য এই যে, প্রাণ-শক্তি কখনই জড়ায় 

অবলম্বন ব্যতীত স্বহন্তর-ভাবে আত্ম-বিকাশ করিতে পারে না এবং 

আ্লামরা অন্ন-পানাদি গ্রহণ করতঃ যে শক্তি সঞ্চয় করি, 

তদ্দারাই ইন্দ্রিয়-শক্তির পোষণ হইয়া থাকে । এই 'জন্যই 

শ্ুতিতে প্রাণকে, অন্ন-পানাদি দ্বারা পুষ্ট বলা হইয়াছে &। 
০ ০ সপন শি পপ শত লি পপ তিন পাও পিসি কিতি শত লি তি পা? পিতা? ৯ আশি বাত পাশ তত সি শিশির এ পপি খপপিডএ 

» পর্ব দি্্রকার:, আন্ত; প্রাণ উপ্ভ্তক£ ''বাহাশ্চ কার্ধা- 

লক্ষণ; | “কার্ধ্য্মিকে নামরূপে শরীরাবস্থে, ক্রিনাত্মকস্ত 'পাণ সরোর 

পষ্টভ্তকহ” ৷ “আহঃ কার্ধ্য-করণানাদাত্ম! প্রাণচ-ই তাদি ভাষা দেখ । 

ঁ ট অপু জল । চি 

সি তিতাস রুহ ভাত ১৩/১৮২০॥ “অন্ন হি চাকা 

অস্রিন শরীরে বজ? প্রাপঃ তত আত ২1১॥ এই জন্যই শ্রুভিতে প্রীণবে 



অবতরণিকা । ২৭ 

তবেই পাঠক, শ্রুতির এই সকল উ উক্তি হইতে এখন  দেখি- 
তেছেন যে, অধুনাতন অতুযুন্নত বিজ্ঞানের যাহা সিদ্ধান্ত," শর্গত- 
তেও অত প্রাচীনকালে, সেই সকল কথাই সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে 

এবং বিবিধ পদার্থও ক্রিয়ার অন্তরালে শক্তির মৌলিক একন্ব 
তৎুকালে বিদিত ছিল। ইহা কি হিন্দু জাহির কম গৌরবের 

কথ! ? হিন্দুজাতির বৈজ্ঞানিক জ্ঞান কিরূপ উন্নত ছিল, ইহ 

দ্বারাই তাহা বুঝ! যায়। অথচ হিন্দু্জাতি, জড়ীয় বিকারের সঙ্গে 
সঙ্গে চৈতন্যের কথাটীও ভুলেন নাই ! 

তত্বদর্শী বৈজ্ঞানিকের চক্ষে, পদার্থগুলির কোনটাই, এক 
পণ-পত্ি__ উই শক্তি একটা নিত স্বাধীন বলিয়া প্রতীয়মান 

ব্র্গরহ লংকল্প হইতে হয় না। তিনি জানেন যে বিশ্বব্যাপী 

ই কতকগুলি ক্রিয়া এক একটা বিশেষ 
বিশেষ স্থানে কেন্দ্রীভূত হইয়া-_কোথাও বক্ষ) কোথাও লতা, 
কোথাও ন্বর্ণ কোথাও জল, কোথাও বা প্রাণিদেহ-রূপে, 

শপ পাপ অপ পাত পপ শপ নি এ পপ পপ থর ৭৯ রি পপি পা গাগা অপ আট রা পপ 

'অন্ন-বন্ধন' বলা হইয়াছে এবং জলকে প্রাণের “বস্ত্র রূপে কল্পনা করা 

হষ্টয়াছে । আমরা এ সম্বন্ধে পাঠককে ০9০1 5000০57 এর মীমাংসা ও 

গুনাইব ।-- 

| দক 0150 00566 20710081 21090175 01007 000 10210 01/99৫ 

৪0 81008076 0156576 00700 21926 021 16 098151930179005 

890. 0005 5ঘ5ও ডি 09119 50511701565 ৮5 27০৮৮" ইত্যাদি । 

মুলগ্রন্থের “ইন্দ্রিয় বর্গের কলহ উপাখ্যান ত্রষ্টব্য।.. 



২৮ উপনিষদের উপদেশ । 
গা সর আর 

“ অভিব্যক্ত হইয়া রহিয়াছে « % | সকল পদার্থ ই শক্তিরই রূপাস্তর | 

(আবার খুলে এই শক্তি-_স্পন্দনাত্বক। অতএব, এক প্রাণ- 

. শক্তিই . স্পন্দিত হইয়া নানা পদার্ধাকারে.পরিণত হইয়াছে ॥ এই 

সকল আলোচন! হইতে বুকিতে পার। যাইতেছে যে, জ্ঞান-স্বরূপ 

ব্রহ্ষ-চৈতন্যের সংকল্প-বশতঃ তীহারই জ্ঞান-শক্তি স্পন্দিত হইয়া, 
সেই স্পন্দনেরই প্রকার ভেদে, এই বিশ্ব উদ্ভুত হইয়াছে । 

এই স্পন্দনাত্বক প্র।ণ-শক্তি_ ব্রন্দেরই শক্তি । ব্রহ্মগ-সন্ত! হইতে 

ইহার স্বাধীন ও স্বতন্ত্র সত্তা বা ক্রিয়া নাই ণ'। কিন্তু ব্রহ্ম-_ 
রত 

০০ সপ শি 

ক (০0120210 2িিছিত তু 21) োটিসন15616090000% 

01016101065,--505100, 11100, 16705 00066110155 চ105)120ত 

17012126191 0021108650 প্7950009281760 ৮০016019501 

712/72% ) "০৮ :56৮0121 01705 01090100910 520)2010 01 05৯51/2 

1779 0 08০1) 00151, 200 1] 0010 আটো ০০0211880 আও 0715 

%:০%5 ০7 175 525০৮ [09০ ৯০০006 08075৩ 10007057000 

97205 25 20110 956512801005 91 005 292৮7ও 18000০00156 

০ (13511 11569155105 7701৮100251 20 01555050199 

55096 15 0৮ (06 10 ৩701055 1000006 00606 9% 06 5100%- 
01200 01 09610727006 80 আাযাতিতাতিজা 1১0৩5, 14125182244, 

িউিউএিিিিলিজ 

1 “অধিষ্ঠানাতিরেকেণ সভস্কুরণয়ে! রভাবাৎ ভেঘদর্শনমবিবেকি- 

নাঙ্”কআনন্দগিরি 17008 0086 000৮) 0০01)5 015৩1581 

10012515056 2226? (স্ফুরণ) 2,170 65552 (সভা) 007৫065 73 

9115 5211 508068 010 £10065৮115001502 (27794427202 

428225079). , 



অবতরণিকা । ২৯ 
পাস লরি ও পদ পাটি পা রশি জর স্টাফ পপ শপ ৯ ন্ট কিএীএ০ এল, স্ 

এই শক্তি হইতে স্বতন্ত্র ; ব্রহ্ম -চৈতন্যই এই প্রাণ -শক্তির 

অধিষ্ঠীন *% । 
জগতের সকল পদার্থই পরিণামী, বিকারী। স্থতরাং এ 

সকলের কারণ-রূপে একটি মুল পরিণামি -উপাদান নিশ্চয়ই স্বীকার 

করিতে হয়। নতুবা, অসৎ হইতে- শূন্য হইতে-_জগ অভিব্যক্ত 

* চৈতন্যন্ত নিতাত্বেন জগছিন্নত্বেন চ হস্ত সত্যত্বাৎ্, “অধিষ্ঠানো- 

পপতে£”- প্রত্-উপ, আনন্দগিরি, ৬৮1 “কল্সিতস্ত অবিষ্ঠান-ধন্মবন্বম- 

ভেদাৎ; নতু অধিষ্ঠানন্ত কল্পিত-কার্য্যধন্মবন্ধং, তস্ত কার্ধাৎ পৃথক্_- 

সব্বা”--বেদাস্ত-ভাব্, রত্ব-প্রভ! । 

শঙ্করের সিদ্ধান্ত এই যে-ব্রক্ম অপরিণামি, নিরবয়ৰ, পুর্ণ | স্থ্টির 
প্রাকৃকালে এই পূর্ণ, নির্ব্িশেব সন্তারই একটা পরিণাঁমোন্ুখ বিশেফঅবস্থা 

স্বীকার করিয়! লওয়া হইয়াছে ৷ এই পরিণামোন্ুখ বিশেষ আকারটাকেই 
মায়াশীন্তি বা প্রাণ শি বলে। ইহা “আগন্তক । ইহাই বিকারি 
জগতের যুল-উপাদান । পরমার্থতঃ। ইহ! সেই নির্বিশেষ ত্রহ্ধ-সতা হইতে 
একান্ত “ভিন্্, কোন বস্ত নহে । কেন না, বিশেষ একটা অবস্থান্তর হলেই 

বস্তটা একটা "ম্বতন্ত্র বস্ত হইয়া উঠে না। কিন্তু বঙ্গ _ইহা হইতে স্বতন্ত্র! 

কেননা, ইহা সেই সন্ভারই একটা “আগন্তক” অবস্থা; ইহা পুর্বে ব্রন্দে 
একাকার ছিল; সৃষ্টির প্রান্ধালে মাত্র উপস্থিত হইল। প্রক্কতপক্ষে এই 

শক্তি ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র নহে বলিয়া, ব্রহ্মকেই জগতের উপাদান-কারণ' বলা 

হইয়াছে । আবার, ব্রহ্ম এই শক্তি হইতে স্বতন্থ বলিয়া, ব্রহ্মকে জগতের 

'নিমিত্ব-কীরণ' বল হইয়াছে এই সকল তত্ব বিস্তৃত ভাবে ৪ খত্ডের 
অবতরণিকায় আলোচিত হইয়াছে । 



৩০ উপনিষদের উপদেশ। 
চা ক ০০ সি পাস সি সি হু সস লেপ পা সি নিপল শপ পি পিছ লি সবদিক পর পি কলি তা লিউ আসিল 

হইয়াছে" বলিতে হয় আরে! একটী কথা আছে। বাহিরে 
ও ভিতরে যাহা৷ শক্তিরই খেলামী ত্র, তাহাই আবার আত্মার 

নিকটে “অনুভূতি” নামে পরিচিত। ইন্দ্রিয়-পথে বাহক বিষয়- 

গুলি ক্রিয়া করিলে, তাহা অনুভুতি-রূপে আত্মায় প্রতিভাত 

হয়। বিষয়-সংযোগে-_এক নিত্য-জ্ভানের অবস্থান্তর বা বিশ্ষে 

বিশেষ বিজ্ঞান অনুভূত হইতে থাকে সুতরাং এই সকল মনু- 

ভুতির মুল-কারণ-রূপে একটী উপাদান স্বীকার করা অনিবার্য 
হইয়! উঠে ৭" । 

আমর! এ সম্বন্ধে শঙ্করাচার্ধ্যের নিজের উক্তি এবং ভাহার 
তিন জন টীকাঁকারের উক্তি উদ্ভুত করিতেছি-_-- 

“প্রলীয়মানমপি চেদং জগত, শক্তাবশেষ মেব প্রলীয়তে শক্তিমূলমেব, 

* বদি অসভামেব জন্ম স্তা ব্র্মণো বাবহীর্যান্ত গ্রহণদ্বারাইভাবাৎ, 

অসুস্ব-প্রসঙ্গ:”-_গৌড়পাদকানিকা-ভাষা, ১)৬। “বীজাত্মকত্ব মপরিহাজোব 

প্রাণশবত্বং সত সতশব্দবাত্যতা চ।.. ভল্মাৎ সবীজত্বাভাপগমেনৈৰ 

সতঃ প্রাণত্ববাপদেশহ সব্ধৃপ্রতিষু চ কারণত্ব _ব্যপদেশশ মাতুঁক্যভাষা, 
১৯॥ চা জগৎ কারণ-শক্তিন্নপে বিলীন হইয়া যায়। স্থষ্টিকালে এই 

কারণ শক্তি হইত্ছেই জগত অভিব্যক্ত “হব । স্থভরাং শক্তিই জগতের বাজ। 

এই রা দ্ারতি নিগুণ ব্রচ্মকে সদব্রহ্গ বা কারণত্রক্গ বলা হয়! 

“কাঁরণুত্ুনা লীন* কার্ধামেব অভিব্যক্তিনিয়ামক তিক) | বেদাস্ত- 

ভাষ্যে রত্ব-প্রভা, ২১১৮] “অর্থবতী হি সা, অন্যথা জগঙ্অষ্টত্তং ন 
সিধাতি "শঙ্কর, বেদান্ত-দর্শন, ১181৩ 

+ প্আনুভাব্যে নামজপে অনুভবাস্মক-ত্রহ্ষ-ূপে কখোছে” অছরেয় 

ভাষো জানাহুত । 
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রং 

এসসি শিবানী পাদ ৯০ ১০১১ পরা পি ০৯ টিন পার সা এ ভি ৬৪ পোপ পপি জসিম ্ীসপাপ সামি 

চপ্রাভবতিত ইতরথা আকম্মিকত্ব-প্রসঙ্গাৎ* ( বেদাস্ত-ভাষ্য ১৩1৩) 

আবার “সা বীজশক্তি রব্যক্তশব্দনির্দেস্টা পরমেশ্বরাশ্রয়! | -'অর্থবতী 
হি সা, নহি তয়! বিনা পরমেশ্বর্ত অষ্টত্বং সিধ্যতি, শক্তিরহিতন্ত তন 
প্রবৃস্তান্থুপপত্ভেঃ” ( বেদ্বাস্ত-ভাষ্য, ১৪1৩ ) * | 

" আনন্দগিরি চীকাঁকার বলিতেছেন-_ 
প্রলর়ে সর্ধকীর্য্যকরণ-শক্তীনা মবস্থান মত্যুপগস্তব্যং শক্তিত্ব লক্ষণস্য 

নতাত্ব-নির্ষিহায় । হাসা শক্ভীনাৎ সমাভারো মাফাতত্বম্ ৷ *দর্বস্য 

গ্রপঞ্চনা কারণমবক্ত্যৎ ; ঠম্ত পরাক্ম-পারতন্্যাৎ পরমাত্মন উপচারেণ 
'পারণ? তব মুচাতে ন তু অব্যক্তবদ্ধিকারিয়া। অব্যক্তস্ত পারনতক্ত্যং-_- 

পৃথক্ জন্বে প্রামাণাভাবাৎ আত্মসত্বয়ৈব সন্বাবত্বাচ্চ; অতো ত্রহ্মণঃ ন 
অদ্বিতীয়ত্বববিরোধ£” 11 / 

৬ সপপা শি কক পাপী সা এ পা দাখিল শপাগ শপ পপ শি শত | পাপ পি শী পা আগা টি লা পাবি আশ শপ পল পরী পপ পাপা জী পা পাবা আক 

* “এই জগৎ কারণশক্তি-রূপে প্রলয়ে লীন হইয়া যায় ; পুনঃ ট 
কালে সেই শক্তি হইতেই জগৎ অভিবাক্ত হয়। এই কারণ-শক্তি-স্বীকার না 

করিলে, এ জগ্জ শুস্ত হইতে জন্মিয়াছে বলিচিত হয়। কিন্তু অসৎ ৰা শূন্য 

কাহারও কারণ হইতে পারে না ; অসৎ বাঁ শুন্য হইতে কিছু জন্মিতেও 

পানে না। “এই জগৎ অভিবাক্ত হইবার পুর্বে অবস্জরূপে ব্রন্দে অব- 
স্থিত ছিল।” জ্ঞগন্ডের এই অবাক্ত-অবস্তাকে জগতের 'বীজু-শক্তি” বলা 
মায়। রঙ্গে এই শক্তি অবশ্যই স্বীকার করিতে হয় ? কেননা, € আগন্তক, 

পরিণামোন্ুখ ) শক্তিস্বীকার ন! করিলে নির্ধিশেষ ব্রহ্ম জগংস্থষ্টি করিবেন 
কাহার দ্বারা ? শক্তি-রহিভ পদাখের ক্রিয়া প্রবৃত্তি হইতে পারে না ।” 

1 ন্তাৎপর্যা এই--শক্কির ধ্বংস হইতে পারে না । প্রলয়কালে সকল 

পদা্থই শক্তিরূপে অবস্থিত থাকে৷ এই শক্তি-গুলিকে সমষ্টিভাবে “মায়া” 

শস্ক' বলা যায়। জগতের এই কারণ-শক্কির নাম অব্যক। এই অন্যন্কই 



৩২ উপনিষদের উপদেশ । 
সিপিবি সা সিসি পা 

* রত্ব-প্রভাকার বলিয়াছেন__ 
“এতদবাক্তং কুটস্থ-ব্রহ্মণঃ অ্ত্ব -সিদ্ধার্থং স্বীকার্ধ্যং, জীবভেপ্প্রোপাধি- 

মত্বেন্তাঁপি ততৎন্বীকার্ধ্যম্” 1 * 

এঁতরেয় ভাষ্যের টীকাকার জ্ঞানামবৃত বলিতেছেন-_ 
“আরোপিতন্ত অনুভব-প্র ত্যাখ্যানেন সিদ্ধা সম্ভবাত্, “অনুভাঁব্যে? নাম- 

রূপে অন্ভবাত্মক-ব্রহ্গরূপে কথোতে, নতু এক্যাভিপ্রায়েশ। নচ “বহস্যাং 

প্রজায়েয়েতি শ্রতিবলাৎ আত্মন এব উপাদানস্বাৎ নোপাদপাস্তরাপেক্ষেতি 

বাচাং ;--বিক়দাদে ব্যবহারিকত্বেন ঘটাদিবৎ পরিণামিস্বাৎ, তস্য পিরিপা- 
্যুপাদানৎ, বক্তব্য; নতু আত্ম! তথ! ভব্বতুমস্ৃতি নিরবয়বত্বাৎ ৷ তত্র 
বিয়দ্ধদেঃ পরিণামিত্ব মঙ্গীক্কতা, তত্র অলতিবাক্ত-নামরূপাধস্থং “অব্যক্ত, 

--পরিণাম্যুপাদান মন্তি। নামরূপয়ো-রাম্মমাত্রত্বেন মৃযাদ্বাৎ আত্মনোই 
দ্বিতীয়ত্বং ন বিরুধাতেশ 11 ... 

০০০০-০০৬০৭ 

তৰে যাবতীয় বিকারি পদার্থের “কারণ । ব্রহ্ম চৈতন্যই--এই উপাদান- 

কারণের অধিষ্ঠান। এই উপাদান-যোগেই ব্রহ্ষকে ও “কারণ” “বলা যায়। 
ব্রহ্ম হইতে -- এই অবাক্ত-কারণটার স্বতন্থ,স্বাধীন সতত নাই ; ব্রহ্গ-সত্াতেই 

উহার সত । সুতরাৎ ইহ! দ্বার! ব্রঙ্গের অদ্থিতীয়ন্ের ভানি হয় না”। 

* “এই বিকারি জগতের শ্রকটা “অবাক্ত-কারণ আছে। ইহা! স্বীকার 
না করিলে, ব্রহ্দের জগৎ্-্থষ্টি সম্ভব হইতে পারিত না। আরে! একটা কথা 
“আছে । জীব-চৈতন্যেরা যে পরস্পর পরস্পর হইতে ভিন্ন --এই ভি্লতা। | 

এইরূপ একট! উপাদান-কারণ শ্বীকার না করিলে, সিদ্ধ হয় ন1। এই, 
জন্তই জগতের একটা অব্যক্ত উপাদান আছে” । 

+ “বিবয়মাত্রেই জ্ঞানের নিকটে “অনুভুত” স্থানীয়? এই অন্তত 
গুলি রাস্তবিক ক্গানেরই খরূপদ্ভত ; ক্ঞান হইতে ইহাদের পৃথক সব্ধ। 
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এই সকল উক্তি হইতে আমরা দেখিতেছি যে, শকর-মতে 

এই জগতের উপাদান-রূপে একটী কীরণ- 
0 শক্তি স্বীকৃত হইয়াছে | প্রকৃতপক্ষে, 

ব্রঙ্গ-সন্ত হইতে এই শক্তির স্বতন্ত্র স্বাধীন 

সন্ত নাই বলিয়া, ব্রহ্মই জগতের “কারণ” হইতেছেন । অত- 
এধ এক নিত্য জ্ঞানেরই শক্তি *%** স্পন্দিত হইয়া, এই জগত্রূপে 

৯ রা পথ পা রি ক পক ৩৮৮ পপাশপপ কা সতী ৮ শী সপ সদ তি ৮ ৯ ক পপি পপ স্পীকার পা চা পা 

নাই । এই অভিপ্রীয়েঈ যাব ভীয় পদার্থকে জ্ঞান-স্বরূপ বলা যায়। এই 

জ্ঞান এবং তাহাতে আরোপ্প ত অনুভাবা পনার্থগুলি (অনুভূতিগুলি )-- 

উভয়ে ঠিক এক বা অভিনন নহে; ইভাদের ভিন্নতা থাকিবেই । আবার 

মাকাশ, ঘট, পট প্রভৃতি পদার্থমাত্রেই পরিণামী, বিকারী । অতএব ইহাদের 

কারণ-বূপে একটী পরিণািউপাদান অবগ্তই আছে। বক্ষ ত নিররয়ব, 
মপরিণামী । স্হরাৎ ব্রহ্ম একপ পহিণামি উপাদান হইতে পারেন লা। 

অইএব,এই “কারি ঘট-পটাদি পদার্থ যাহাুত আঅবাক্ত ভাবে লীন থাকে 
গগাকেই “অবান্তা' উপ্নীদান বলে। এই পরীণানী, অব্যক্ত উপাদানকে 

“অবাক্কত' শব্দও অভিভিত করা বায় কাহণ ইহ! হইতেই যাবতীস্ 

বিকার অন্তিবাক্ত ব। বাকৃহ হয । এই বিকার; পদার্থ গুলি ত্রজ্ম হইতে 

স্বতন্ত্র ভাবে মিথ্যা । স্থতরাঁৎ ইহার দ্বাত। প্রন্গের কঅদ্ধিতীয়ত্তবের হানি 

হয় না । ০ ূ 

* বৃহদারণ্যকের প্রথম অধ্যায়ের চতুর্গ ত্রাঙ্ম ণ প্রকারাস্তরে এই কথাই 
পাওয়া যায়। চক্ষুঃ কর্ণ, বাকা, প্রাণ দ্বার আত্মার বিশেষ বিশেষ খণ্ড 

ক্রিয়ামাত্র প্রকাশ পায়; ইহাদের দ্বার; আত্মার “পুর্ণশক্তি' প্রকাশ 'পাস্স 
না। আস্মা-_পুর্ণক্ঞান, পুর্ণ-শক্তি-্বরূপ | টক্ষুঃ-কর্ণীঘি জ্ঞানেন্দ্রি় এবং 

রে | 



৩৪ উপনিষদের উপদেশ। 
এসি পিসি লী 

ঠা 

পরিণত হইয়াছে *। এবং এই শক্তি-সংসর্গে সেই জ্ঞানেরও 

অবস্থীস্তর প্রতীত হইতেছে ণ'। জ্ঞীন-_নিত্য, একরপ, নির্বি- 
কার। শক্তিই__পরিণামিনী। এই শক্তির পরিণামের সংসর্গেই, 
সেই এক নিত্য নিরবয়ব জ্ঞানের বিশেষ বিশেষ বিজ্ঞান (3৮095 
0% 003)850$05১7)0১১) অনুভূত হইতেছে | আমাদের এন্দ্ি-' 

ফিক জ্ঞানের $ প্রকৃতি আলোচনা করিয়া দেখিলেও, আমরা 

একথা অনায়াসে বুঝিতে পারি। 

এখন আমর এন্দ্রিয়িক জ্ঞানের প্রকৃত আলোচনা করিতে 

প্রব্বত্ত হইব । 
সাপ পাক পাপ পা আপা 

বাক্য-প্রাণাদদি করেছি ছা তাহার সেই জ্ঞান ও শক্তির আহংশিব 

বিকাশ হইতেছে মাত । গরক্কচ পক্ষে আম্মা সমুদয় জ্ঞান ও ক্রিয়ার পুর্ণ 

আধার নিস নর্দোপলংহার বহি দৃ্টে হবদশী- ককত্দর্শী-ভবতি” 
ইত্যাদি | 

* ইভ দ্বারা বুঝ] বার থে, শঙ্কত পিরিণাহবাদকে ও উড়াইয়া দেন 
০ 

নাত । 

+ ইহ ছারা বুঝ! যায় বে, শঙ্কর “বিবর্তবাদগ গ্রহণ করিয়াছেন | 

পরিণান-বাদ ও বিবর্তবাদ সহ্ছন্দ শঙ্কণের সস্ধাসত, দ্বিতীয় খণ্ডের অবতর- 
ণিকায়, পৃ ৬৯ হইতে পৃ ৭৫ পর স্ত গ্রনশত হইয়াছে 

*$ “নন অধাত্য সাক্ষিণ পরিণাম ভস্ত অবিশেষত্বাৎ। স্বতঃ 

পরতো বা নিরবয়বন্ বিশেষাসম্ত বা? কিন্তু বুদ্ধরেব সাভাসারা অবশ্থা- 

বিশেষ2৮শউপদেশ-সাহআী-টীকা। | ২০১৫৭ / 
$ 561752-0757551)0)92, ্ 



অবতরণিকা 1 ৩৫ 
পিতা সত আটাশি পাপা শক্ত পট পি সি পি সি শাসিত 

মনে কর! যাউক্,আমার সম্মুখে একী কমলালেবু রহিয়াছে । 
আমি উহাকে হস্ত দ্বার তুলিয়। চক্ষুর 

ই নাং হার নিকটে লইয়। আসিলাম। হস্ত বুঝিল__ 
উদ্ধার স্পর্শটা বেশ কোমল; চক্ষুঃ 

'দেখিল-__উহার স্থন্দর লৌহিতাভ বর্ণ আছে । লেবুর কিয়দংশ 
ভাঙ্গিঘা মুখে দিলাম । জিহবা বলিল-উহার কেমন মিষ্ট 
আস্বাদন । নাসিকাঁর নিকটে লইয়। যাওয়াতে, নাঁসিকা বুঝিল-- 

উহ! হইতে স্থমধুর ম্সিদ্ধ গন্ধ আসিতেছে । তবেই কমলালেবুর 

প্রত্যক্ষ অর্থ এইধে, আমার ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয-গুলি, উহার ভিন্ন 
ভিন্ন শব্দ-স্পর্শ-রপ-রস-গন্ধ অনুভব করিল। কেবল ইহাই 

নহে। কমলালেবুটী আমার অন্তঃকরণে সুখের উদ্রেক করি- 
য়াছে ; এবং ভবিষ্যতে আরো! একটা লেবু পাইবার প্রবৃত্তি জাগা- 

ইয়া দিয়াছে | এই লালস! ও ওগস্থক্যে ধাবিত হইয়া আমি 

আর একটা লেবু লইয়া আসিলাম। এএখন দেখ। যাউক্, আমার 
যে.এতগুলি অনুভূতি হইল, এগুলির প্রকৃত অর্থ কি? এসকল 
শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস স্ুখাদি কি কমলা-লেবুতেই নিহিত, না উহার! 
আমারই অন্তঃকরহণর বোধ মাত্র? কমলালেবুটী আমার চক্ষুঃ 
কর্ণ নাসিক প্রত্তৃতি ইন্দ্রিয়বর্গের নিকটে উপস্থিত হইয়াই, 

উহা আমার ইন্দ্রিয়-গুলির প্রত্যেকেরই ভিন্ন ভিন্ন বিশেষ- 
প্রকার ক্রিয়ার উদ্রেক করাইয়। দিয়াছে। উহ! চক্ষুর রূপ- 

বোধাত্মক ক্রিয়! উদ্রেক করাইয়াছে ; নাসিকার গন্ধ-বোধাত্বুক 

ক্রিয়া উদ্রেক করাইয়াছে ;--এইরূপে অন্যান্য ইন্দ্রিয়" 

1২টি 



৩৬ উপনিষদের উপদেশ । 
ক 

স্টপ বসি আসি পি শসা জট স ল চা ভাসি পরি সস পিসির 

গুল্রিও বিশেষ বিশেষ ক্রিয়ার উদ্রেক করিয়া দিয়াছে। 
ইহাতে এই হইল যে, আমার বিশেষ বিশেষ ইন্দ্রিয়ের দ্বার 
দিয়া আমার অস্তঃকরণে কতকগুলি উপলব্ধি (900500778) 

আদিল মাত্র । আমার অন্তঃকরণ যদি ইন্ড্রিয়-বর্গের এই ক্রিয়।- 

গুলির সহিত সংযুক্ত না হয়, উহাদিগকে সঙ্জিত না করে, 
তবে এ উপলব্িগুলি চিরদিন উপলব্ধিমাত্রই রহিয়া যাইত ১ 
উহারা আমার বোধের অঙ্গীভূত হইতে পারিত না। বিষয় এবং 

ইন্ড্রিযের সংযোগ হইবামাত্র আমার অন্তঃকরণ, চক্ষুরাদি 

ইন্দ্রিয়ের দ্বার-যোৌগে, বিষয়াকার ধারণ করে-_বিষয়াকারে 
পরিণত হয় % | ইন্ড্রিয়ের ক্রিয়া বা উপ্লব্ধিগুলি (901751101)5) 

উদ্রিক্ত হইবামাত্র বুদ্ধি; উহাদিগকে ঞথমতঃ “দেশে” ও “কালে, 
সাজাইয়! লয় ণ'। দেশ ও কাল-_-এই দুইটি বুদ্ধির হস্তধৃত সৃত্র- 
স্বূপ। এই সূত্র দুইটা দ্বারা উপলব্ি-গুলি সৃূত্রিত ও গ্রথিত 
হইয়া থাকে । এতদ্বারা আমর! বুঝিতে পারি যেঃ এই উপলন্ধি- 

গুলি আমার বাহির হইতে আসিতেছে ঘা আমার ভিতরেই 

জন্মিরাছে ? পুর্নেব কি কখনও এই উপলব্ধির অনুরূপ বা এই 

* বুদ্ধিরেব সর্বান্থ অবস্থান অর্থাকার, দৃশ্ততে; চিন্তং কূপারদীন্ বিষপান 

ব্যাপ্রব্ তদাকারং দৃশ্ততত”। “চক্ষু বিক্রির দবারক-বুদ্ধবৃভিত বভিত-প্রক্থতা, 

রূপাদিবিষরোপ-রজি ত জানাতিক্রয়াস্মিক: উচ্যতে, সং দৃষ্টিঃ | ধিয়ে। বিষয় 
ব্যাপ্তিঃ পরিণামমন্তরেণ ন ভবতি” 1--উপদেশ-সাহজ্রী টাকা, ১৪ অধ্যায়। 

1 “যদি বিবেকরুত মনোনাম নাস্তি, তঙ্মাত্রেপ কুতে বিবেক- 

প্রতিপত্তিঃ” ?-বৃহণ ভা, ২1৫৩ 



অবতরণিকা | ৩৭ 
পিপিপি পট পিসি 

উপলব্ধি হইতে ভিন্ন রকমের অন্য কোন উপলব্ধি পাইয়া- 
ছিলাম ?*% বুদ্ধি এইরাপে বিচার করিতে আরম্ভ করে; তবে 
উহার আমার বোধের অঙ্গীভূত হয়। আত্মাই--এই বিচার- 
ক্রিয়ার প্রেরক ও ভ্রষ্টা। ণ' / | 

কমলালেবুটা যে সকল উপলব্ধি আমাতে দিয়াছে, সেই 

উপলন্ধিগুলি আম! অপেক্ষা ভিন্ন দেশ 

হইতেই আমাতে আসিয়াছে-_দেশ-বৌধ 

এই কথা বলিয়া চে দেয়।  কমলালেবুটা যে আমরা সম্মুখে কি 
পপ ০০০০ 

র্ এ সমানাসমানজা গীয়েল্ো  ধদশা- “কালাদি' -িশিষ্টতয় 

হদস্তদিতুযক্তম্”--শঙ্করাচার্যা | (সমান জাতীয়-91001121 7 অসমান 

ভা হীয়--]1)10010170)1 

1+ বিষয়বর্গ জড় ; স্থৃতরাঁং উহার! নিজেই নিজকে জানিতে পারে মা। 

উহার, আস্ম! দ্বারাই প্রকাশিত হয় “বিষয়ঃ শবাদিগীর্ধাস্তঃ স্বয়ং প্রকাশ- 

স্াবরাক্। ন নথ! পরস্পরেণাপি, জড়ত্বা।। অভঃ স্বিলক্ষণেন অজ- 

ডেন প্রবাশ্তা এব বিষয়?€”--উপণসাতত্ী, ১৪।৪১॥ “বুদ্ধদ্বারা চিদদাস্মা 
বাচমিজ্রিয়ং সমারুহা তস্যাঃ প্রেরকোতৃত্বা 'সর্বাণি নামানি বক্তব্যত্বেনা- 

ঘোঠি ও চক্ষুষা রূপাণি চাপ্ধোতি তষ্টী ভবতি | ত্রাচ সর্কজরত্বং চিদা- 
আুনি বুদ্ধেধর্মতে 1--বেদাস্তভাষা, রত্্প্রভা ॥ “কেনেবিতং পতততি প্রেরিতং 
ননঃ ?1-শ্ুতি। প্রকৃভপক্ষে আত্মার কোন কর্তৃত্ব নাই। বদ্ধিরই 

কর্তৃত্ব আত্মার আরোপিত হইয়া থাকে ৷ বুদ্ধি দ্বারাই আত্মার কর্তৃত্ব সিদ্ধ 

হয় । ইহাই শঙ্করের মীমাংসা! । বৃহণ্ভাঁ* ১1৩২ মন্ত্রের ভাষ্য 'ও আনন" 
গিরির টাকা দেখ। প্রস্থ ভা, হর্থ প্রশ্ন, ৫ মন্ত্র দেখ ।] [ “কর্তা শাস্তার্থ- 
বন্বাৎ”---বেধাস্ত-ঘর্শন দেখ] , 

দেশ । 



৩৮ উপনিষদের উপদেশ । 

পশ্চ্তে, দক্ষিণে কি বামে, নিকটে কি দুরে- ইহা! আত্ম-কেম্্র 

হইতে তুলনা করিয়াই বুঝা যায় । যে কেন্দ্রে উপলন্ষি- 
গুলি উপস্থিত হইয়াছে। সেই কেন্দ্র হইতেই-_সম্,খ-পশ্চাত, 
বাম-দক্ষিণ প্রভৃতি দেশ বৌধ তুলনা দ্বারা লব্ধ হয়*%। ইহাই, 

দেশ বোধের স্বরূপ । আবার, কমলালেনুটার গন্ধ যে মধুর_- 
কর্তমানকালের এই মধুর গন্ধী বুঝিতে 

হইলে, বর্তমানকালের পুর্বেব €( অতীত- 

কালে) অনুভূত এততসদ্ূশ অপর একটী উপলব্ধির স্মৃতি 

আবশ্যক । অথবা, সেই অহীত-কালের অনুভূতিটী বর্ধমানের 

এই অনুভূতি হইতে স্বতন্ত্র প্রকারের, ভাহার স্মৃতি আবশ্যক । 
নতুবা উহার 'গন্ধটী যে মধুর, তাহা বুঝা যাইবে না। ইহাই 
কলি-বোধের স্বরূপ ণ। চিত্তের এই বিচার ক্রিয়াকে লক্ষ্য 
১০০১১১১১৩১0 

র্ 

কাল। 

* সন্ুখবন্ঠী “ক? আদাে যেরপ অন্রভ্ূতি দিল, বাম টনি 

খ” আমাতেই তদপেক্ষ! ভিন্ন প্রকারের অন্তভূষ্তি দিল। সুতরাং কি 

হইতে “্খ ভিন্ন পদার্থ । আত্মার অনুভূতির ভিন্নত দ্বারাই পদার্থের ভিন্নতা 
বুঝা ষাঁয় | আবাল,ণআর্ম কিঃ ও থি উভয় হইতে ভিন্ন কেন না, 

“কি? ও খ' এ ভিন্ন ভিন্ন অনুভূতি আমিহ পাইয়াছি। 

,1 এই সাদৃশ্ত ও বৈসাদৃহী বিচারকে--সাংখ্যদর্শনে াধন্ধ্য ও বৈধ- 
শোর আঁলোচিনা বলিয়া কথিত হইয়াছে । প্রথমত চক্ষুরাদি ইজ্জিয় 

বারা সামান্যাকাঁরে পদার্থ আলোচিত হয়; পরে বুদ্ধিদবারী বিশেষা-বিশেষণ- 
ভাবে আলোচিত হইয়া থাকে । ইহাতে পদার্থ টা, অন্থুগত (91051121) 

ও ব্যাবৃভ (15517711251 ) ধর্ম সহকারে বিচারিত হইয়া, পদার্থ নিরপিত 



অবতরণিক! | ৩১ 
এস পিপি পরব পি স্পা সা চক অপ পরপর ৬ সপ শপ” পপ আসি পাপ পল এ ও পলা এ সিল 

করিয়াই চিত্তকে সংকল্পবিকল্লাত্বক *% বলা হইয়াছে । দেশ- 

বোধ জানাইয়া দিল যে, কমলালেবুটী ভিন্ন ভিন্ন ইন্ড্রিয়ের 

১) দেশ ও কাল দ্বারা, ন্ষয়ী শু চা দির «রঃ কতকগুলি উপলব্ধি 

বিষয়ের ম্বতন্ত্ুতা বুঝ বায় । জাগাইয়া তুলিয়া, এগুলি অবশ্যই 

আমার অন্তরেই অনুস্ভুত হুইতেছে ; 

কিন্ত কমলালেবু উপস্থিত হওয়াতে এ সকল উপলব্ধি আমি 
পাইয়াছি; লেবুটী আসিবার পূর্বেবত এ প্রকারের উপলন্ধি 
অস্তরে জাগে নাই । স্ৃতরাং বুঝা যাইতেছে যে, বর্দিও অনুভূতি 

গুলি আমারই অন্তরের অনুভূতি বটে ; কিন্ত্ত তথাপি এ উপ- 

লব্ষিগুলির উৎপাদক “কারণট” আমার বাহিরেই অবস্থিত-_ 
আম! হইতে ভিন্ন দেশ অবস্থিত । স্রহরাং আত্মা এই অনুভূতি 

শপ এপ প্ ৭) 

০. আশি 

জি পা কাপ পট ৮ শক জিপ কা পাল পপপিজসাপা ০ পিপিপি ৭. সি ৩৬৯০ পা আন পলাতক সণ ইপিশািলিজলন লল্ 

হয়! ্া হালোচনং জ্ঞানং প্রথমং নির্বিকল্পকহৎ। ততঃ পরং পুন- 
বৃ্তশৈ ্জাত্যাদিভির্যয়া। বুদ্ধাইবসীত্রতে সাহি প্রত্যক্ষত্বেন সম্মত” 

(সাংখাতনকোৌমুদী ১। 
(০010021070৮ 108 01 27 00)006 91505175425 21) 

আহি 

501৮1000 9216, 0 1101) 000 505০121 05110165 00105 00 

079 20170 0170 50651 2509052 00081 ১০ ০3000110170 ০04 

$7%21275 16 ও22062%26 7 আন গত 0025 555 0555 ৭05. 

11005 ৮915 1170761 (নিবিকলপক ), 80016 07০9 ৮৩16 8%91- 

০1 (সবিকল্পক)৮---45 242 0 2224222065291 এ. 

* সংকল্প-বিকল্প--“দামান্তেন প্রতিপক্নানাৎ রূপাদীনাং শুরুরুষণাঁদিন! 

সম্যক পরিকলনম্” 1--আনন্গিরি । 



৪৩ উপনিষদের উপদেশ । 
০০০০০০০০৭৫৫ 

গুলি হইতে “ম্বতত্ত্র বস্ত। আবার, কাল-বোধ আমাকে কি 
বুঝাঁইল ? এই আত্মাতে বর্তমানকালে যে অনুভূতি জাগিয়াছে, 
সেই আত্তাতেই ত অতীতকাঁলে ইনারই অনুরূপ বা ইহা হইতে 
বিসদৃশ অন্য কত অনুভূতি জাগিয়ীছিল ; স্থৃতরাং একই আত্ম! 
ভিন্ন ভিন্ন কালের? অনুভূতি গুলি অনুতব করিয়া থাকে । সুতরাং 
কাল-বোধ আমাদিগকে ইহ! বুঝাঁইয়া দের যে. থে আত্মাতে 

এই অনুভূতি গুলি জাগিয়াছে, সেই আত! এই অনুভূতি-গুলি 

হইতে “ম্বতন্ত্র পদার্থ । কেন না, বর্তমানের এই অনুভূতি 

গুলি আসিবার পুরনেনও ত এই একই আত্মা ছিল | 
অনুভূতি গুলি আত্মার দৃশ্য, এবং আত! এই অনুভূতি গু'লর 
দ্রষ্ট।। সুতরাং আত! "স্বতন্ত্র । এইবূপে উপলব্ধি গুলি যখন 

দেশে ও কালে সভ্জিত হইতে থাকে, তখন ইহাই প্রতিপন্ন হয় 

যে, আভ্যাতেই অনুড়ূতি হয় বটে, কিন্তু আত! অনুভূতি-গুলি 
হইতে পৃথক্ ও স্বতন্্। আত্মা স্বতন্ত্র না হইলে, আত্মা কখনই 
বুদ্ধি-ঘারা অনুভূতি গুলিকে বিচার করিতে পারিত না--দেশ ও 
কালে সজ্জিত করিয়া,লইতে পারিত না। আত্মা যদি দি 
পল পা শাদা? বিশ ক পপাপিপপপাপা লি ৬৮০ পল? এ পর পা সপরপিাশ প 

্ চ্ষর্যারজনিতা রূপাকারাকাৰি হা মানদী বৃতি:। | দা আত্মস্বরূ- 

পয়া নিত্য দৃষ্টা, চৈতন্তপ্রকাশি-লক্গণান্সা নিভামেব দৃষ্ঠতে” । “যাতু 
রা ারনিরপন্ অন্তর্ধনসি চিত্তে স্ৃতিরাগাদি-রূপ! সাপি পর্বোক্- 
মাত্যদষ্ট্য দৃশ্ততে” ।--উপত সাহম্রী, রামতীর্থ। “জাশ্রদবস্থায়াং বুদ্ধিত- 
দতি-সাক্ষিত্বেন চিদ্াত্বন: পরিণানাভাবেহপি ধী-ব্যাপ্যত্বম্* । “জাগ্রদ্দূ- 
াদপি স আত্মা অন্ত এব টং” 1 

পিসি এ লিপস্টিক রস 



অবতরণিকা । ৪১ 
জট 

হইতে স্বতন্্রই না হইবে, তাহা হইলে-_-এঁ অনুভূতিগুলি একজাতীয় 
ন! ভিন্ন জাতীয়; উহারা অনেক না এক ,- ইত্যাদি প্রকারের 

সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য বিচার করাও মনের দ্বারা সম্ভব হইত না ।* 
আত! সর্ন্বপ্রকার অনুভূতির “দ্রষ্টা',অনুভূতি-গুলি আত্মার “দৃশ্ঠা'। 

ত্রষ্টা ও দৃশ্য-_একজাতীয় বস্ত হইতে পারে না। দৃশ্যবর্গ হইতে 
দ্র স্বতন্ত্র না হইয়া পারেন না ণ'। এই বিচার-ক্রিয়ায় আত্মার 
কর্তৃত্ব প্রকাশ পায় ; কিন্তু কমলালেবুচী ইন্দ্রিয়ের পথে যে শব্দ- 
স্পর্শ-রূপ-রস্দি উপলব্ধির উদ্রেক করিয়াছিল, সেই ক্রিয়াগুলিতে 

আত্মার কোন কর্তৃত্ব সূচিত হয় না; কেন না, আতু! ইচ্ছা! করুক্ 

আর নাই করুক্, লেবুটী ইন্দড্রিয়-বর্গের পথে উপস্থিত হইলেই 
উহ! সেই ক্রিয়াগুলি উদ্ভেজিত করিবেই। স্থতরাং উপলব্ধি- 

গুলি 1১৯৯: এবং আত্মার বিচার-ক্রিয়া 4০0৮৭ । আত্মকে 

স্বতন্ত্র বলিয়া স্বীকার না করিলে_ বিষয় হইতে বিষয়ী স্বতন্ত্র না 

হইলে”-এই উত্য় প্রকার ক্রিয়ার ষধ্যে কোন পার্থক্য থাকে না। 
স্বতরাং অনুভূতি-গুলি হইতে আত্মা ষে স্বতন্ত্র তাহা সিদ্ধ 

হইতেছে । 
উট িরারেসরারিরারা ররর রা ররর ররর 

ক ক্ষেত্রেজ্ঞোহপি স্বিতন্ত্রত ) ক্ষেত্রজন্ত স্বাতত্্াস্ত মন-উপাধিক্ক তত্তাৎ” 

সপ্রশ্নোপনিষস্তাষ্য | “বিচারদশায়াৎ অন-আদি-সংঘাতস্ত ক্রিয়াদি-শক্তি 

মত্বাৎ কর্তৃত্বাদিস্তদাশ্রয়ঃ শ্রভীত২”--আনন্বগিরি, বৃহ”, ১৩া২। 

1 “দ্রষ্টা সদৈব দৃশ্তাৎ অসজাতীয়ঃ দৃষ্তাংশস্ত অচেতনত্বা্ঘ”-- 

উপ*সাহণ, ১৫)৫।  “অন্তথা, ভর দৃশ্তোরসজাতীরত্বানঙ্লীকারে, ভরষঃ 
পরিণা মিত্বা্ ধীবৎ, "সাক্ষিতা--আত্মতা-ন স্তাৎ”। 



৪২ উপনিষদ্র উপদেশ । 
সান্তা সা অলি ০ কা সি পা পলা সিপিএ বসি সা সি সখি গা সিট শর ওল দিত পা 

আবার, কমলালেবু হইতে ইক্দ্রিয-পথে এই থে উপলবি- গুলি 
জন্মিয়াছে, এই উপলক্ি-গুলির উৎপাদক-__. কারণ”, অবশ্মুই 

কমলালেবু । কমলালেবুই ত ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়ার উদ্রেক করিয়াছে । 
সুতরাং কমলালেবুটাও আত! হইতে স্সতন্ত্র বস্তু, আত্ম-কেন্্ 
হইতে স্বতন্ত্র দেশে অবস্থিত। এই প্রকারে বিষয়ী ও বিষয়ের 
স্বতন্ত্রত। বুঝা! যায়। | 

কম্মেক্দ্রিয়ের বিষয় বিবেচনা করিলেও ইহাই প্রমাণিত হয়। 

আমি যখন হস্তপ্রসারণ করিয়! কমলা- 

লেবুটা গ্রহণ করিলাম, এস্থলে এই 

গ্রহণ অর্থ কি? এস্কলে আমি বুঝিতে 
পাঁরি যে, বাহিরে “একটা কিছু? উপস্থিত হইয়াছে, যাহাতে গিয়। 

আমার হস্ত বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছে,__যাহ। আমার হস্তের ক্রিয়াকে 

প্রতিরোধ করিয়াছে । প্রতিরোধ করিয়াছে বলিয়ই সামি উহার 

অস্তিত্ব বুঝিতে পারিতেছি। এইরূপে আমরা“বিষয়ের*অস্তিত্থ বুঝিয।! 

থাকি । আমার আত্মা হইতে ভস্ত-যোগে শক্তিণপ্রেরিত হইয়া কমল! 

লেবুর উপরে প্রযুক্ত হইয়াছে; সুতরাং আত্মা “বিষয়ী”। আবার, 
এ লেবু হইতে প্রতিক্রিয়। উৎপন্ন হইয়া আমার হস্তে প্রযুক্ত 
হইয়াছে, স্ৃতরাং লেবুটী “বিষয়” নামে পরিচিত। বিষয়ী আত্মাকে, 
হস্তপ্রসারণ ক্রিয়ার মূল-: প্রেরক” রূপে বুঝিতেছি এবং লেবুকেও 

হুস্তের উপর প্রযুক্ত প্রতিক্রিয়ার উৎপাদক “কারণ বূপে বুঝি- 
তেছি €% । অতএব বিষয়ী ও বিষয় উভয়েই উভয় হইতে স্বতন্ত্। 
11৫৬০ পাহপরিপাধটপএপো বা শপস্রপর ০ এ পপর শি কি আপা কপ পাপা তর কাউ এপ সা বগা সকল ও লা 

* আত্মা বা বিষয়া--অপরিণামি নিত্য) বিহয়--পরিণামি নিতা। 

(২) অন্ত প্রকাকেও বিষয়ী ও 

বিষয়ের শ্বতস্বতী বুঝ। যায় । 



অধতরণিকা | ৪৩ 
নিল কী” তি সি লী এস লা মাসি চিনি সস পি রশ পপর রি রি ৮ সস 

অতএব এখন আমরা স্থুম্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছি যে 

বিষয়ী”ও বিষয়ের প্রতাচ্ষ | 898878815648518 
মনঃ-সংযোগ দ্বারা বিচার করিয়াছিলাম % 

৷ এবং যে ক্রিয়া আমা হইতে প্রেরিত হইয়া বাহিরে একটি পদার্থে 

(বিষয়ে) প্রযুক্ত স্ত হুইয়াছে-_সেই “অনুভূতি” ও পৃক্রয়াণ উভয়ই 

“আমার'। )আঁবার, বাহিরের যে পদার্থ টী আমাতে উপলব্ধির 

উদ্রেক টি এটি এবং যাহার উপরে আমার প্রেরিত বলপ্রয়োগ 

করা হইয়াছে বা যাহা হস্ত-স্পর্শকে গ্রতিরোৌধ করিয়াছে 

সেই পদার্থটী "আমি নহি, উহা আমা হইতে স্বনন্ত্র। 

একটী “বিষয়ী” ; অন্যাটী “বিষয়” । এক্দ্রিয়িক প্রত্যক্ষের সময়ে 

এইরূপে বিষয়ী ও বিষয়ের প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে । অনুভূতি-গুলি 

ও ক্রিয়াগুলি_-মনিন্য, বিকারী, পরিবর্তনশীল । কিন্তু আমি-_ 

নিত্য, অপরিপ্ামী। বাহিরের বিষয়টী_-অনুভূতি ও ক্রিয়ার 

জনকণ্বা “কারণ' রূপে অবস্থিত । ভিতরের “আমি” বা পবিষয়ীটী? 

--অনুভূতি-গুলির"অনুভব কর্তা 1 এবং হস্ত-প্রসারণাদিক্রিয়ার 

প্রেরক বা উতৎপাদক “কারণ” % রূপে অবস্থিত ; কিন্তু সেই 
এল পাক সপ পপি বাকল এ ৮৯ পি পপ পাজি তাপ লা পসাপাপাি পিসি পীর ও শিশীকিলাশি পিপাসা শিপ শী ২০০ বি এ প০৯০০ পাপ শসা নাগা শসা 

সি 

ঙ্ টিনার না চক্ষুরাদেঃ রাবির রূপাদি-বিজ্ঞানং ন 

ভবতি, তদস্তি মনঃ”--বৃহ” ভা, ১৫১ | 

+ প্অবগতিনিষ্ঠী অবগতিরবদানে”__শীভাভাষ্য।  "ভেগিশ্চি 

দবসান১”-সাংখ্যন্ত্র | | 

+ প্প্রাণাদিপ্রবৃতিঃ চেতনাধিষ্ঠীননিবন্ধনা”রর্রপ্রভা । বি, 

সর্বপ্রবৃত্তিবীজং...তদ্ত্রন্মেতি”--শঙ্কর | 



8৪ | উপনিষদ্দের উপদেশ । 

অনুভূতি ও ক্রিয়াগুলি হইতে আমি স্বতন্ত্র £। বিষয়-প্রত্যক্ষ- 
কালে, আমাদের এইগু?ল অভ্রান্তরূপে প্রতীত হইয়া থাঁকে। 
এখন আরো বুঝা যাইতেছে ঘে আমাদের অন্তরের এই সকল 

অনুভূতির (9195 ০06 907898008768৯) উৎপাদক এই যে 

“বিষয়'টী, ইহা ত ক্রিয়ার কেন্দ্র ণ'। বাহ বিষয়মাত্রই--এক ' 

মূল শক্তিরই নিশেষ বিশেষ পরিণাম মাত্র, ইহা আমরা উপরে 

দেখিয়া আসিয়াছি । এক প্রাণ-শক্তিই পরিণত হইয়া, বিশ্বের 
যাবতীয় পদার্থ-রূপে 'অভিব্যক্ত রহিয়াছে । অতএব শক্তি- 

ংস্্গে শল্তিরই বিশেষ বিশেষ পরিণামের,ভেদে--.এক নিত্য, 

অপরিণামি জানের (বিষণীর) বিবিধ আবস্থাস্তর অনুভূত 

হইতেছে ?%1 ্রতি এই মহাঁতন্ব আবিষ্কার করিয়াছেন । 

£ন্দ্ির়িক-বোৌধের আলোচনা করিতে গিয়া, আমরা দেখিয়া 

আদিলাম যে, আত্--নিত্য, স্থির, 

অপররণামী। আমীদের বাহিরে পকি 

একটা” পরিণাম-শীল পদার্থ আছে ; 

এই পদার্থই ইন্ড্রিয-বর্গের ক্রিয়োদ্রেকের “কারণ? | নিত্য, 

রিষয়ী ও বিষয়, জন ও শঙ্কি 

স্পইহাদের সন্থন্ধ-নিরণয় | 

কপ প্র পাটস্৬৯৯৯৭৯৭ ৯ পি সস পাপী পা 

* দ্বিতীয় অধ্যায়, পঞ্চম পরিচ্ছেদ দেখ । সেস্থলে, জাগ্রদবস্থা বাতীত, 

স্বপ্ন ও স্থুযুণ্তির অবস্থাতে আত্মার স্বিতন্ত্রতা? প্রমাণ করা হইয়াছে । 

+ মূল উপাদান-শক্কিই__বিষয়বর্গের মধ্যে অনুস্থাত রহিয়াছে। বেদাস্ত 

এই জন্যই ইহাকে পিরিণামিনিত্য বলিয়াছেন । জুতরাং বেদাস্ত 

পপরিণাম-বাদও” স্বীকার করিয়াছেন | . 
£ বেদাস্ত-কথিত “বিবর্তবাদের' মুল এইখানে 14. 

০০ 

আপ্নে 



অবতরপিক! ৷ ৪৫ 
স্টিম পট না টা জাত সপ স্টপ প্ ৬এরসস্এস্সি 

অপরিণামি আত্মার উপরেবাহিরের সেই “কারণটা” হইতে কতক- 
গুলি উপলব্ধি,ইন্দ্িয়যোগে, নিষ্ভ উপস্থিত হইতেছে এবং আত্ম! 
হইতেও কতক গুলি ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়া প্রেরিত হইয়া, ইক্দ্িয়-যৌগে 

বাহিরের সেই “কারণটী”তে প্রযুক্ত হইতেছে । আত্মাকে “বিষয়ী 

বলা যাউক্ এবং বাহিরের কারণটাকে “বিষয়” বল! বাউক্। এই 

বিষয়ীটী-_বিষয়জ-অনুভূতি ও পিষয়জ-ক্রিয়ার অধিষ্টান। কেন না, 
ইহারা এই বিষয়ীর উপরেই আসিতেছে এবং বিষয়ী হইতেও 

ক্রিয়া প্রেরিত হইতেছে । বিষয়ী-_নিত্য, অপরিণামী, চেতন । 

বিষয়--বিকাঁরী, পরিণাম-শীল, জড়। এই পরিণামশীল বিষয়ের 

যাহ! মুল-উপাদান,. শঙ্করাচাধ্য তাহার নাম রাখিয়াছেন-__ 

'মায়া-শক্তি' 'অব্যক্ত+, “অব্যাকৃত” 'নামরূপের বাজ । শত 

ইহার নাম রাখিয়াছেন-_প্রাণ-শক্তি” * 1 সাংখ্যদর্শন ইহাকে 
ক সপ পপ, শপ ০০ পট কাশী শপ এ শি পি পিন লি শশা পিসি পা পরপিপারাসিপি প৯ 

ক এর প্রাণশক্তি বা নায়া-শক্তি যে মনের এর পরার ব! [0৩৪ 

গাত্র নহে, ভাভার? শঙ্কর আমাদিগকে স্পষ্ট বলয়! দিয়াছেন । ইহা জড় 

জগতের মুল উপাদান । মীও্ক্য-ভাষো আননগিরির টাকার সিদ্ধান্ত 
দেখুন্--পনন্্ অনাদ্যনির্বাচ্যমজ্ঞানং সংসারহ্ত বজভূতৎ নাক্তোব মিথ্যা- 

জ্রান-তৎ্সংস্কারাণনজ্ঞানশব বাঁচযত্বাত্তত্রাহ "-অভঃ উপাদান*ত্বেন অনাদ্য- 

জ্ঞানসিদ্ধিঃ” | শীতাতেও একথা সুস্প্ট--“মায়াশবন্তাপি প্প্রিজ্ঞানামস্তু 

পাঠা বিজ্ঞানশ ক্রবিষয়ত্বমাশক্ক্যাহ--ত্রিগুণান্সকামি/৬৮ (৪:৬)। দ্বিতীর 
খণ্ডের অবতরণকা দ্রষ্টব্য | | 

নিগু পত্রহ্ম--এই শক্তিদ্বারাই “কারণ-ব্রঙ্গ বা 'সদ্ুক্ষ” বলিয়া উক্ত 

হইয়াছেন। প্বাঁজান্মকত্বাভ্যপগমাৎ সতঃ। '-বীজ ঝ্মকত্বমপরিত্যজ্যেৰ 



৪৬ উপনিষদের উপদেশ । 
০০০০ ০ প্লিস পলি পি নি 

প্রকৃতি” নামে অভিহিত করিয়াছেন । ইহাই জগতের প্রত্যেক 

পদার্থে অনুস্যৃত হইয়া রহিয়াছে । শঙ্করাচাধ্য বিষয়ীর নাম 
রাখিয়াছেন-_-“আত্ম।” ঝা. “ব্রঙ্গ' ; সাংখ্যকার ইহাকে “পুরুষ 

বলেন। বিষয়ী--চেতন 1 বিষয়--জড়। 

আমরা এইস্থলে পাঠক-বর্গকে একগি কথা বলিয়া রাখিতে 

ইচ্ছা করি । বিষয়-বর্গগ আমাদের 

ইন্দ্িয়ের পথে উপস্থিত হইয়া, বিবিধ 

উপলব্ধির উদ্রেক করে এবং আমরা 

ইহািগকে নিজের বোধের অঙ্গীভূত করিয়া লই । পাঠক দেখি- 
য্াছেন ষে, বিষয়বর্গই এই সকল উপলব্ধির উদ্পাদক “কারণ” । 

শঙ্করাচার্ধ্য এই উপলব্ধি গুলির সাধারণ নাম রাখিয়াছেন__ নাম- 

রূপ”বা নাম-বপাত্বক বিকার । ইহারা কোন না কোন নাম ও 

কোন না কোন রূপে পরিচিত । ইহারা অস্থির, চল, উৎপস্তি- 

বিদাশশীল, আসিতেছে বাইতেছে। নিয়ত রুপান্তর , গ্রহণ 

করিতেছে । “বিষয়”-বর্গই ইহাদের উৎপাদক “ক্লারণ,” প'ঠক তাহা 

'দেখিয়াছেন। কাধ্য ও কারণ_-এই উভয়ের সম্বপ্ধ কিন্ধূপ ? 

শহ্কর-মতে কার্য্য ও কারণের সম্বন্ধ এইরূপ-কাংনার নিজের 

কোন স্বাান সত্তা নাই ; কারণের সন্ভাতেই কম্যের সত। 

উপলব্ধি]ুবা নাম-বাপগুজিকে 

কেন 'অসত্য বলা হইয়াছে? 

'খপ্রাণ-শব্ধত্বং সত সৎশব্বাচ্যতাচ । ভন্মাৎ সব জত্বাডু পপতনৈধ সতঃ 

গ্রাণত্বব/পদেশঠ সর্বশ্রতিষুচ  কারণতবটপদেশত ।-চা৬ুণভাষ্যে 

করা চার্ঘ্য । 



অবতরণিকা। ৪৭ 
সত সপ সিল পি পতি সপ্ন জিকা ট্রি স্ব 

কিন্ত কীঁধ্য-বর্গ হইতে কারণের সন্ত সর্ববদাই স্বতন্ত্র | মৃত্তিকা! 

ঘটের “কারণ । মৃত্তিকার সত্তাই প্রকৃতপক্ষে ঘটের মধ্যে অন্ু- 

সত রহিয়াছে । মৃত্তিকার সহ ব্যতীত, ঘটের নিজের কোন 
স্বতন্ত্র সত্তা নাই । শঙ্করাচাধ্য আমাদিগকে বলিয়া দিয়াছেন যে, 

যাহার নিজের কোন সত নাই, যাহা অন্তের সম্ভার উপরে নির্ভর 

করে, তাহা “অসত্য” “কলিত» পমথ্যা৯11 স্থতরাং এই নাম- 

রূপাদি বিকার গুলি-_অসত্য, কল্লিত, মিথ্যা ণ' | এই নাম- 

গুলির ব! উপলন্ধি-গুলির নিজের কোন সত্তা নাই, ইহাদের সন্ত 

“বিষয়ের সম্ভার উপরেই নির্ভর করে,__স্তরাং ইহারা “অসত্য” 

এইজন্যই শঙ্কর অনেক স্থলে, এই জগণ্ডকে ইন্দ্র-জালব অসত্য, 

গন্ধর্বনগরের ন্যায় মিথ্যা বলিয়াছেন নাম-রূপাতুক অংশকে 

লক্ষ্য করিয়াই এই সকল কথ! বল! হইয়াছে, পাঠক ইহ! ভুলি- 

বেন না। কিন্তু এই নাম-বূুপগুলির মধ্যে যে “কারণ'-সতা! 

* “কার্যত কাণাক্মত্বং নু কারণস্ত কার্ধাত্মত্বম”-_বেদাস্তভাষা, 

২১৬ “কারণৎ কার্ধভিন্রসন্রাবগ ন কার্ধ।ৎ কারণা ভিন্নম্”_ র্রপ্রভা, 

১১1৮ “লামবূ-প সর্বাবঙ্ছে ব্রদ্দণৈব আত্মবশী, ন ব্রহ্ম তদীত্মকং-- 

তৈত্তিরীয়-ভাম , ২৬২ 

+ “আনস্তধ্তরা স্বরূপ-সত্তাইভাবাৎ! বত প্রাগেব পিদ্ধং -পশ্চা- 

দপ্যবশিষামাণং, তন্ন 'কিন্সিভম্ণ কিন্তু স্থতঃ সিদ্ধম। যন্ত্র স্বতঃ িদ্ধং 

তত “কল্পিতম্ঃ ।--উপদেশ সাহআরী। স্বতন্তরত্বনিরাসেন তত্র (ক্রহ্ণে)। 

কিন্পিতত্বং সিগাতি । আত্মতাদাক্মেন “মৃষাত্বাৎ ।--আনন্বগিরি। “বস্ততঃ 
কারণাডিক্নে; নীস্ত বিকারঠ তম্মাঞ্, মুটবব সঃ” বদ্বপ্রভা, ১২৮ .. 

পাপা 



৪৮ উপনিষদের উপদেশ । 

অনুস্যুত রহিয়াছে, সেই কারণ-সত্তা কদাপি অসত্য বা মিথ্যা 
হইতে পারে না *। জগতের যাহা মূল-কারণ, জগতের বাহ! 

উপাদান-সতা, তাহাই জগতের প৭ব্ষয়'-বর্গে-জগতের প্রত্যেক 

পদার্থে অনুসৃত রহিয়াছে । তাহারই জত্তায়, জগতের সত্তা । 

স্থতরাং তাহা! অসত্য হইতে পারে না, তাহা সত্য । সুতরাং" 

বিষয়-বর্গের মধ্যে ষে “সত্তা” অনুসৃত রহিয়াছে, তাহাই এই নাম- 
রূপাদির উত্পাদক “কারণ । উহা অলীক নহে । উহ নাঁম- 

বূপাদি উপল্ধি-গুলি হইতে ব্বতন্্ ও সত্য । এই জন্যই উহাকে 

'পরিণামি-নিত্য” বল! হইয়াছে । পাঠক, শঙ্করের এই সিদ্ধান্তটা 

মনে রাখিবেন শ* ্ 

তবেই আমরা দেখিতেছি যে; এন্দ্রিয়িক জ্ঞানের স্বরূপ এই 
দিলাম কান যে-_বিষয়ী আত্মা ও বিষয় এই উভ্তয়ের 

জর্জ মধ্যে সম্বন্ধ হইয়াই, শব্দ-স্পর্শ-রূপ- 

রসা্দি বিশেষ বিশেষ বিজ্ঞানের, প্রাছু- 

ভাব হয়। আমাদের ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণই এই সম্বন্ধের দ্বার ; 

* যদ্ধিষয়! বৃণ্ধ' ব্ভিচরতি তৎ অসৎ; যদ্ধিষয়। বুদ্ধর্নব্যভি- 
চরতি, ২ “সঙ 1'"*সম্ ঘট£, সন্ পট, সন্ ভস্তী ইত্যেবং সর্বত্র” 
গীত্তাভাব্য, ২1১৬ দেখ 1 “কার্যামপি জগ তিষু কালেষু “সন্বংং ন ব্যভি- 

৩” একক পুনঃ সন্কম্'” 1--বেদাস্তভাষ্য | 

1 এ সম্বন্ধে দ্বিতীয় খণ্ডের অবতরণিকার বিস্তত আলোচনা আছে। 
১২৩ পৃঃ হইতে ১২৭ পুঃ দ্রব্য । 



অবতরণিকা । ৪৯ 
পিএস লরি 

ইহারাই বিষয়ী ও বিষয়ের মধ্যে সম্বন্ধ করাইয়া দেয় *। এই 

সম্বন্ধ হইতেই বাহ্া বিষয়সিকে আমরা শবা-স্পর্শাদি বিড্ঞান- 
সকলের উৎপাদক কারণ বলিয়! বুঝিয়া লই। প্রাণ-শক্তিই-_ 

জগতের বিষয়-বর্গের মুল উপাদান ; প্রাণ-শক্তিই বিষয়-বর্গের 
মধ্যে অনুস্যত হইয়া রহিয়াছে । একই প্রীণ-শক্তি যেমন 
সূ্ধ্য-চক্দ্রাদি গড়িয়া্ছে ; উহ্হাই আবার ক্রম-উচ্চ পরিণতি-ক্রমে, 

বাহা বিষয়বর্গ গড়িয়াছে ; উহাই আবার মনুষ্যের দেহ ও 

অস্তঃকরণ গড়িয়া তুলিয়াছে। এই প্রাণশক্তি বা প্রকৃতি- 

শক্তিই তবে বিষয়াকারে-_নাঁন। পদার্থাকারে -পরিণত হইয়াছে । 

কেন এ পরিণতি হইল % ব্রক্ষচৈতন্যেরই স্বরূপ- বিকাশের 

নিমিন্ত, প্রাণ-শক্তির এই পরিণতি ৭'। তত্বদর্শীর অনুভব এই 
শা পিপি পপ কপ উট পা স্ব পা পা ৬ পাস 

* পযন্ত অসন্পিধী চক্ষনা্দঃ স্ব স্ব বিবয়সন্বন্ধে, বূপাদি-বিজ্ঞনং 

ন ভব, ষ্তু চ ভাবে ভবণঠ, শুদক্তি মনো নাম অস্তঃকরণহ ( অন্তত্র- 

মনা আহুং নাদশমিভাদি )1  ঘদিচ িবেকক্কৎণ মনো নাগ নাস্তি, 

তল্মার্রেণ কুতো-_হস্তসম্রয়ংস্পশহঃ জানোরয়মিতি--বিবেক প্রতিপত্ভিঃ” ? 
শঙ্কর, বুহণ ভা, ১:৫২ 

1 খখ্েদও "আমাদিগকে এই ভন্ব বলিয়া দিয়াছেন । “রূপং কপং 

প্রতিরণো বভূব, ভদস্ত র'পং প্রেতিচন্ষণায়” (৬1৪৭।১৮) 1 জীবের নিকটে 

আপনার বিবিধ শ্রখধর্ধা প্রকাশ করিবেন রলিয়াই প্রতিচক্ষণায় - “প্রতি- 

খাপনায় । যদি ভি নানরূপে ন বাক্রিয়েতে, তদা অস্যাস্্নে। রূপং 

প্রজ্ঞানঘনাখাং ন প্রতিখায়েড। যদ পুনঃ কার্ধা-করণাত্মনা নামক্ধপে 

ব্যাক্কতে ভবতঃ, তদাইস্তরপং প্র/তখ্যায়েত”-শক্করাচার্যা, বুহদারথাক, 

মধুবিদ্যা ) বিবিধ নামরূপে অভিব্যক্ত হইয়া! রহিয়াছেন । জগতে ব্রচ্ধ- 
৪ 



৫০ উপনিষদ্দের উপদেশ । 

যে-_ প্রাণশক্তি, ব্রহ্ম-চৈতন্যের স্বরূপের পরিচায়করূপে, তাহারই 

এম্ব্ধ্য ও মহিমা-বিকাশের নিমিত্ত, জগদাকারে পরিণত 

হইয়াছে* । গ্রাণ-শক্তি যদি পরিবন্তিত হইয়া, প্রথমে সৌর- 

সত্তার অন্ুভৰ হইবে বলিয়া, ্র্ধ  জগদাকার ধারণ করিয়াছেন । 

বেদাস্ত-ভাষ্ে শঙ্কর ইহা আমান্দিগকে বলিয়া দিয়াছেন--“ষন্তত্রাফলং 

অয়তে ব্রহ্মণো জগদীকার-পরিণামিত্বাদি, তৎ ব্রহ্গ-দর্শনোপায়ত্বেনৈব বিনি- 
যুজাতে -'নতু স্বতন্্রকলায় কল্পাযতে (২১:১৪) | 

* এইজন্যই শঙ্করাচার্যা, প্রীণ-শক্তি ব! মায়া-শত্তিকে ত্রহ্ষেরই এরশ্বর্ধয 
ও “বৈভব' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন ৷ “ষদ্যপি 'জন্মাদি-সব্ববিক্রিয়া-শূন্তং 

বস্ততঃ ব্রঙ্গ কুটস্থমাস্থীয়তে, তথাপি তৈশ্বর্যেণ তদীয়-শক্তাত্মকেন অনি- 
র্বাচ্যান্ঞান-বৈভবেন যোগাৎ্, আকাশাদি-কার্ধাত্মনা জন্মসন্বন্ধং প্রাপা, 

জগতোনিদীনমিতি ব্যপদেশভাক্ ভবতি, তথাচ জতিস্থত্যোঃ ব্রঙ্গণে 
“জগৎ্-কারণত্বং, প্রসিদ্ধম্” 1-_মাওুক্যকারিকার ভাষ্য-ব্যাখায় আনন্দ 

গিরি। এই জন্যই বেদাস্ত-দর্শনে, আকাশ ও প্রাণাদদি পদ্ার্থকে শঙ্করাচার্ধ্য 
“ব্রহ্গ-লিঙ্গ” বা ব্রহ্মেরই পরিচায়ক চিহ্নরূপে নির্দেঙ্ করিয়াছেন । শীত” 

ভাষ্েও জগতের পদার্থ-গুলিকে ব্রঙ্গেরই “বিভূতি” বলা হইয়াছে । ন্যস্ত 
নাম মহত্যশ£”- ইহার ব্যাখ্যায় শঙ্করাচার্ধা জগতের পদার্গুলিকে তরঙ্গের 

“যশ” বা মহিমা বা উরশখ্য-দ্যোতকরূপে ব্যাখা! করিয়াছেন অতএব, 

এই ভ্রগৎকে ব্রহ্গ দর্শনের উপায়রূপে, দ্বাররূুপে অনুভব করাই কর্তব্য । 

এ্রইজন্ত ছান্দোগ্যে, সত্যকামের আখ্যা়িকা়,-_কুর্ধ্য-চন্্র প্রাপ-মন 
প্রভৃতি পদ্ার্থকে ব্রহ্ষেরই পাদরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে । শঙ্কর 

বলিয়াছেন--“শসথষ্ট্যাদি-্রুতীনামাস্মৈক ত্ব-প্রতিপত্তার্থপরত্বা্প্রকতমেব ভন্ত 
দুর্শনম্”-_-বৃহ ভাঃৎ 2181৭. 



এপি 

আবতরণিকা ৷ ৫১ 
০০ 

জগতের আকারে দেখা ন। দিত, আবার উহাই উদ্ভিদাদি-রূপে 

পরিণত না হইত, আবার উহ্াই প্রাণীর দেহ ও ইন্দ্রিয়াদি-রূপে 

উদ্ভৃত না হইন্ত *১--তবে কেমন করিয়া ব্রহ্ম -চৈতন্তের ড্ঞান, 

এশ্বয্য, মহিমা, সৌন্দর্য্যাদ্দির প্রকাশ হইত % মন্ুুষ্যের ইন্দ্রিয় 
পপি পীশএাল পান রী পি পাট এ সপ্ত পপর বা তা ৮ ০ জা পা: উপ +৭ উজ ৯ 

* কেহ কেহ মনে করিভে পারেন যে, স্ষ্টির ক্রমউন্নত-বিকাশের 
মতটী আমরা আধুনিক [2৬০91800101 1155915 হইতে গ্রহণ ক্রিয়া 

কির উপরে চাপাইয়। দিয়াছি। কিস্তু আমাদের বিশ্বাস, শ্রুতিই এই 

ক্রুমোন্নত-বকাশের তন্ব প্রথমে আবিষ্কার করিয়াছেন । (১) এতরেয়- 

উপনিষদে স্থষ্টির এইরূপ প্রণালা আছে । পঞ্চ5ন্মাত্র স্যষ্টির পরে, সম্টি- 

ইন্জিয়াতঝআক অগ্নি, হ্থ্য্য, চন্দ্র, বিছ্বাদাদি দেবতা স্্ট হইল। ইহারাই 
ইঞ্জিয়ের উপাদান। এইরূপে সমষ্টি সৃষ্টি করিয়া, প্রজাপতি ব্যষি স্থষ্ট 

করিতে ইচ্ছ। করিয়া, প্রথমতঃ গো, পরে অশ্ব সৃষ্টি করিলেন। পুরে 

পুরুষ বা মনুষ্য স্থৃষ্টি হইলে, অগ্র্যাদি দেবতার! চক্ষুরাদি ইত্দ্িয়-রূপে সেই 
পুরুষ-দেহে, প্রবেশ করিল। স্থলে আর একটা কথা আমরা দেখিতে 

পাই। “ওষধি-বনস্পতজ্পো লোমানি ভূত্ব! ত্চং প্রাবিশন্” | সুতরাং 

গো, অশ্বাদি স্ষ্টির পুর্কেই উদ্ভিদ্ সুষ্ট হইয়াছিল। অতএব প্রথমে সৌর- 
জগৎ, পরে উদ্ভিদ, পরে ইতর-প্রাণী, পরে মনুষ্য স্থষ্টি হইযাছে--এই কথাই 
মাসিল। (২) বৃহদীরণ্যকে (১/২1১-৭) ও, এইরূপ ক্রম-বিকাশ দৃ্ট হয়। 

প্রজাপতি, স্থষ্টিপর্যালোচন-ক্ষম মন ও ররাক্য এই মিথুন-যৌগে-_-অগ্নি, 
বাধু, সূর্য্য সুষ্ট্ি করিলেন এবং পরে জল ও পৃথিবী স্থষ্ট হইল? তৎপরে 
'অন্ন' জেড়-পদার্থসকল) স্ষ্টি করিলেন । তৎ্পরে চক্ষুরাদি-ইন্জ্রিয়- 
বিশিষ্ট, শিরীর' (প্রাণীবর্গ ) সৃষ্টি করিলেন । এস্থলেও স্থির ক্রমোরত 
বিকাশই পাওয়! যাইতেছে । (৩) তৈত্তিরীয় উপনিষদে আনন্দের তার- 



৫২ উপনিষদের উপদেশ । 
শি 

ও অন্তঃকরণরূপে বদি প্রাণ-শক্তি ব্যক্ত না হইত, তবে কিসের 

ঘ্বারা ব্রন্গের জ্ঞান-এশর্যাদি বুঝা যাইত ? অন্তঃকরণ আছে 

বলিয়াই ত আমরা, সেই অন্তঃকরণের দ্বারাই, তাহার বিবিধ 

এঁশ্বর্্য বুঝিতে সমর্থ হইতেছিক্ । সুতরাং প্রাণ-শক্তি তাহার 

০তম্য নির্দেশ করিতে গি শ্রুতি টিবিচিিরারিকী। লোক অপেক্ষা টন 

লোক, গন্ধব“লৌক অপেক্ষা পিতৃলোক, পিতৃ'লোক অপেক্ষা দেব-লোক 

-এইরূপে ক্রমশঃ উন্নততর লোকগুলিতে আনন্দের ক্রমউন্নত বিকাশ 

হইয়াছে । এতদ্দ্বারা৭ আমর! ক্ষষ্টরপ্রণালীর একটা ক্রম-উন্ন বিকাশ 
বুঝিতে পারি । এস্থলে আর€ একটী কথ! মনে রাখিতে হইবে৷ শ্রুতির 

ঘখন মত এই যে, প্রাণ ও অন্ন-উ্ভয়ই এক সঙ্গে পরিণত হইঘা জগৎ 

গড়াইয়াছে ; এবং সর্যাচন্রাপ্দতে বাহা অন্নাংশ, তাহাই উদ্ভিদাদির দেহ 

এধং অবশেষে মন্ুযোর দেহ গড়াইয়াছটে ; আবার যাতা সুর্যা-চন্জাদিতে যাহা 

প্রাণাংশ, তাহাই যখন প্রাণী-দেহ গঠিত হইল, খন, তদাশ্রমে সঙ্গে সঙ্গে 

ইজ্জিয়াদির আকারে পরিণত হইয়াছে 5 আ্তরাৎ ইহাও সুনিশ্চিত কথা 
যে, এক জড়-শক্তিই_ সর্দ্ধনিষ্ন স্তর হইছে সন্দধোচ্চ স্তরে পরিণ 5 হইয়াছে | 

ণ্অন্নে দেহাকারে পরিণতে প্রাণস্তিষ্ঠ তি,তদনুসারিণ্শ্চ বাগাদয়ঃ স্িত্তিভাজঠ” 

এবং ““্অমির্াক্তৃত্ব' মুখ প্রাবিশৎ"--ইত্যাদি কথার তাৎপর্য পাঠক 

শ্মরণ করুন) ভবেই ক্রতিঠেই ক্রমবিকাশবাদ সর্ধপ্রথমে আবিষ্কত 

হইয়াছিল, ইহাই আমাদের বিশ্বাস। শঙ্করাচার্য.3 এই জন্যই বজিয়াছেন 

যে--“স্থাবরাদারভ্য “উপধুণীপরি' আবিস্তরণমাস্মন” | পাঠক দেখিবেন যাহা 

শ্রুতি ও ভাষ্যে উদ্ত হয় নাই,এরূপ কোন কথ। আমর! এষ গ্রন্থে বলি নাই । 

৪ “করশসংসর্গাদেব**চৈতন্তাভিব্যক্তিত ন স্বতঃ। অস্তকেরণস্ত 

অব্যবধানেনৈৰ চৈতন্ভাভিব্যপরকষ্*-__আনন্দগিরি তৈত্তিরীয়-ভাষ্যে)। 



অবতরণিক। 1 ৫৩ 

স্বরূপ-বিকাশেরই দ্বার মাত্র ।// অস্তঃকরণাকারে পরিণত হইয়৷ 

এই প্রাণ-শৃক্তি, জগতের যে ছবি দেখাইতেছে, উহ প্রকৃত-পক্ষে 

ব্রক্মেরই এ্রশবর্ষ্য ও সৌন্দর্য্য; উহা আর কিছুই নহে। স্থৃতর়াং 
জগণ্ুকে ও অস্তঃকরণকে ব্রন্দেরই শ্বরূপ-প্রকাশকরূপে গ্রহণ 

করিতে হইরে। নতুবা, যদি আমরা জগতের পদার্২-গুলিকে 

এই ভাবে গ্রহণ না করিয়া, স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র, স্বাধীন পদার্থ-বূপেই 

ধরিয়া লই, তবে তাহাই হইল অজ্জানতা। যদি আমরা উহা- 

দিগকে ব্রক্ম-ম্বূপের পরিচায়করূপে না দেখিয়া, উহাদিগকে 

রৃক্ষ, লতা, সুখ, ছুঃখাদি-রূপেই ধরিয়া লই ও সেইগুলিতেই 

আচ্ছন্ন হইয়া পড়ি, তাহা হইলেই অভ্ঞীনতার কাধ্য হইল ক্ষ। 

ইহাঁকেই শঙ্করাচার্ধ্য--ভেদবুদ্ধি, অবিদ্যা, মায়! নামে অভিহিত 
করিয়াছেন 11 অজ্ঞের দৃষ্টিতেই এই জগত, ব্রন্মের আবরকরূণে 
প্রচীত হইয়া থাকে । এই জন্যই এতরেয়-আরণ্যকের ভাষ্যে 

ইন্ডিয়-ঝ্তাকে শঙ্কর, “গিরি” বলিয়াচচছন। যাহ! ব্রহ্ম স্বর্ূপকে 

গিরণ করে--গিলিয়! 'ফেলে-_ঢাকিয়া রাখে, তাহাই “গিরি” 
অজ্ঞ সাধারণ লোক --এ জগতে ব্রন্মের স্বরূপ ও সত্তা দেখিতে 

* “অবিদ্বদ্-ৃষ্টাব অবিদ্যাবরণং দিধাতি, নতু তত্বদষ্ট্যা ইতি 
বাচস্টে”-_আনন্দগিরি, গৌড়পাদ-কারিকা্ ৪৯৮ 

1 “স্থাভাবিক্যা অবিদ্যয়া-.'নাম-রূপোপাধিদৃষ্টিরেব ভবতি স্বাভা 
বিকী, তঘ! সব্বোহয়ং বন্তৃস্তরাত্তিত্ব-বাবহারোইক্তি। অয়ং বন্তস্তরীভি- 
নিবেশস্ত বিবেকিনাং নাক্তি'”-+বুহদারণাক ভাষ্য, ২1৪1১৩-১৪। অবিদ্যা-'' 
আত্মনোহন্তৎ বন্ধস্তরং প্রাতুপস্থাপয়তি”-বৃহৎ ভা,5 ৪1৩২০ ১৪ 



৫৪ উপনিষদের উপদেশ । 
রস রা তাস কার পা গসিপ কস 

পায় না। উহার! নাম-রূপ লইয়াই বাব্ত থাকে; উহারা 
জগতের পদার্থ-গুলিকে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র স্বাধীন বস্ত্র বলিয়াই 

গ্রহণ করে। কিন্ত্র তব্বদর্শী জানেন যে, নাম-রূপের 'ম্বতন্তর 
সত্ত। নাই। ব্রহ্ম-সত্ত! ব্যতীত কোন পদার্থেরই নিজের কোন 

স্বতন্ত্র, স্বাধীন সত নাই ।' ব্রহ্ম-সন্তাই জগতের প্রত্যেক পদাথে 

অস্ুপ্রবিষ্ট, অনুস্যৃত রহিয়াছেক*। শঙ্কর স্পষ্টই বলিয়াছেন 
যে-_*স্তন্ব হইতে মনুষ্য পর্যন্ত পদার্থে ব্রনের জ্ঞান ও এশর্যের 

অভিব্যক্তি, ক্রমশঃ নিল্পস হইতে উদ্ধো-ক্রমোন্নত ভাবে-__ 

হইয়াছে” 11 “স্থাবর হইতে আরম্ভ করিয়া মনুষ্য পর্য্যস্ত 

পদার্থে, ত্বয়ং আত্মা ক্রমোন্নত-ভাবে আপনাকে প্রকাশ 

করিয়াছেন এবং সর্বাপেক্ষা মনুষ্যেই ভাহার জ্ঞানাদির প্রকৃষ্ট 

অভিব্যক্তি হইয়াছে”% 1 স্বতরাং নামরূপ-গুলিকে স্বতন্ত্র, স্বতন্ত্র 

বিকারী পদার্থরূপে গ্রহণ না করিয়। নি ইহাদিগকে 
পপ সপ ১ ৭ ৮ পিপত পা তি ও 

ফি ৮১৮ সস্খি 

*  কাধ্যমপি জগ লহ পন” ন চাষ এক, পুনঃ 

সত্বম্; 1” বেদাস্ত-ভাষ্য, ২১1১৬ 

1 ১, সাইগঠজএসি তারতম্য-ব্'পাবিশেষা ভবস্তি | 

তৈরেকরূপ্ত আত্মনঃ উত্তরোন্তরং মনুয্যাদি-হিরণাগর্ভান্তেযু আবির্ভাব- 
তারতম্যং” | “মনুষ্যাদিঘ্বেব হিরণ্যগর্ভপব্ধযন্তেযু জানৈশ্বধ্যাদ্যভিব্যক্কিরপি 
পরেণ পরেণ ভূয়সী ভবতি” ইত্যাদি (বেদাস্ত-ভাষ্য, ১৩৩০) | 

£ “জগতঃ শঙ্টা অব্যারুতে নামরূপে ব্যাকুর্বন, পঞ্চভৃতানি'": 
ভৌতিকঞ্চ স্থাবরজঙ্গমং..প্রবিশ্ত আবিরভবৎ আত্মপ্রকাশনায়। তত্র 
স্থাবরাদারভ্য প্উিপযুণপরি আবিস্তরণমাত্মন১-_এঁত* আরণাক ভাষ্য, ২৬ 



অবতরণিকা | ৫৫ 
ব্পি্ + সি জপ পি? ৯ সি গর রপ রএ পরপ ি শরএ্ প রি ন পসসপরী পাটপিপ 

ব্রহ্মসত্তারই এশর্যাযরূপে অনুভব করিফা থাকেন এবং ইহাদিগের 

মধ্যে এক ব্রহ্ম-সম্তাকেই অনুস্যত দেখিতে পান।. প্রাণশক্তি 
ব্রন্মেরই শক্তি। ব্রহ্ম-সত্ত! হইতে স্বতন্ত্রভাবে উহার কোন 

সম্ভাও নাই, ক্রিয়াও নাই *। প্র।ণ-শক্তি- ব্রহ্গরই স্বরূপ 

খ্ুুঝাইবে বলিয়া, তীহারই এশরর্ধ্য প্রকাশ করিবে বলিয়া, বাহ 
নিষয় ও ইন্ড্রিয়াদিকূপে পরিণত হইয়াছে । স্তরাং অন্তঃকরণ 

ও ইন্দ্রিয়ূপে পরিণত হইয়াঃ বিষয়ী ও বিষয়ের মধ্যে সম্বন্ধ 

ঘটাইয়। দিয়া, প্রাণ-শক্তি--জগতটাকে ব্রক্ষেরই স্বরূপের কতকট্া 

পরিচায়করূপে বুঝাইবার জন্য উপস্থিত হইয়াছে । 

যিনি জগতকে এই ভাবে গ্রহণ করিতে পারেন, তিনিই 

প্রকৃত তন্বদর্শী। যদি এই ভাবে গ্রহণ 
না করিয়া আমরা জগণুকে ব্রহ্ম সত্ব 

হইতে স্বতন্ত্রূপে গ্রহণ করি,_জগতের 

পদার্থ-গুলিকে ব্রল্ম-সতা হইতে স্বাধীনরূপে' শন্দ-স্পর্শরূপ-রসাত্মক 

পৃথক্ পৃথক্ পদার্থব্ূপে গ্রহণ করি এবং উহাদিগকে কেবল 
আপনারই স্বার্থ ও স্থখের লালসায় ব্যবহার করিবার জন্য ধাবিত 

হই) তবে আমরা অজ্ঞানতার কাধা করিব। ইহাই অবিদ্যা, 

কেন ইহাকে মায়াশকি 

বল বায়?” 

০৮ শিপ শিপ পিপি সলাশি পিদাশিশ ০ পরী? পিপি 

* “অধিষ্টানাতিরেকেণ  সত্ত/স্ফুর্ত্যোরভাবাৎ”- মাওুক্যকারিকায় 

আনন্দগিরি, ৩1৩০॥ “লকলবিকারান্ুস্থ্য ত-সত্তান্কুপ্তিবূপঃ বিকারোপমর্দেন 
অনুসন্ধেয়১” 1--আনন্দগিরি ও রামতীর্থ। “অবাক্তাবস্থায়াং মায়ায়াঃ 

আত্মতাদাক্মযোক্ক “শ্বতন্ত্ত্ব'-নিরালঃ”- জ্ঞান যতি 1 



৫৬ উপনিষদের উপদেশ। 
সি পাপন 

ইহাই মাজা *। সংসারের লোক, এই ভাবেই বিষয়-দর্শন করিয়া 

থাকে এবং বিষয়'ভোগে লিপ্ত হইয়া পড়ে। আরো একটা 

কথা এস্থলে বুঝিয়! দেখিতে হইবে। এই মনুষা-লোকে, 
ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণ জগতকে যে ভাবে দেখাইতেছে, তাহা 
অবশ্যই ব্রহ্ম-স্বরূপেরই পরিচায়ক তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু 
এই মনুষা-লোকে, অন্তঃকরণ যে ভাবে ব্রচ্ষের এশর্য, মহিমা; 

জ্ঞানাদি দেখাইতেছে, উহাই কি যথেষ্ঠ? তবে কি ত্রন্ষের 
এশ্বরধ্য এ পর্য্যন্ত 2 যদি তাহাই হয়, হবে ত অনম্ত এশ্বর্যকে 

পরিমিত করা হইল 1! এই জন্যই আবার, এই অন্তঃকরণীদি 

যাহা দেখাইতেছে, শাহাকে ব্রহ্গের স্বূপ-বোধক ও এশরর্ধা- 
পজপপ্পাপ পপ খপ ক পি পপ ।  পিসউউ৯ -পকউাপ - এই এচ ৯5 ৯ উন? নত ল পকাঞপাপা ও পা কন জছাস। ক ০ উট লিক সস 

ক অজ্ঞানী জীব, বরহ্ স। হইতে স্ব তক্্বরূপে বাহ্ পদার্থের ৪ সুখ দখা 
দির অস্তিত্ব ধরয়া লয় । বিত্ত পরমার্থ-দশীর চক্ষে, কোন বস্ত্র ব্রজ-সন্ু। 

হইতে স্বতন্ত্র সন্ত। অন্তু হ হয় ন! ) এ জগত কার্ধা ॥ ব্রহ্ম জগঠের কারণ । 

কারণ-সভাই কার্যবর্গে অনুষ্কা খাবে । স্তবাহ কীরণনন্তা হহ্ত্তে 

জগতের দ্বতন্্র সন্ধা থাকিতত পারে লা । তন্বদর্শী এইবূপে জগতের প্রভোক 

পদার্গে এক ব্রঙ্গসককাকেই অনুভব করেন । “নতি কারণ-ব্যতিরেকেণ 

কারধ্যৎ নান বস্ততোহক্তি? - শঙ্কর, তৈভিরার, ২১ নহি ঘটো ফথভূত 

মুজ্রপদর্শনে সতি হদ্বাতিরেকেণ অনিন্ত, পটো বা তন্তব্য ঠিরেকেণ, তস্তবশ্চ 

ংশুব্যছিরেকেণ_ইতভোবযুতরোতর-পরমার্থদর্শনাৎ- শঙ্করাচার্যা। “ভব 

দর্শিনাৎ স্দরণািরিক্তবন্থন্থপলস্তপ্রদর্শনেন বৈচিত্রদর্শনং ছুঃখোপলব্ধিশ্চ 
্রতুক্তা”-_-আনন্দগিরি । পরমার্থদর্শীর চক্ষে _ “অধিষ্ঠানচৈতন্তাতিরেকেণ 
প্রান্থগ্রাহকেদেন মনঃস্পন্দিতন্ত অসত্বম্ঠ | 



অআবতরণিকা । €৭ 

বোঁধক বলিয়া গ্রহণ করিলেও, ইহাই যে যথেষ্ঠ নহে, তাহাগ 
আমরা বুঝিতে পারি । মনুষ্য-লোক অপেক্ষা উন্নত-তর লোকে 

প্রাণ-শক্তি হয় ত অন্য প্রকার উন্নত-তর ভাবে পরিণত হইয়া, 

তদযোগে আ'ত্াতে ব্রহ্ষের এশবর্ধ্য ও মহিমাদির আরো উন্নত-তর 

'ভাবে পরিচয় দিতেছে । স্ুত্ররাঁং এই অন্তঃকরণাদিও “মায়া, 

মাত্র--একথাও শঙ্কর বলিয়া দিয়াছেন । অতএব, প্রীণ-শক্তি 

যে ক্রমশঃ পরিণত হইয়া বিবিধ “কাষ্যের আকারে অভিব্যক্ত 

হইয়া পড়িয়াছে, এই কাধ্য-গুলির ব্রশ্ম-সত্তা হইতে স্বতন্ত্র ও 

স্বাধীন সত্তা আছে বলিয়া! ঘিনি বোধ করেন, তিনিও অভ্ভানী ক্ষ । 

আবার, যিনি এই কাঁধ্যগুলি দ্বারাই ব্রহ্ম স্বরূপের নিঃশেষরূপে 

-পর্ণকপে-পরিচয় পান, অর্থাৎ যিনি মনে করেন যে এই 

কাধ্যগুলি দ্বারা যে ব্রন্ষের এশ্বধ্য মহিমাদির পরিচয় প৮ওয়া 

যাইতেছে, উহ্াই যথেষ্ট, উহাই তীহা'র পূর্ণ এঁশর্য ও মহিমা,__ 
এরূপব্র্যক্তি ও জ্জানী 11 সুতরাং এই ছুই ভাবেই কার্্যগুলিকে 

'অসশুগ। িখ্যা? কলা যায়। অতএব, প্রাণশক্তি ও তাহার 

হভিব্যক্তি ( কাঁধ্যবর্গ )- ত্রন্ষেরই অনস্ত জ্ঞান, শক্তি ও 
আনন্দের কিয়দংশের পরিচয় শ্রদান করিতেছে । ব্রহ্ষ-সত। 

এ সা ০৯ পি পি পপ পল পপ পলা বা শপ ক পি শন পীজ পি ৩ পদ পি ও পাস পল পর আছ ৮ পশলা চাপে পিল লদিপপাা শি শপ পিপি ৩ পিসপিলচ পাশপিসিশ পা শি পি 

* “ন কার্যাং কার্ণীৎ পৃথগন্তি, অতঃ অসত্যম্ঠ-_-বেদাস্ত-ভাব্যটাকা | 

1 “অবাক্তং ব্যক্তিমাপন্নং অন্থান্তে মামবুদ্ধয়ঃ | পরং ভাবমজাপস্কো! 

মমাবায় মনুত্তনম--গীতা, “এভানি শ্রাণাঁধীনি'”**"ন কুত্লাত্মবন্ববধ্যোত- 
কানি” ইত্যাদি দেখ,--বৃহ ভাঁৎ ১৪1৭ 



৫৮ উপনিষদের উপদেশ । 
সস পি পিজি শি রদ সিনা পি নি পিপিপি কপট ২ উর ৯* শীল লিপ | পিপাসা সিজন  পি সখ উল কালা 

হইতে প্রাণ-শক্তির স্বতন্ত্র সত্তা নাই ; ব্রহ্গ-সত্তাই উহাতে 

অনুস্যত। এই ভাবে মহামতি শঙ্করাচার্্য প্রাণ-শক্তিকে 

ব্রন্মেরই শক্তিরূপে, ব্রন্মেরই নিতীন্ত অনুগত, আশ্রিত শক্তি- 

রূপেন্ গ্রহণ করিয়াছেন। 

আমর! কিন্ত্ব সা'খ্য-দর্শনে দেখিতে পাই যে, প্রকৃতিশক্তি-_- 

স্বাধীনা, পুরুষ হইতে স্বতন্ত্রা | মহাজ্ঞানী 

শত শ্বাধান, কি চৈশুস্যের কপিল কি তবে বাস্তবিকই প্রকৃতিকে 
অধীন ? সাংপা-মত্তের বিবরণ 
তা পুরুষ হইতে স্বাধীন, স্বতন্ত্র শক্তি-রূপেই 

গ্রহণ করিয়াছেন'ঃ আমাদের কিন্তু 

সেরূপ ধারণ নাই। সাংখ্যকারের প্রকৃতি, পুরুষ হইতে নামে 

মাত্র স্বাধীন বা স্বতন্ত্র_ইহাই আমাদের বিশ্বাস। 

০ 

উসপপন্,৬ ও সত তি পপি শত ০ সিসিক 

+-. "জগত প্রাগবস্থারাৎ :-“বীজশক্তাবস্থং অব্যক্তশবযোগাং দর্শয়তি। 

:*-পরমেস্বরাধীনাতু ইয়মন্জাভিঃ প্রাগবস্থা জগতো অভ্ুপগমাতে, ন স্বতক্জা” 
_বেদাস্তভাষা, ১1৪1৩ নির্ধিশেষ ব্রহ্মসভাই স্ষ্টির প্রাক্কালে একটী 
বিশেষাবন্থা ধারণ করে। ইহা অভিবাক্তির উন্ুখ-অবস্থা। বর্গ 

নির্বিশেষ। ইহা! সবিশেব। কেন না, যাহ পৃর্ধে নির্ষিশেষ ভাবে ছিল, 

তাহারই স্থৃষ্টির প্রান্কালে একটা বিশেষ আঁকার স্বীকার কর! হইয়াছে । 

স্থতরাং ইহা ব্রহ্গ-সভা হইতে স্বতন্জ হইতে পারে না। “নহি বিশেষদর্শন- 

মাত্রেণ বন্ধন্ত্বং ভবতি” | তত্বদর্শীর চক্ষে, একটা ৰস্ত কোন বিশেষ 

আকার ধারণ করিলেই উহা "স্বতত্্র কোন একট পদার্থ হইয়া উঠে ন!। 

ইহাই শঙ্করের সিদ্ধান্ত । দ্বিতীয় খণ্ডের অবতরণিকা দেখ । 



অবতরধিকা । ৫৯ 
লা সসিপা্ি ই কসর এ পপর ও লিপির হস তে জপ সরস স্পট সী সক জপ অপ লাজ জর লী সাত শাসন অক নিত দি সিটি ফিরি 

এখন সাংখ্যের প্রকৃতি বাস্তবিকই স্বাধীন কিনা, আমরা 

রর তাহারই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। 
রী ডি সাংখ্যে ও বেদান্তে প্ররুতই বিরোধ 

আছে কিনা, এই আলোচনা হইতে 
তাহাও প্রকাশিত হইয়া পড়িবে । 

নিপুণ পূর্ণ ব্রঙ্ম-পদার্থ, বখন স্হট্টি-ক্রিয়ায় নিযুক্ত, বেদান্ত 
বেদান্তের 'মায়া' বা “প্রাণ”. তখন সেই ব্রন্গ-পদার্থকে “কারণ-ব্রক্ম” 

ও বা “ঈশ্বর” বলিয়া! অভিহিত করিয়া- 

ছেন। জগতের একটী বীজ বা মূল- 
উপাদান আছে । এই বীজের নাম “প্রীণুশক্তি” । এই বীজ- 

যুক্ত ব্রহ্মই জগতের কারণ। ইহাকে “কারণ ব্রহ্ম" বা “ঈশর' 

বল! যায় *। শহরে-দর্শনে, নিগুণ ব্রহ্মই--অব্ক্ত' শক্তি বা 

প্রাণশক্তি দ্বারাই “কারণ-ব্রহ্গ” নামে অভিহিত হইয়াছেন । 
£ বা ধরা 

প্রকৃন্ঠি একই বল্জু। 

* পপ্রলীয়মানমপি চেদং জগত শশক্ক্যবশেষমেব প্রলীয়ত্তে, শক্তি- 

মূলমেবচ প্রভবতি”--বেদাস্তভাষা, ১৩।৩০। “ইদূমেব বাক্কৃতং নাম- 

প-বিভিন্নং জগত প্রাগবস্থায়াং '-.*-বীজশক্ঞ্যবস্থৎ-" "'সৈব “দৈকী- 
শক্তি)... “নামরূপয়োঃ প্রাগবন্তা,৮ 0191৯1 এই বীজশক্তি দ্বারাই 

ত্রহ্দকে “কারণব্রহ্ধ” বলা হয় 1” সবীজত্বাভাপগমেনৈৰ সতঃ প্রীণত্ব- 
বাপদেশঃ, সর্কশ্রুতিষু চ “কারণত্ব'-বাপদেশ$”-_-“বীজাজ্মকত্বমপরি তাজ্যেৰ 
প্রাণশবত্বং সতঃ, সচ্ছন্বাচ্যতাঁচ* গৌড়পাদ-কারিকার শঙ্করভাষা, ১২॥ 

নির্বাজু ব্রহ্ম, কাহারও “কারণ হইতে পারে না। তিনি কাধ্য ও করণ 
উভয়েরই অতীত । “ন স্তৎ নাসছচ্যতেশ ॥ ; 



নয এরা গস ৯ এসএস | একি | আগ 9০ স্পা ৯: পি এদিক উপল আস | ক পি পপর শপ এটি 

৬ | উপনিষদের উপদেশ । 

এই শক্তি হইতে ব্রহ্ম অবশ্যই স্বতন্ত্র। স্ৃতরাং বেদাস্তের 

“কারণ-ব্রঙ্ম”-_ নিশুণ-ব্রক্ষ ব্যতীত অন্ত কিছু নহেন। যখন 

শক্তিকে লক্ষ্য করিয়া ব্রক্ম উল্লিখিত হন, কেবল তখনই ব্রহ্মকে 
“কারণ-ব্র্ধ” বল! যায়। বেদান্তের কারণ-ত্রল্গ বা ঈশ্বর বস্তুতঃ 

শক্তি-ঘ্বারাই 'কারণ-ব্রল্ম' *। 

শঙ্করাচাষ্য ৩--ত্রিগুণাত্যক অচেতন “মায়া” স্বীকার করেন। 

সাংখ্যও -ত্রিগুণাতুক জড় প্রকৃতি” স্বীকার করেন। তবে 

উভয়ের মধ্যে বিরোধ কোথায় ? শঙ্কর বলেন-_-এই শক্তি 

কখনই “ম্বাধান। ভাবে ক্রিয়া করিতে পারে না । চেতনের অধি- 

ষান ব্যতিরেকে শক্তি, কখনই স্বাধীন ভাবে ক্রিয়া করিতে পারে 
নাঁ। কিন্তু পাঠক জানেন যে সাংখ্যের প্রকৃতি স্বাধীনা। এই 

₹শ্ লইয়াই শঙ্করাচাষ্য, সাংখ্যের সহিত বিরোধ বাধাইয়াছেন। 

শঙ্কর বেদান্$-ভাষ্যে স্পষ্টই বলিয়াছেন যে-- “প্রকৃতিকে ব্রক্ম 

হইতে “শ্বতন্ত্র' বস্তু বলা যায় না। আমরা “অব্যক্ত-শক্িকে? 

ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র বস্ত্র ধলিয় স্পীকার করি শা । এই অব্যক্ত- 

শক্তির ন্যায়, ষদি “প্রকৃতিকে” ব্রহ্ম হইতে তোমরা “স্বতন্ত্র বলিয়া 

মনে না কর, তবে তাহাতে আমাদের কোনই আপত্তি নাই” 11 
লন জট পাচ বাজ ৮৮ লব পথ এল পার অনা কেন ভাজ পনির পদ এট 

* এইটী লক্ষ্য করিরাই বিজ্ঞানন্ডি তক্ষু তাহা সাধখ্যভাবো বলিয়াছেন 

যে--“অল্মাকং তু কারণ-্রক্ম পরিপুর্ণচেতন-সামান্ত-বাচি, নতু বন্ধ- 
সীসাংসায়ামিব এশ্বর্যোপলক্ষিভপুরুষবিশেধবাটাতি” 1 [ মায়াশক্ষি যে 

রঙ্গের স্বর তাহা পৃর্বেই আমরা দেখিয়া! আসিয়াছি। 
1 “নাত্র প্রধানং নাম কিঞ্চিৎ স্বতন্ত্র তত্বমভাপগম্য তম্মাসেদবাপদেশ 



অবতরণিক1। ৬১ 
সিপিএম সিএ 

শঙ্করের চীকাকারও অন্যস্থলে এই ভত্ত্েরই নির্দেশ করিয়াছেন । 

তিনি বলিয়াছেন যে, “আমরাও, অচেতন ত্রিগুণাতুক, মায়া-শক্তি 

স্বীকার করি। কিন্তু আমাদের মতে এই মায়া-শক্তি স্বাধীন 
নহে; ইহা চেতন-দ্বারা অধিষ্ঠিত হইয়াই কার্য করিয়া 
থাকে” *্*। পাঠক তবেই দেখুন ষে; প্রকৃতির এই “স্বাধীনতা 

লইয়াই সাংখ্যের সঙ্গে বেদাস্তের বিবাদ। আমরা কিন্তু 

দেখাইতে চেস্টা করিব যে প্রকৃত-পক্ষে সাংখ্যের প্রকৃতি স্বাধীন 

নহে। প্রকৃতির স্বাধীনতা কথার কথা মাত্র । 

প্রকৃতি হইতে স্বতন্ত্র “পুরুষ আছেন, ততসন্বন্ধে যুক্তি 

সাংখোর “প্রকৃতি” কি দিতে গিয়া, সাংখ্যকার এই কারিকাটা 

প্রকৃতই ম্বাধীন ? লিপিবদ্ধ করিয়াছেন 2--- 

“সংঘাত-পরা্ত্বাৎ। দ্িগুণাদি-বিপর্ষায়ীৎ, অধিষ্তানাঁহ। 

পুরুযোহস্তি ভোক্তুভাবাণ্, পকবলার্থং প্রবুন্ধেশ্চ ২ 

'সাংখ্যের এই বিখ্যাত কারিক হইতে আমরা, "পুরুষের 
অস্তিত্ব পক্ষে প্রধানতঃ চারিটী যুক্তি পাইতেছি। (১) যাহ! 

পপি শে শক 

উচ্যতে। কিং তি? যদি প্রধানমপি কল্পামীনং শ্রত্যবিরৌধেন “অবাঁ 

ক্লুতীফি'-শব্দবাচাং ভূ তস্থক্মং পরিকল্লোতে, কল্সাতাম্”-_বেৎ ভান, ১২২২ 

* “কিমনুমাঁনৈহ অচেতনপ্রকৃতিকত্বং জগত: সাধ্যতে, স্বতন্ত্রাচেতন 

প্রকৃতিকত্বং বা? আঘ্যে সিদ্ধদাধনতা, অস্মাভিরপি তরিগুণমারাঙ্গীকাবাৎ । 

দ্বিতীয়ে সাধ্যাপ্রসিদ্ধিমীহ--অনাদিজড়প্রককতি £ চেতনাধিষ্ঠিত! পরিণা মিত্বাৎ 

 মুদাদ্বিদিত্যাহ”--রত্রপ্রভা, ২১1১ 



৬২ - উপনিষদের উপদেশ । 
০ স্মিত উট রসটা সপ ০ 

সংহত পদার্থ *--একই উদ্দেশ্য-সাধনার্থ যাহার অবয়ৰ-গুলি 

পরস্পর মিলিত হইয়া কার্য করে--বুঝিতে হইবে যে উহা! 

নিজেরই কোন প্রয়োজন-সাধনার্থ মিলিত হয় নাই ; উহা নিজ 

হইতে স্বতন্ত্র কাহারও প্রয়ৌজন-সাধনার্থ মিলিত হইয়া কার্ধ্য 

“করিতেছে । স্থতরাং দেহা'দি সংহত-পদার্থ হইতে স্বতন্ত্র পুরুষ 

আছেন। -৫) ভোগ্য বা জেয থাকিলেই, ভাহার ভোক্তা বা 
ভাত আবশ্যক | (৩) অচেতন জড়ের স্বাধীন প্রবৃত্তি বা ক্রিয়। 

থাকিতে পারে নাঁ। চেতনের অধিষ্ঠান ব্যতীত জড়ের ক্রিয়া 
অসম্ভব। €(৪)৮ এমন একটা অবস্থা আদিবে খন এই জড়ের 
বন্ধন হইতে আত্মা মুক্তিলাভ করিবে । সে অবস্থায় পুরুষ 

স্বতন্্রভাবে অবস্থান করিবেন । 

ংখ্য-মতের প্রবল প্রতিপক্ষ অদ্বৈত-বাদী শঙ্করাচার্যযও--_ 

এই প্রকারের যুক্তি গুলিকেই নিগু ণ, অদ্রয় ব্রহ্ম-বাদের পৌষক 
রূপে গ্রহণ করিয়াছেন। পাঠক, তাহার বেদাস্ত-ভাষ্য 
দেখিবেন-- | 

চেতনের “অধিষ্ঠান” ব্যতীত, কখনই জড়-পদার্থ ক্রিয়া 
করিতে পারে না। জড়-পদাথ”, চেতনের দ্বারা চালিত না হইলে, 
ক্রিয়াশীল হইতে পারেনা । কতকগুলি অবয়ব কোন একটা 

প্রয়োজন-সাধনার্থ মিলিত হইয়াছে দেখিলেই বুবিতে হইবে 

* সংহত পদার্থ--287226, যেমন দেহাদি পদার্থ। “একার 
বুদ্িত্বেন সংহননৎ, ন অস্তরেণ চেতনমসংহতং, সংভবতি” 1--তৈত্তিরীয়- 

ভাষা, হাথ 17 



অবতরণিকা ॥ ৬৩ 
সিল্ক” পাটি লা ধক তি পি পাপা এক পাস ্ছপাি্জিউি্া্উপশপ সপা্র কাসজ 

যে, উহা চেতনের দ্বারা প্রযুক্ত হুইয়াই,কাধ্য করিতেছে এবং 

উহা চেতনেরই প্রয়োজন-সাধনার্থ মিলিত হইয়াছে । সাংখ্য- 

কারও, “সংঘাত-পরার্ধবাৎ” এবং “অধিষ্ঠানা২”__এই ছুইটি 
যুক্তিদ্বারা তাহাই বলিতেছেন। জড়-প্রকৃতির কার্য্য-প্রবৃস্তি 

_ ক্রিয়াশীলতা__চেতন হইতেই লন্ধ,_-আমরা” এই কথাই 

১। পুরুষের সংযোগ ও. পাইতেছি* । চেতনের অধিষ্ঠান বশতঃই 
অধিষ্ঠান ব্যতীত,--প্রকৃতি জড়-প্রকৃতি প্রথমে কাধ্যাভিমুখিনী 

্রিয়াশীল হইতে পাগেনা। হইয়াছিল এবং ধর্তমানেও জড় বন্তর 

অধিষ্ঠীতারূপে চেতন সঙ্গে সঙ্গে বন্তমান আছেন বলিয়াই, 

আমরা জড় বস্তুকে ক্রিয়াশীল দেখিতে পাঁইতেছি। ইহাই সাংখ্যের 

যুক্তি। একথার সহিত বেদাস্তের বিরোধ কোথায় ? যদি 
এইরূপই হইল, পাঠক তাহা! হইলে দেখুন্, প্রকৃতির স্বাধীন প্রবৃত্তি 
রহিল কৈ € চেতনের সত্তা বা অধিষ্ঠীন ব্যতীত ত প্রকৃতি, 
কার্যা,করিতেই সমর্থ হয় না । 

প্রিয় পাঠক সাঁংখ্যের আর একটি কারিক। দেখুন্ £-- 
পুরুষস্ত দশনার্থং, তথ। প্রবৃত্তেঃ প্রধানস্ত 

প্জস্ধবছুভয়োরপি যোগঠ--তত্কৃতঃ সগঠ | 

এই বিখ্যাত কারিকায়, কি প্রকারে প্রকৃতি সর্ববপ্রথমে 

স্থপ্তির উন্মুখ হইয়াছিল, তাহারই কাঁরণ নির্দেশ কর! হইয়াছে। 
লিপ কাজ ভা ওপর পা পরীাক ি ক ক | সন পীর পপ শক পা পাপ রস ৯ অপ 

*  এইজন্যই বিজ্ঞানভিক্ষু বলিয়াছেন-__“সামান্তাত্মঘনাকাশ-সান্সি- 

ধ্যোরিতশক্কিভিঃ ৷ জায়তে লীল্বতে তূত্ব! ভুয়োয়ং জগদন্ডুদঃ” ( সাংখ্য- 

সার )। 



৬৪ উপনিষদের উপদেশ । 

এখানে অত্যন্ত স্পষ্ট করিয়া বলা হুইয়াছে, পুরুষের যোগ- 

ব্যতীত, প্রকৃতির সষ্টি-প্রব্ত্তি হইতে পারে না। প্রক্কৃতির 

সহিত পুরুষের সংযোগ হইয়া তবে প্রকৃতি সৃষ্ি-কাধ্যে নিযুক্ত 
হইয়াছিল। সাংখ্যকার কেন একথা বলিলেন আমরা ইতঃ- 

পূর্বে দেখিয়া! আসিয়াছি, সাংখ্যকার পুরুষকে প্রকৃতির “অধিষ্ঠাতা” 
বলিয়। নির্দেশ করিয়াছেন। এখন দেখিতেছি তিনি, স্হষ্টির 

সহিত পুরুষের সংযোগের কথ! বলিয়াছেন ! এই উভয় কথারই 
উদ্দেশ্া আছে | উদ্দেশ্য এই যে, বেদান্তের ন্যায় সাংখ্য ও _ 

শ্রকৃতির সর্বপ্রকার প্রবৃত্তি বা ক্রিয়ার “সঙ্গে সঙ্গে চেতনের 

যৌগ বা “অধিষ্ঠান” আবশ্যক-_ইহাই স্বীকার করিয়াছেন ! 

তবেই আমর! সাংখ্য ও বেদাস্ত উভয় মতেই পাইতেছি যে-- 

চেতুনের অধিষ্ঠান বশতঃই জড়প্রকুতি স্গ্ি-সময়ে প্রথমে কার্য" 
ভিমুখিনী হইয়াছিল। এখনও জড়বর্গের অধিষ্ঠাতারূপে চেতন 
সঙ্গে সঙ্গে বর্তমান বলিয়া,আমরা জড়বর্গকে ক্রিয়াশীল দেখিতেছি। 

পাঠক তবেই দেখুন, প্রকৃতির সর্বপ্রকার "ক্রিয়ার প্রতি যদি 

পুরুষের সংযোগ ও অধিষ্ঠান আবশ্যক হয়, তাহ! হইলে প্রকৃতির 
স্বাধীনত। রহিল কৈ ? 

পাঠক আরো একটী কথা লক্ষ্য করুন্। জাংখ্যকার 
“ঈশ্বর” স্বীকার করেন নাগ । আমরা 

নব প্রকৃতই উপরে দেখিয়াছি যে, অনস্ত-দেশ-কাল- 
ূ ব্যাপ্ত চেতন যখন পৃষ্ি-প্রবৃত্তিতে নিযুক্ত, 

পপ উা আনত আপা ১ পক লসীস্পিী পিসি পি তে শী টস স্পা পণ লা ৮ শিস ও পপি ৯ ৮ পনি ৬ পদ তো প৯১৪০৮৭ বজরার জপ রাকিব 

* “ঈশ্বর সিদ্ধেঃ" _সাংখ্য দর্শন, ১৯২ সুত্র দেখ । 



অবতরণিকা । ৬৫ 
৬০ কে উপর শান টপ লারা জি টন রপ্ত পপ বস, 

বেদীন্ত তাহাকেই “কারণ-ব্রহ্ম” বা “ঈশ্বর বলিয়া থাকেন । কিন্তু 

পাঠক বিবেচনা করিয়া দেখুন- সাংখ্যমতেও, প্রকৃতির প্ররত্তি 

বা কার্য্যোম্মুখতার সঙ্গে নধিষ্ঠাতা পুরুষ-চৈ তন্যাকেও, এ 
হিসাবে “ঈশ্বর”দংজ্ায় অভিহিত করায় আমরা কোন দৌষ 
দেখিতেডি না । পাঠক আরো দেখুন্। বেদান্ত-মতে কারণ- 

ব্রহ্ম বা ঈশ্বর, কেবল যে প্ররন্ত্ুম্মুখ তাহা নহে ; তিনি সর্ববজ্, 

সর্ববিৎ ও সর্বব-শক্তিমান্ ₹ | সাংখ্যের 

টার ক পুরুষ-চৈতন্তও যে প্রকারান্তরে সর্ববতনক, 

'নববশক্িমান, । সর্বববি ও সর্পশবশক্তি-সমন্থিত, তাহা 

প্রমাণ করাও কঠিন নহে । উপরি-উদ্ধৃত 
দুইটা কারিকার-__«হাধিষ্ঠানাৎ”, ও “ভোক্তু ভাবা” এবং 
“পুরুষস্থয দর্শনার্ঘম্”-_-এই কয়েকটা কথা দ্বারাই তাহা প্রমাণ 
করা যায়। প্র্টা ব্যতিবেকে দৃশ্য এবং জ্ঞাতা-ব্যতিরেকে জ্ঞেয় 
কখনই থাকিতে পারে ন। 7 ইহাই কি “ভোক্তুভাবা২” এবং 

যম এ 

পন পপ চাপ কাপ গা গগন জি পিল জা জা পল রী পদ শা পা ৮৫ পি শা কী পচ আপ তা ক ভাগ পপ পথ ০০৮৯৯ পার জাপা শপ 

* “অস্তি তাবৎ নিত্যাবুদ্ধমুক্তস্থভাবং সর্ধজ্ঞং সব্ধশক্তি-সমস্থিতং ব্রহ্ম” 

--বেদাস্ত-ভাষ্য, ১১1১।॥ “জায়মান-প্রকউত্বেনৈব “সর্বজ্ঞ নর্দিশতি”- 

বেদাস্ত ভাষ্য, ১২।২১। “পরাহস্ত শক্তিবিবিধৈব শ্রনতে স্বাহাবিকী জ্ঞান- 
বল-ক্রিয়া৮”--শ্রতি 1 মায়াশক্কির উপলক্ষেই নিগুণ ব্রঙ্গকে সর্বন্ঞ, 
সব্ধ-শক্িমান্ বলা যায়। “অন্ত শক্তির্মায়া, শ্বকাধ্যাপেক্ষয়া গ্ররা” ইত্যাধি 
রত্বপ্রভা, ১১৫1 উপনিষদের উপদেশ, দ্বিতীয় খণ্ডের অবতরণিকা, পৃঃ 

৬৫--৬৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য । 



৬৬ উপনিষদের উপদেশ । 
৯টি র পপ সি রসিক সিসি লালসা সত 

“্র্শনার্থংগঞ্* কথা দুইটার তাৎপর্য নহে? এরূপ জ্ঞাতা ও 
ভোক্তা যে সর্সবজ্ঞ ও সর্বববিৎ, সাংখ্যকার তাহাও “অধিষ্ঠান'ও” 
কথাটী দ্বারা প্রকারান্তরে বলিয়া দিতেছেন। আমরা সাংখ্য-দর্শনের 

*“অবিশেষাহ বিশেষারস্তঃ” (৩1১ সুত্র ) এই সূত্রের দ্বারাই তা 
অকাট্য ভাবে প্রমাণ করিতে পারি। সাংখ্য ও বেদান্ত উভয়ের 

মতেই, জাতি (১1১০৩৪২) হইতে ব্যক্তি (0711541) একাস্ত 

ভিন্ন বা স্বতন্ত্র নহে। ব্যক্তি-জাতিরই অন্তর্ভূক্ত ণ। জাঠিই 

পরিণত হুইয়! বনুবিধ ব্যক্তির আকারে অভিব্যক্ত হয়। ব্যক্তি 
বখন জাতিরই অন্তভূক্তি, তখন জাতির জ্ঞানে অবশ্যই ব্যক্তির 

জ্ঞবানও অন্তভূক্ত থাকে । অতএব যে পুরুষ-চৈতন্য--জাতির 
(অবিশেষের) অধিষ্ঠাতা, তাহা ব্যক্তিরও (বিশেষের) অধিষ্ঠাতা | 
প্রক্কৃতি যখন পুরুষের 'ভ্বেয়ু, তবে তাহা সমন্ঠি ও ব্যন্তি উভয় 

প্রকারেই জ্ঞেয়। ব্যষ্টি বখন সমস্টিরই অস্ততুক্ত__বিশেষ বখন 

অবিশেষেরই অন্তভূক্ত,_তখন ইহাঁও নিশ্চয় কথা যে_যে 
পুরুষ-চৈতন্য জমগ্রি-ব্ূপা প্রকৃতির অধিষ্টাতা হইয়! প্রকৃতির 

ভ্তাতা, সে চৈতন্য কাজেই সমষ্টি-ভাবে পর্বববিৎ' এবং ব্যাষ্ি 
ভাবে নপর্ববজ্ঞ' | . সুতরাং সাংখ্যকার, নিজের কথা দ্বারাই 

২০2৭ সপক৮০৮৬ সলিল সত ৭ পি পিপি ৮৭ পপি সী. ৩৯ এ ২ ০ পলাশী ০৪৯ ৩তলি পপ পা সপ সপ শা পর উপ ৪ দা শন পাব ০ দা পি সি 

* দর্শন শব্দের অর্থ কোন? । শব্বস্পর্জীদি বিশেষ বিশেষ বিজ্ঞানের 

বোঁধের জন্যই প্রকৃতির সঙ্গে পুরুষের সংযোগ আবশ্তক | ইহাই সাংখা 

কারিকার অর্থ । | 

4 “বিশেষাণাঞ্চ সামান্তে অন্তর্ভাবত- শঙ্কর (বৃহৎ ভা 21৬) । 



বিনানিকা: | ৬৭ 
দ্দতিচি ও তেপি পলি পতি পর চিলি পণ ছিিিপসিশক পা শি সিন খিবীসসি পিসিসসিস কা পক শাল ০ পান 

প্রকারান্তরে পুরুষ -টৈতন্তকে 'সর্ববজ্ঞ' ও সর্বববিৎ বলিতেছেন । 
শঙ্কর-ভাষ্যেও একথা দেখিতে পাওয়া যায় - ... 

ক আনত পাশ দি রঙ জীশএল এ কী শি পাপ পরি 

“অবিশেষ ভাবেন স্ব্ধং জানাতীতি লব্ধঘবিত, 

গু বিশেষ ভাবেন সব্বং জানাত তা ৩ সব্বজ্ঞম্” | 

প্রকৃতির ক্রিয়ার মূলে বখন পুরুষের সংযোগ ও অধিষ্ঠান 
না হইলে চলে না_-বখন জড়-প্রকৃতির ক্রিয়া-প্ররস্তি চেতন 

হইতেই লব্ধ ক্ষ তখন, বেদীন্তের “কারণ-ব্রঙ্গ বা ঈশ্বর এবং 

সাংখ্যের “পুরুষ একই দীড়াইতেছেন । আবার, সাংখ্যের 

পুরুষ যে “সর্দ্বশক্তি-বিশিষ্ট” তাহাও প্রমাণ করা কঠিন নহে। 
পাঠক জানেন যে, সাংখ্য-_কাধ্য-কারণের অভেদবাদী "৷ 

কাধ্য-বর্গ উহার কারণের মধ্যেই অব্যক্তভাবে অবস্থান করে; 
উৎপত্তির সময়ে সেই কারণ হইতেই অভিব্যক্ত হয়। কার্য্য-গুলি 

প্রকৃতির মধ্যে অব্যক্ত-ভাবে অবস্থিত থাকে বলিয়াই; প্রকৃতির 

_-“অব্যক্ত” ॥ *জড়ীয় কার্য্য-মাত্রই, তাহাদের একমাত্র মুল- 

তি পবা শা পাস এটি খা পি পবা ঈপ্ত  পাপিপীস পিপি জা পাল শি শপ? ৫. শা সী পপ পাট পাপা পচ আপ সত আর আদ বসা লা পার ও এপ 1 

* এই জন্যই বিজ্ঞান ভিক্ষু তাহার সাংখা-সারে বলিয়াছেন বেস 

“সামান্তত্ম-ঘনাকাশ-সান্লিধ্যেরিত শক্তিতিঃ। জায়তে লীয়তে তৃত্ব! ভূয়ো- 
হয জগদন্ুদত | “জিগুধাত্মকমান্াং স্বাং সান্িধ্যাৎ পরিণাময়ন্। 
মারীতি কথাতে চাত্মা তথ্কৃতানৃতবেশধূক” ইত্যাদি । 

শ “উৎপত্রেঃ প্রাগপি কার্ধ্যস্ত কারণাভেদঃ শ্রয়তে ইতার্থ | সতশ্চ 
বার্ধাস্ত কারণ-ব্যাপারাৎ অভিব্যক্কিমাত্রম্*--সাংখ্যগ্রবচনভাষ্য। 

পপি পাশ পপি ১০০ উদ পিপাসা ৬৪ 



৬৮ .. উপনিষদের উপদেশ । 
খাদি সি পা এটাক পে ৮ পিসিবি পাতি পা পাপন জী রাশ দি ০০০০ 

কারণ প্রকৃতিতে শক্তিরূপে লুঙ্কায়িত ছিল % | প্রকৃতিকে কাধ্য- 

জননী শক্তি না বলিলে, তাহা হইতে কার্য্য-বর্গ অভিব্যক্ত হইতে 
পারিত না। পাঠক দেখিয়াছেন, সাংখ্যকারিকায় পুরুষকে, 

প্রকৃতির “অধিষ্ঠাতা” বলা হইয়াছে । স্থৃতরাং এই পুরুষ--" 
প্রকৃতি হইতে যে কার্যয-ম্োত বাহির হইবে তাহারও তবে 

অধিষ্ঠীতা বা নিয়ন্ত। হইতেছেন। তবেই পাঠক দেখুন, 
সাংখ্যের পুরুষ “সর্ববশক্কি-সমন্থিত'” হইতেছে কি না? 

সাংখ্যকার তাহার প্রকৃতি নামক দ্রব্যটীকে যে ভাবে বর্ণন! 

করিয়াছেন, তদ্দারাও এই সিদ্ধান্ত অনিবা্ধ্য হইয়৷ উঠে। এই 

প্রকৃতি বা অব্যক্ত-অবস্থাটী যে জ্ঞানেরই প্রবৃত্যুন্ুখ অবস্থামাত্র। 

তাহা সাংখ্যকার স্মস্পষ্ট না বলিলেও, তাহা বুঝিতে বিশেষ 

কষ্ট হয়না । সাংখ্যের প্রকৃতির বর্ণনা কিরূপ ?. মহত্তন্থাদি 
যাবতীয় পদার্থই, কাধ্য-ব্ূপে, পরিচ্ছিন্ন ও সাঁবয়ব।, কিন্ত 

প্রকৃতি--অপরিচ্ছিন্ন ও নিরবয়ব। মহত্তত্বাদি দ্রন্য-_সুখ- 

ছুঃখাদি বিকার-জনক, কিন্তু প্রকৃতি সেরূপ নহে। প্রকৃতি-_ 

হ্থখ-ছুঃখাদি বিকারের উপাদান বটে; কিন্তু উহা! নিজে সুখ- 

ছুঃখাদি বিকার জন্মাইতে পারে না। কার্ধ্যাকারে (বুদ্ধি 

ক দশত্তিস্চ কার্ধ্ন্ত অনাগতাবশ্থৈব | কাধ্য-শক্তিমত্মেব উপাদান- 

কারণত্বম্”--সাংখ্যুত্র, বিজ্ঞান ভিস্কু, ১১১৭ সুত্র । বেদাস্তভাষ্যে র্ব- 

গ্রভীও এই কথাই বলিয়াছেন--“কারণাত্মনা লীনং কাধ্যমেৰ অভিব্যক্তি- 
নিগ্বামকতয়।সশক্তিত২1)1১৮ 



অবতরণিকা ৷ ৬৯ 
পপি জবা উপ পিপি ০ পপর পপ জা সপ পা পপ পপ 

প্রভৃতিরূপে ) পরিণত না হইলে, উহা স্বয়ং বিকার জন্মাইতে 

পারে না । উহ বিশেষ বিশেষ বিকারী জ্ঞানের ভিত্তি-স্থানীয়মাত্রে । 

আরো একটী কথা অনুধাবন-যোগ্য । বসের পুষ্ির 

রর র্যানর। নিমিত্ত যেমন অচেতন ছুপ্ধ, গো-স্তন 

* জিয়া-প্বৃত্তি পুরুষ-সাপেক্ষ। হইতে আপনা আপনি ক্ষরিত হয় 7২ 

অচেতন প্রকৃতিও শঅন্রপ আপনা 

সমাপনি স্বাধীন-ভাবেই ক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হয় %, আমরা একথাও 

সাংখ্যে দেখিতে পাই । আবার জড়-প্রকৃতির ক্রিয়-প্রবৃত্তি 

চেনের অধিষ্ঠান বশতঃই হইয়া থাকে, আমরা একথাও সাংখ্যে 
দেখিতে পাই । সাংখ্যে এই ছুই প্রকার কথাই আছে। এই 

বিরোধি উঞ্জির মীমাংসা কি? এই দুই প্রকার উদ্ভির বিশেষ 
তাতপর্যয আছে। ইহার তাগপধ্য এইরূপ বোধ হয় ষে, বিশেষ 

বিশেষ ভাবে পরিবর্তিত হইবার একটা অন্তনিহিত শক্তি 
(1১010705)%) জড়ের আছে; কিন্তু জড়-প্রকৃতির প্ররততা- 

স্ুখতা-_চৈতন্যের সংযোগ বা প্রেরণা ব্যতীত উৎপন্ন হয় না। 
স্পা | এস 

* “বতস-বিবুদ্ধিনিমিন্তৎ ক্ষীরস্ত যথা প্রবৃত্তিরজ্ঞম্ত । পুরুষবিমোক্ষ- 
নিমিত্তং তথা প্রবৃতিঃ প্রধানস্ত” (কারিকা, ৫৭)। অচেতন বস্ও কোন 
প্রয়োজন সিদ্ধির নিমিত্ত স্বয়ং স্বার্দীনভাবে ' প্রত্রত্ত হয়, এরূপ দেখা যায়। 
যেমন বখনের পুষ্টির নিমিত্ত অচেতন 'ছগ্ধের প্রবৃন্তি হয় (তিণ-উদকাদি, 
গবাদিঘ্বারা ভক্ষিত হইয়া ছুগ্ধরূপে পরিণত হয়, এ হগ্ধনিংস্থত হইয়া 
বসের পুষ্টি সম্পন্ন করে), তত্দ্রপ প্রক্কতিও অচেতন হইয়াও, স্বয়ং শ্বাধীন- 
ভাবে) প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। 



৭০ উপনিষদের উপদেশ । 
ব্রি রত জি পর শী ছিপ 29 নন প্র রর লা ক দা কো তরী সিট সি ও এমি সিসি স্টিক ইক করি রতি 

রষ্টা পুরুষ ও তাহার দৃশ্য প্রকৃতি__-এই উভয়ের সংযোগ 

রশতঃই, প্রকুতি হইতে কার্য্যের প্রর্ত্তি উদ্ভুত হয় এবং 

স্যগ্তিসম্পন্ন হয় % |: সাংখ্য-মতে পুরুষনিক্ষিয়। উদাসীন 
স্থতরাং €[,021011%) সাংখ্যকার কেমন করিয়া বলিবেন 

যে--সেই নিক্ক্িযউদাসীন চৈতন্যই জড়কে প্ররতি প্রদান 

করেন? সাংখ্য সে ভাবে “ঈশ্বর” স্বীকার করিতে পারেন 

না। তাই সাংখা, প্রকারান্তরে বলিয়। দিলেন যে--উভয়ের 

যোগ-ব্যতীত প্ররত্তি হয় না, উভয়ের সংযোগ হইলে 

তবে প্রকৃতি সুষ্ট্ন্মুখ হয়;__অর্থাৎ পুরুষের প্রেরণাবশতই 
প্রকৃতির প্রথম প্রবত্তি আরম্ভ হয়। কথাটা এই ষে, 

এক নিক্ক্িয় পুর্ণ-সত্তার বক্ষঃ-স্থলেই, এই প্রবত্তি-পরম্পরা 

কার্য করিয়া যাইতেছে । কার্যের অব্যক্ত*অবস্থার নামই 
“শক্তি” । এই অবক্ঞাবস্থাই “প্রকৃতি । সুতরাং প্রকৃতি-__ 

কার্য্য-বর্গের জননী -শক্তিমাত্র এবং ইহ! চেতনের অধিষ্ঠানে 
অধিষ্ঠিত ( ১৭ কারিক! দেখ )। ইহার তাৎপর্য তবে ইহাই 
দাড়াইতেছে যে, নিক্ষিয় চৈতন্য-সত্বার বক্ষঃস্থলে ক্রিয়ার বীজ 

বিধুত রহিয়াছে । তাহা হইলেই বুঝা যাইতেছে যে, সাংখ্য- 

মতে, চৈতগ্য-সম্ভার বক্ষঃধূত অব্যক্ত-সন্ব 1 হইতে জর্বব প্রথমে 

* প্র্টদৃশ্ায়োঃ সংযোগোহেয়হেতুঃ”- পাতঞ্জলদর্শন, ২।১৭। 
+ “বন্লিঃসতাসিত্তং নিঃসদসৎ্, “নিরসৎ্ অব্যক্ত” মলিঙ্গং প্রধানত 1-- 

পাতঞ্জল, ব্যাঁস-ভাষ্য, ২১৯। অর্থাৎ, প্রকৃতি নিঃসত্তা! অর্থাৎ সত্তাহীন 
। উহা নিরসৎ, অর্থাৎ অসতাহ্ীন, অর্থাঞ্চ “সহমত” | 



অবতরণিক | ৭১ 
শপ সি স্ক্রল চা পউজজ্ াি এ্ 

পির শারাসি 

“মহত্ত্ব % উদ্ভূত হয়। মহত্তত্বের তিন অংশ--সাত্বিক, রাজসিক 
ও তামসিক। সান্বিক অংশের নাম_বুদ্ধি(জ্ঞান-শক্তি); রাঁজসিক 
অংশের নাম-_অহঙ্গার (ক্রিয়া-শক্তি ); তামসিক অংশ হইতে 

বিষয়-বর্গ উত্পন্ম হয় একথার তবে আমরা এই অর্থই পাইতেছি 

€য-_প্রথমে জ্ঞানের স্স্ট্যম্মুখ প্রবৃত্তি বা ইচ্ছাত্মক “ক্রিয়া 
প্রাহুভূত হইল । তবেই 'ভ্ঞানাত্মক' ও “ক্রিয়াত্বুক' এই উভয়বিধ 
প্ররত্তি হইতেই নিখিল কার্য্য দেখ! দেয়, ইহাই সাংখ্যের হৃদগত 

তাণুপর্যা। সাংখ্যের এইরূপ তাতপর্যোর সহিত, বেদান্তের 

পা পা পপি শত পলি শীত ৭৯ পা সহ পনাস্পিপফত ল্শ লা ০৬০ এট আপা পপিনিাককণী  পটিল এক জরা পিল পাপ পপশীলি লি ত ্ ০০ 

* শল্পনীচার্যাও এই "মহত্ত্ব স্বীকার করিয়াছেন । “অবাক্তাৎ ষৎ 

প্রথমং জাত হৈরণাগর্ভতত্বং বোধা-বাধাত্মকৎ “অহানাস্মা” (কেঠতাষা, 

৩1১১)। মহন্তত্বকে প্রশ্রোপনিষস্ভাষো সমষ্টিকরণ বা করণাত্বক বলা 

হইয়াছে । করণ বা ইক্ডিয়-গুলি জ্ঞানাআ্ক ও ক্রিয়াআ্মক | সুতরাং 
সাধারণ-করণস্থরূপ “মহত্ব ৭ জ্ঞানাত্মক ও ক্রিয়াঝক ! আনন্বগিরি 

ব্যাখা করিয়াছেন -“জ্ঞানশক্তিভিঃ ক্রিয়াশক্তিভিশ্চ অধিষ্ঠটিতং জগৎ বার্টি- 

রূপং, তশ্ক সাধারণ: সমষ্টিকূপঃ ৃত্রাত্ম। (অহত্তত্ব)”- মুণ্ডক, ১১৮৯, 

ইহাই অবাক্ত-শক্তির প্রথম বিকার । এই মহত্বত্ব সম্বন্ধে শঙ্করের মত কি, 

তদ্ধিষয়ে “উপনিষদের উপদেশ,” দ্বিতীয় খণ্ডের অবতরণিকা, পৃঃ ১৫৬- 
পৃঃ ১৬২ দেখ। “সত্যেব 'অহঙ্কারে' যমকারো ভবতি, তয়োশ্চভাবে 

সর্ধা প্রবৃ্িঃ*- গীভাভাষো, আনন্দগিরি, ৭৪1 বেদান্তে মহত্তত্ব--হিরথা- 

গর্ভ, শ্ত্র স্পন্দন) নামে বিদিত । 
+ “মহতোইপি ততৎকারণন্ত জৈবিধাং মস্তব্ম্” উত্যাদি ।-সাখখ্য- 

প্রবচন ভাবা, ২1১৮ 



প্ উপনিষদের উপদেশ । 
পথিক পপি 

বিন্দুমাত্র বিরোধ সম্ভবে না । সুতরাং সাংখ্যের প্রকৃতির স্বাধীনতা 

কেবল কথার কথামাত্র ॥ ৮. 

আরও কথ! আছে। সাংখ্যকার এই জগণ্-স্্টির যে 

হিরিকি যায জা বিবরণ ও প্রণালী দিয়াছেন, তাহাতে 

পুরুষেরই বোধেক্ [বিকাশ হয়। আমরা দেখিতে পাই যে-অব্ক্ত" 

সাংখে বি তাহার প্রকৃতি হইতে মহত্ত্ব নামক পদার্থ 

অভিব্যক্ত হয় এবং উহাউ পরে অহঙ্কার 

রূপে দেখা দেয়। অহঙ্কারের সান্বিক অংশ হইন্ছে মন, 

রাজসিক অংশ হইতে চক্ষঃকর্ণাদি ইন্দরিয়বর্গ, এবং তামসিক 
অংশ হইতে শব্দ-স্পর্শরূপ-রসাদি বিষয়-সমূহ উদ্ভূত হয়। 

এখন বুঝিতে হইবে যে, প্রকৃতি ত জড়--অচেতন । বুদ্ধি, 
অহঙ্কার, মন প্রভৃতি ত জ্ঞীনেরই অবস্থাস্তর |, বুদ্ধি, অহঙ্কার, 

মন ১ শব্দ-স্পর্শীদি বিজ্ভ্বান : চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয়_-এগুলি কাহার ? 

অচেতন জড় হইতে-বুদ্ধি অহঙ্কার গুভৃতি “ভান” ত কদাপি 

উৎপন্ন হইতে পারে না *%*। অথচ আমরা সাংখ্যশান্ত্রে দেখিতে 

০৮০০০১০র 

এ পপ পি ক? বাপ উল জপ ৯ াাপাপপপক পদ পা পপি পাাখিককিল পপ 

* প্রকৃতির ঘে জ্ঞান? নাই, প্ররুতি যে জড়, তাহ সাং ংখাকার 

কারিকায়-প্ররূতিকে “অন্ধ” বলির নিচ্দেশ করাতেই বুঝাইম্। দিয়াছেন। 

এই কারিকার “দর্শন” শব্দের অর্থ টীকাকার জ্ঞান করিয়াছেন 1 জড়- 

প্রকৃতির সংসর্গে পুরুষেরই জ্ঞান হয়-ইহাই কারিকার অর্থ । বেদান্তেরও 
তাহাই মত। “ন কেবল-জভ়বুত্তির্ভানপদার্থঃ;) কিন্তু লাক্ষিবোধি- 

বিশিষ্রারতিত বৃতি-ব্যক্তবোধো ব! 'জ্ঞানম্।--বেদাস্তভাষ্যে রক্রপ্রভা, 
১1১1৫ 



555 | ৭৩ 
অপ আলী শির পাপ সিল সিল সিএ ধপ ভপাস্পপাছ লে বাপি পাপা ৬পী জপ আপি সির ও পপ এর্পা তর সর্প তি এ লা দিল বশ ০০০০ 

পাই যে, জড় প্রকৃতি হইতেই ক্রমে ক্রমে বুদ্ধি মহঙ্কারাদি 

উৎপন্নুহয়। ইহার প্রকৃত তাৎপর্য কিরূপ, তাহা বিশেষ করিয়। 

বুঝিয়া দেখ নিতান্তই আবশ্যক । সাংখ্যের সৃষ্ি-প্রক্রিয়ার 
তীতপর্ধ্য এই যে, চেতন আত্মার উপরে ভৌতিক বিকার ও ক্রিয়। 

দ্বারা ষে বিশেষ বিশেষ বিজ্ঞানের প্রীহ্র্ভীব ভয়, তাহাই 

সাংখ্যের স্ৃষ্টি-প্রক্রিয়া । নতুবা জড় হইতে-বুদ্ধি, মন; 

প্রস্তুতি বিজ্ঞীন প্রীদুভূতি হয়, এ সকল কথার কোনই অর্থ 

থাকে না। এই তত্বটী বিশেষরূপে মনে রাখা কর্তব্য । আমরা 
খ্য-শাস্ত্রেরে আলোচনার সময়ে এই কথাটা ভুলিয়া যাই 

বলিয়াই, প্রকৃতিকে স্বাধীন-সন্তাবতী বলিয়া মনে করি। 

পুরুষকে এক পাশে স্বতন্ত্র তুলিরা রাখিয়া, কেবলমাত্র প্রকৃতিকে 
গ্রহণ করিলে, সাংখ্যের স্যষ্টিতন্ত্ের ব্যাখ্যা হয় ন। প্রকৃতির 

প্রত্যেক অভিব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গে পুরুষকেও অবস্থিত দৌখিতে 

হইবে ্ছ। ভোতিক বিকার সমূহই-_আত্ম-জ্ঞানের অবস্থান্তর 
ঘটায় 11 সেই জ্ঞান-গুলিকে পরিত্যাগ করিয়া, কেবলমাত্র 

ভৌতিক পরিণাম বা বিকার-গুলির বিবরণ দিতে গেলে, এইরূপ , 
ভ্রম-প্রমাদে পড়িতে হয়। সাংখ্যকার ভৌতিক বিকার-গুলির 

এ কপ 

* এই জনই পুরুষকে পরকত্তির তর “অধিষ্ঠীতা” ল! হা | 

1 বেদাস্তমত৭ অবিকল তাহাই |  প্প্রত্যর্থ২ পরিণাম-ভেদেন 

ব্যঞ্জকত্বাৎ বুদ্ধেরেব ক্রমঃ উপঘুক্তঃ কৃত্ননম্ত অধ্যক্ষস্ত সর্ধববিক্ষেপাম্পদতয়া 

সব্ধত্রান্ুগতপ্রকাশস্বরূপন্ত অপরিচ্ছিন্নন্ত আত্মনঃ ন বুক্তঃ স ক্রম*-- 

উপদেশ সাহস্্রী টাকা ! 



৭8 উপনিষদের উপদেশ । 
৯ কপি এরা হিস পিপি সপ | একি জলিল পিপিপি, তি সত পা ₹ প্লাক ভা খিক লীস্৯িা সি পপি লালিত রী ** পিস পপি পঞপাতপ্সি পোপও পানির সি লিপ ্িলস১০ "জা ক প্র পাশ উন 

যেরূপ পরিভাষা ও সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়াছেন, তদ্দারাই তাহার 

মনের ভাব বিলক্ষণ প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছ্ে। অথচ আমরা 

সাংখ্য-শাস্ের আলোচনা-কালে, তাহা৷ একেবারেই ভুলিয়। যাই !! 
বুদ্ধি, অহঙ্কার, মন, শব্দ-স্পর্শাদি বিজভ্কান, চক্ষুঃ-কর্ণাদি উন্দ্িয়__ 

এগুলি সমস্তই এক অখণ্ড জ্্কানেরই বিশেষ বিশেষ অবস্থাস্তর- 

জ্ঞাপক শব্দ। বুদ্ধি বলিতে, পুরুষ না চেতনেরই বুদ্ধি বুঝায়, 
জড়ের বুদ্ধি বুঝায় না। অহঙ্কারাদি শন্দও তদ্রপ। কিন্তু বিস্ময়ের 
বিষয় এই যে---সাংখ্য-শান্্ানুশীলন-সময়ে আমরা মনে করি 

যে, যেন একটা জড়ীয় উপাদানই বিকৃত হহইয়! স্বহন্ত্র ভাবে 

ক্রমে ক্রমে পরিণত হইতেছে এবং কেবল সেই জড় অচেতন 

বিকার-গুলিকেই যেন বুদ্ধি অহঙ্কার প্রভৃতি বলিয়া থাকে ! 

সেই জড়ীয় বিকারগুলি দ্বারা যে সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানেরই (চে তনের), 

অবস্থান্তর ঘটিতেছে এবং সাংখ্যকার যে সেই তানের অবস্থাস্তর- 
প্রাপ্তির বিবরণ দিতেছেন,-_-এই অত্যাবশ্যক কথাটা আমর! একে- 
বারেই ভুলিয়া যাই! এবং মূলে এই ভুল করি বলিয়াই সাংখের 

প্রকৃতিকে স্বাধীন-স্তাবতী বলিয়া মনে করি ! হা-ছ্রাদৃষ্ট 1! 
আমর! উপরে সংক্ষেপে যে সকল আলোচনা করিয়া আপি- 

৪ । প্রকৃতির আভিব্যক্ি-- লাম, তাহাই সাংখ্যের প্রকৃত তাশুপর্যা 

পুরুষেরহ প্রয়োজনে । ইহাই আমাদের দর ধারণা । এই 

ভাবে দেখিতে গেলে, প্রকৃতি কদীপি স্বাধীন হইতে পারে না 

এবং বেদান্তের “ঈশ্বর এবং সাংখ্যের “পুরুষ, প্রকারাস্তরে, 

একই বন্ত, দীড়ায়। বেদাস্তের ম্যায়, সাংখ্যও প্রকারাস্তরে 



প্রকৃতির অধিষ্টাতা, সরদ্বভ, সর্ববশক্তিমান্ পুরুষ বা ঈশ্বর 
স্বীকার করিতেছেন । লৌকিক ঈশ্বর স্বীকার করিতে না পারায় 

সাংখ্যের কোন দোষ হয় নাই। বন্ত্বতঃ বেদান্ডের ঈশ্বরে ও 

খ্যের প্ররুতির অধিষ্ঠাতা পুরুষে-কোনই প্রভেদ নাই 
*বলিলেই হয়। আমরা দেখিয়া আসিলাম ষে, প্রাকৃতিক স্যৃপ্থি- 
তত্ত্বে, পুরুষ হইতে স্বতন্ত্র ও স্বাধীন-ভাবে, প্রকৃতির কোন 

কর্তৃত্ব নাই। অর্ধ প্রকৃতি যে পুরুষের সহিত কোন সম্বন্ধ 
না রাখিয়া, একা! স্বতন্ত্র ভাবে বিশ্ব-স্টি করিয়াছেন, সাংখ্য হইতে 
আমর! এরূপ কথা পাই না। উপরে প্রথমেই যে সাংখ্য-কারি- 

কাটী উদ্ধৃত হইয়াছে তাহাতে-_“সংঘাত-পরার্থত্বা”_বলিয়া 
একটা যুক্তি আছে, পাঠক তাহা! দেখিয়াছেন। এখন আমর 
এই যুক্তিটার আর একটী দিক আলোচনা করিয়া আমাদের 
মীমাংসার দৃঢ়তা সম্পাদন করিব । যাহা! সংহত-পদার্থ, তাহা 
অপৰের প্রয়োজন সাধন করে। প্রকৃতি এবং তাহার বিকারবর্গ 

_-সংহত পদার্থ ( &22796 )। স্থৃতরাং ইহারা, ইহাদের 

অপেক্ষা শ্যতঙ্ত' কাহারও (€ পুরুষ-চৈতন্যের ) প্রয়োজন সাধন 

করে। এই কথার সহিতও বেদাস্তের কোন বিরোধ নাই। 

অদ্বৈত-বাদের প্রধান প্রতিষ্ঠাত। শঙ্করাচার্য্যও, এইরূপ যুক্তিরই 
অবতারণা নানাম্থানে করিয়াছেন" রৃহদারণ্যকের “মৈত্রেয়ী ও 

যাজ্ঞবনকা-সংবাদেশ আমরা এইরূপ কথ! দেখিতে পাই_ ১, 

“ন বা অরে পত়্াঃ কামায় পতিঃ প্রিয়োভবতি ***** 
আত্মনস্ত কামায় পত্তিঃ প্রিয়োভবতি” - ইত্যাদি । 



৭৬ উপনিষদের উপদেশ। | 
গীত, লা পি পিন পঠাপান ৮ স সিীসাসি রাখি উল এ গা্পি পা ৪ 

এইস্থলে ইহাই প্রদর্শিত হইয়াছে যে জড়- -বস্তমাত্রেই জড়া- 

তিরিক্ত চৈতন্যের প্রয়োজন-সাধনের নিমিত্ত অবস্থিত । আমরা 
এততদ্্ারা ইহাই পাইতেছি যে, জড়-বর্গের ক্রিয়া ও প্রবৃত্তি, উহার 

নিজের প্রয়োজনের জন্য হইতে পারে না, পুরুষ-চৈতন্যের 
প্রয়োজন নির্ববাহার্থই জড়-বর্গের প্রবুত্তি ও ক্রিয়া । মহামতি : 

শঙ্করাচার্্য বলিয়াছেন_% 
“অস্তি হি শ্রোত্রাদিভিরনংহতে, যত্প্রয়োজন-প্রযুক্তঃ শ্রোত্রাদি- 

কলাপে। গৃহাদদিবদ্িতি সংহতানাং পরার্থত্বাৎ অবগমাতে শ্রোত্রাদীনাং 

প্রযোক্তা” (কেনোপনষস্তাষ্য)। 

ধা চক্ষুঃকর্ণাদি ইন্দ্রির-বর্গ সকলই সংহত পদার্থ? ইহার! 
হত চেতনেরই প্রয়োজন-সাধনোদ্দেশে সংহত হইয়াছে । 

অতএব ইহাদের ক্রিয়া দ্বারা চেতনের অস্তিত্ব সিদ্ধ হইতেছে। 

আবার, গীতা-ভাষ্যে তিনি বলিয়াছেন-_ 

“পাণিপাদাদয়; জ্রেরেশক্তিসভাবনিমিন্তস্বকার্যা ইতি জ্ঞেয়-সত্ভাবে 

লিঙ্গানি” (গীতা, ১৩:১৩)। পু 

আনন্দগিরি এই অংশের এইরূপ অর্থ করিয়াছেন__ 

“জ্ঞেযস্ত ব্রহ্গণঃ শক্তিসনিধিমাত্রেণ প্রাবর্তন-লামর্থযান, 

তথ্নন্বং নিমিত্রীক্ত্য স্ববাধ্যবস্তো ভবস্তি পাণ্যাদয়ঃ” | 

অর্থাৎ, জড়-ইন্দ্রিয়-বর্গের ক্রিয়া-প্ররত্তি, নিজেরই স্বার্থের . জন্য 

হইতে পারে না। ইহার! আত্মারই প্রয়োজন সাধনার্থ প্রবত্তি- 

বিশিষ্ট ও ক্রিয়াশীল। চৈতন্য-শক্তি আছেন বলিয়াই ইহার! 

ক্রিয়াশীল হইতেছে । সাংখ্যকারও ঠিক এই কথাই বলিয়াছেন। 

লি শী শিরিন আলি? 0 



অবতরণিক। । পণ 
সপ পিন দত ওত পিপি সিল ৯ লতি লস রি কা পণসপর্ণি লী সণ সিলসপ পতি সপ শি আন লিসানি তি পরী সর পিপি সপ এরি এগ 

» স্পা 

“পুরুষার্থং করণোভ্ভবঃ” (সাংখাদশন, ২1৩৬)। সাংখ্য-মতে ত এই পরুতার্থ 

কাহাকে বলে ? এই পপুরুষার্থ কথাটী দ্বারা আমর! সাংখ্যের 
আর একী চমণ্কার তাৎপর্য দেখিতে পাইব। সাংখ্যের 

পুরুষ ত উদাসীন, নিক্ষিয় এবং সাংখ্য ঈশ্বরও স্বীকার করেন না। 

অথচ বলিতেছেন যে, প্রকৃতির ক্রিয়া ও ইন্দ্রিয-বর্গের ক্রিয়! 

“পুরুতার্থের” জন্যই হইয়া থাকে । ভোগ এবং অপবর্গ মুক্তি)ই 

_-পুরুষার্থ। পুরুষ--প্রকৃতিকে ভোগ করিবে এবং ভোগানস্তর 

প্রক্কৃতির বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিবে--এই দুইটী উদ্দেশ্য- 

সাধনের জন্যই জড়-প্রকৃতির প্রবৃত্তি হয় । প্থিয় পাঠক, কথাটা 
ভাল করিয়া অনুধাবন করিয়া দেখুন । পুরুষ আপনার ভোগ 

ও মুক্তির জন্য, প্রকুতি দ্বার! স্থষ্ি-ক্রিয়ায় নিযুক্ত, সাংখ্যের 

ইহাই কি অভিপ্রায় নহে ? যদি তাহাই হইল, তবে আর শুকৃ- 

তির স্বাধীনত! 1 কোথায় রহিল ? এই কথা ভাবিয়াই ভাষ্যকার 

বিজ্ঞান-ভিক্ষু, সাংখ্য-দর্শনের তৃতীয় অধ্যায়ের ৫৫ ও ৫৬ সূত্রের 

ভাষ্য করিতে গিয়া বলিয়া ফেলিয়াছেন যে__ 

“ক্ৃত্রত্বয়মিদং ব্যাখ্যায় পারবশ্তমপি প্রতিপাদয়তি |” 

অতএব প্রকৃতির প্ররত্তি স্বাধীন হইতে পারিতেছে না । 

প্রকৃতি--পরবশ।! ; প্রকৃতি পরাধ়ীনা। 

পাঠক এই মকল আলোচনা হইতে দেখিতে পাইতেছেন যে, 

প্রকৃতির খাধীনতা ও অধীনত'র বেদান্ত গ্রারুতি-শক্তিকে (মায়াকে )- 

প্রকৃত নর্দ কিরপ ?  আত্মারই নিতান্ত অনুগত ও অধীন শক্তি 

বলিয়! সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ব্রক্ষ-সত্তা হইতে কাহারই 



৭৮ : উপনিষদের উপদেশ । 
ভি পি পি পিপি মাসি জী তা সপ সা অন এপ সিনা অপি ১ লে পরি পসিসতি এপস এরসিিিজন কটা শি পিজা ৯ শ পল নিলা এলসি তরী ৯ লস ক 

স্বতন্ত্র সা নাই। ব্রহ্ম-সত্তাতেই প্রকৃতি তর সততা, রঙ সততা 

হইতে স্বতন্ত্রভাবে প্রকৃতি বা বিকার-বর্গের কাহারই সত্তা 

নাই। শঙ্করাচাধ্য বারংবার বণিয়াছে ন--“আমরা সাংখ্য- 

দিগের ্যায় প্রক্ৃঠির স্বাধীন-সত্তা স্বীকার করি না”%। তবে কি, 

বেদীন্তের সঙ্গে সাংখ্যের বিরোধ ঘটিল? আমরা উপরে 

দেখাইয়া! আসিয়াছি ঘে, সাংখ্যের প্রকৃতির স্বাধীনতা কথার কথা 

মাত্র। কিন্তু তখাপি সাংখ্য-মতে প্রকৃতি স্বাধীন বলিয়।, শঙ্করা- 

চাধ্য ষেসাৎখ্যকে আক্রমণ করিলেন; তাহার তবে অর্থ কি? 

ইহারও তাৎপর্য নির্ণর করা আবশ্যক । -বেদীস্ত-মতে, প্রকৃতি 

ব! মায়ার স্বাধান সত্তা নাই। কিন্তু তথাপি, বেদান্তও প্রকৃতিকে 

একভাবে স্বাধান না বলিয়া পারেন নাই। পাঠক দেখিবেন 
শঙ্করের নিতান্ত অনুগত ভক্ত বিদ্ারণ্য প্রণীত স্ুৃপ্রসিদ্ধ “পঞ্চ- 

শী” গ্রন্থে, প্রকৃতির স্বাধীনতা একেবারে উড়াইয়া দেওয়া! হয় 
চার 

তন্ত্র! হি মায়া স্তাদপ্রতীতে বিনা চিভিম্। 

স্বতস্তাংপি ততৈব স্তাদস্ন্তান্তথাকতেঃ” (৫1৩২)। 

অসঙ্গ নিরবয়ধ আত্মার অবস্থাম্তর ঘটায় বলিয়া, প্রকৃতিকে 

স্বাধীনাও বলিতে হয়। জ্ঞান্ত ভিন্ন জ্রেয়ের প্রতীতি বা স্ফর্ততি 
কদাঁপি সম্ভব নহে , জ্ঞাতার জ্কানেই জ্ঞেয-বস্ প্রকাশিত হয়। 
কিন্তু তথাপি জ্ঞেয়ের পার্থক্য তিরোহিত হয় নাঁ। উভয়ের 

(পরও সাজা এ সিল 

%  বেদাস্ত-ভাষা) ১৪০ দেখ। 
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সবল সি লা পাল নিপতিত প জাতি পরস্টি সিসি পর পাস প্রস্িলপরসরি্ র পপরন 

মধ্যে ভিন্নতা থাকিবেই । এই ভিন্নতা না থাকিলে, জ্ঞাতা। 

ও জ্ডেয় এক হইয়া যায়; বিষয়ী ও বিষয় এক হইয়! 

পড়ে। চেতন ও জড় উভয়েই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে দৃঢ়-সন্বদ্ধ তাহা 
নিশ্চয়, কিন্তু তাই বলিয়া উহার! সর্বতোভাবে এক বা অভিন্ন 

হইতে পারে ন1 %। এই বিষয়টীর প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই 

খ্যকার, প্রকৃতির স্বাধীন-সম্তার কথা তুলিয়াছেন। চেতন ও 

জড়ের পরস্পর ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া হইতেই যাবতীয় জ্ঞান হইয়া 

থাকে--একথা আমরা ইতঃপুর্বেব আলোচনা! করিয়া আসিয়াছি। 

কিন্তু তাই বলিয়া চেতন ও জড়, এক হইতে পারে না । বেদাস্ত- 
দর্শনের দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদে, এইজন্যই, উহাদিগকে 

“অভিন্ন” বলা হয় নাই, কিন্তু “অনন্য” বলা হইয়াছে । পাতঞ্জল 

দর্শনের ব্যাসভাষ্যেও প্রকৃতির এইরূপ স্বাধীনতা ও অধীনতা 

দুই-ই বল! হইয়াছে; সেই টা বিশেষরূপে অনুধাবনের 

যোগ্য । 

তদে ৩ৎ দৃশ্তাং সন্িধিমাত্রোপকারি দষ্তত্বেন ভবতি পুরুষন্ত -- অন্কুভব- 

কম্মবিষয়ত৷ মাপন্ন মন্তম্থরূপেণ প্রতিলন্ধাস্মকং স্বতন্ত্রমপি পরার্থত্বাৎ পর- 

তন্ত্রম্ত । 

এই ভাষ্যের “অনুভবকম্মৃবিষয়তামাপন্নং পুরুষন্য” এই 

বাক্যটী এবং “স্বতন্ত্রমপি পরার্থত্বাৎ পরতন্ত্রম” এই টি 

বহন ওলি 

পরপরই জা ক সাপ পাক জট 

ক দজ্ঞেয়ং জ্েরমেব, জ্ঞাতা। জাটৈব ন ভেয়ং তবতি”--শশ্ষরতাধা, 

গীতা, ১৩) 
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এই ছুইটী বাক্য হইতেই আমাদের সিদ্ধান্তের যাথাণ্য অনু 
হইবে। প্রকৃতি-_ পুরুষের 'অনুভবকন্ম-স্থানীয়' ॥ একথাটীর 
অর্থ এই যে, পুরুষ জ্ঞাতা, প্রকৃতি তীহাঁর জ্ঞেয়; পুরুষ কর্তী 

প্রকৃতি তাহার কর্ম্ম-স্থানীয়। আত্মার যতপ্রকার অনুভূতি 
হইয়া থাকে, সকল-গুলিই প্রকৃতি দ্বারা উত্পাদিত। স্থতরাং 

প্রকৃতির যত কিছু পরিবর্ধন (বিকার ) ৎসমস্তই আত্মার 

অনুভূতি-স্থানীয় হইল। পাঠক দেখুন্, প্রকৃতির বিকার মাত্রই 
বদি পুরুষের অনুভূতি-স্থানীয় হইল, নাহ হইলে প্রকৃতি যে 

স্বাধীনভাবে কার্য করিয়! যায়--এই কথাটী নিতান্ত অর্থশূন্য 
হইয়া পড়ে। আবার, পুরুষের অনুভূতি প্রভৃতি প্রয়োজন- 

সাধনার্থ যদি প্রকুতির ক্রিয়! ব প্ররন্তি হইল, তবে প্রকৃতির 

স্বাধীনভাবে ক্রিয়া করার কথাটা নিন্রাস্তই কথার কথামাব্র ভইল 

নাকি? 

“পুরুষস্থয দর্শনার্ং উভযোরপি মোগঠাল 

এই কারিকাটীও সেই কথাই প্রমাণ করিতেছে । দর্শন, 
অর্থ জ্ঞান, । পুরুষ অপরিণামী অখগু-জ্ঞানন্বরূপ। এই 
অপরিণামী পুরুষের র-ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞান-গুলি উৎপন্ন হয় কি 

প্রকারে? এই প্রশ্থ্নের উত্তর দিবার জন্যই এই কারিকাটা 

রচিত হইয়াছে । পুরুষের জানে, এজগণ জ্ঞেয়াকারে অবস্থিত । 

খণ্ড খণ্ড বিজ্ঞান-গুলি £ পুরুষে কি প্রব কি প্রকারে আসিল? ইহার কারণ 

4 

* শবজ্ঞান, সপর্শস্রান, সুখজ্ান প্রভৃতি বিবিধ লৌকিক জ্ঞানকে 
“বিজ্ঞান বলে (56555 ০ ০01750100517655), | 
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আলী চা লা আপীল জাল জি সু এসি, ক সর 

অনুসন্ধানের জন্যই--“প্রকৃতি বলিয়া একটী সত্তা স্বীকৃত হইয়াছে। 

পাঠক দেখিবেন ইহা! দ্বারা জ্ঞেয়-বস্ুটীর কোন স্বাধীনতা আসে 
না । অপর পক্ষে; জেব্বয় ও জ্ভাত। এক বা অভিম্নও হইতে পারে 
না, উহাও নিশ্চয় । স্ততরাং একভাবে প্রকৃতির স্বাধীনতা ও সিদ্ধ 

হয়। এই জন্যই ব্যাস-ভাষো--“ম্বতন্ত্রমপি পরতন্ত্রম্” উক্ত 

হইয়াছে । প্রতি মুহর্ডে পুরুষের ষে ভিন্ন ভিন্ন বিজ্ঞান-গুলি 

জন্মিতেছে, তাহাতে সেই অখণ্ড জ্ঞান-স্বর্ূপ পুরুষের অখণ্ড- 

বোধ নম্ট হইয়। যাইতেছে না। এইরূপ, প্রতি-মুভূর্ভে পুরুষে 

বে ভিন্ন শ্িন্ন দর্শনাদি ক্রিয়া-গুলি হইতেছে, তাহাতেও পুরুবের 

সূল কর্তৃত্ব-শক্তির ভানি হইতেছে না। তিনি এক অখপগু-জ্ঞাতা ; 

ভাথচ সেই জ্ঞাতার বক্ষে ভিন্ন ভিন্ন বিজ্ঞান াসিতেছে। তিনি 

এক অখণ্ু-কর্ডা ; অথচ সেই অখগু-কর্থা হইতে ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়া 
হউন্তেছে ও আসিতেছে | /উভয়ের মধ্যেই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আষ্টে ; 
মথচ উভরে এক ব। অভিন্ন নহে। খণ্ড খণ্ড জীন ও ক্রিয়া- 

গুলি_-সেই এক অখগ্ড জ্ঞাত ও অখণ্ড কর্তার সংবাদ আনিয়া 

দেয়। আবার, এই নির্বিকার নিত্য জ্ঞাতা ও নির্বিবিকার নিত্য 

কর্ধার স্বরূপ বুঝিতে হইলে--এই সকল খণ্ড খণ্ড বিজ্ঞীন ও 

ক্রিয়া না থাকিলে চলে না। প্রকৃতিই--মাস্তাতে এই সকল 

বিজ্ঞান ও ক্রিয়ার উদ্রেক করে । ইহাই সাংখ্যের প্রকৃতি-পুরুষ 

তত্ত। ইহাই বেদান্তের নি্ণ-সগুণতন্ব। ব্রহ্ম-চৈতন্য এক 

হইয়াও বু ; বনু হইয়াও এক। যাহা বহু, তাহা একেরই 
অভিব্যক্তি এবং তাহা সেই একেরই স্বরূপ বুঝাইবার জন্ম 

৬ 
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০ পালকপাস গা পিছন 

পরিণতি পাইতেছে। সেই এককে যেমন লোপ করিতে পার 

না, তন্রপ এই বহুরও একান্ত বিলোপ সম্ভব নহে **। সুতরাং 

এই এক ও বন্ত__ পুরুষ ও বহুবিকার-ময়ী-প্রকৃতি--উভয়ে 

অচ্ছেদা বন্ধনে, মহা-প্রেমালিঙহে আবদ্ধ । উভয়ে একও নহে, 

একান্ত ভিন্নও নহে 11 মহাজ্ঞানী কপিল, এই মহা-তন্ব অস্বী-. 

কার করিতে পারেন নাই । জ্বানের-ভাগার বেদাস্তও একথা 

স্বীকার না করিয়া পারেন না। স্তরাং আমরা দেখিতেছি 

ষে, প্রকৃতি স্বাধীনা হইলেও, উহা! যে পুরুষকে ছাড়িয়! দিয়া, 
স্বতন্ত্র ভাবে-স্বাধীন'রূপে-_ ক্রিয়া করিয়। যাইবে, সাংখ্য- 

কারের প্রকৃত তাতপধ্য তাহা নহে। দোষ সাংখ্যের নহে; 

সং. আশি চর শ ৬৩ [০ ৪ল ক এসি দি পি এ পি ২ হি পস্পি সাদি শক শি ৮ চা 

+. “তত্র বদি শাব বিদামানোহ্য়ৎ প্রপঞ্চ:--ধেহা দিলক্ষণঃ আল্যা, 

গ্রিক, বাহাশ্চ পৃথিবাদিলঘণ€--প্রবিলপ ব্য ড়া, স পুরুষ" 

মাত্রেণ অশকাঃ প্রবিবাপদীড়মিতি হগপ্রল্য়োপদেশ অশক্াবিদরত স্তাত" 

_বেদান্ত-ভাষ্য, ৩.২১১: পরমাগনৃষ্টিতে--এক 2 বহর কোন ভেদ না 

থাকিলে ও, ব্যবহারিস-দৃষ্টিভে এই ভেদ অনিবাধ্য এবছ এহ ভেদ সভ্য 

-স্বেদাভ্তভাষা, ২1১১৩ শ্াৃতে দেখ । ৃ 

+ এই জন্য শঙ্ষরাচার্ধ্য _নাদহপকে, প্রকতিকে, মায়াকে *তস্থান্ত্বা- 

ভ্যাদনিববনীয়ে-মায়াশ জি প্রকক : তরি” বলিহীছেন 0২1১1১57 এবং 

(১1৪:৩)। নর্থাঙ উহ ( প্রকৃতি ব. নাঁদলিপ ) প্জ-সন্ত। হইতে একান্ত 

ভিন্নও নতে,। আকার অভিজ্প9 নভে | নামজপলোরাহ্থরত্থং বন্তিমশকাং 

জড়ত্বাং, নাপি ঈশ্বরাদনাত্বং, কদিচম্ত পৃথকৃ-স ভাম্কুর্ডেোরভাখাৎ”- 

'আনন্দগিরি ও রক্ত প্রভাটাক। । 



অবতরণিকা। ৮৩ 
পি রপরাগিসপাািািিপীপন অস্বীকার তল লা না কপ সি লা ছি সা উরি জী 

দোষ আমাদের বুদ্ধির! আমরাই সাংখ্যের . প্রকৃত র্-গ্রহণে 

অসমর্থ । সাংখ্য-_জড়-বিজ্ঞানবাদী। কিন্ত্ত তাহার জড়-বিজ্ঞান, 

আধুনিক জড়-বিজ্ভান নহে । বর্তমনিকালের জড়-বিজ্ঞান-বাদীর! 

যেমন জড়ে ও জ্ঞানে (6100৯01993770২৯) কোনপ্রকার সম্বন্ধ 

*বুঝিয় উঠিতে পারেন না% সাংখ্যকার জেই প্রীচীনকালেও 

সেরূপ ভ্রম করেন নাই। সংখ্যকীর জানিতেন যে--উভয়ের 

সম্বন্ধ দুশ্ছেদ্য ; এক অন্যকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে ন1। 

ধন্য মহবি. কপিল !ঃ 

এই উপলক্ষে সাংখ্যের আর একটা কথাও বুঝিয়া দেখিতে 
হইবে । পুরুষের অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে 

গিয়া, সাংখ্যকার যে সকল যুক্তি দিয়া- 
ছেন, সেগুলি জন্বয়ী-মুখের 0১০৯2৮০) 

যুক্তি । “অধিষ্ঠানা”, “সংঘাত-পরার্থত্বাং”, “ভোক্ভুভাবাৎু” 
ষ্ 

পৃকষ ক প্রকৃতি 

সন্বদ্ষ-শৃন ? 

গলা এ ২৯০ পবা ৪. পা সপ পতি পপিলপীপীতি সপ শিপন পাপ লিপ পিী পপি শ ৮ তিল পতি পাগল ৩৮৮ শি শী পপ? পল পন পপ স্পা পাক 

ক্ষ: +[050 95৯৪৩ টিটি (০ 008551৭৬ তো চা টাজিযা 00015 

এ 0বাসগাঠটঠ ছি০ 91 000702005৯5 ৮007 85016, 

(120200 চা 6ঠিতে ঢিওিাট যেন 01 201৩. 

00017 20619100001 2 079 01002 স05016000080515ত জিও ০ 

110 1904508 [1০ 10051600৮৮1 চাহ 00508102078 0]9 মস 

(9 1)855 0% & 10709095৭06 হতরউ 3৯ 09 চিত 000 005129, 

15010010100 066072101005 চা5৮09৫00শো, টম জাত 3০ 

18) 100 17 ---106 002 ট০াঠেহোা 0০ 6০ 0125৯53 

01 10150007078 9991৫ 5011 (10817 10001106581 17008 85- 

01১10771৮97 4 19222. ০ 



৮৪ উপনিষদের উপদেশ । 
৮০০০৪০০০০ 
০ 

_-প্রসভৃতি যুক্তি-গুলি দ্বারা সাংখ্যে পুরুষের অস্তিত্ব প্রমাণ করা 
হইয়াছে, পাঠক তাহা দেখিয়া আমসিয়াছেন ক্। সাংখ্যকার 

পুরুষের অস্তিত্ব ত অন্যতাবেও প্রমাণ করিতে পারিতেন। 

পুরুষ নিগুণ, নিক্ছিয়, নির্বিকার ইতাদি বলিয়াঁও ত ব্যতি- 

রেক-মুখে (৫মা1৮০৮১ প্রমাণ করা যাইতে পারিত। তবে 

কেন সাংখ্যকাঁর অন্বয়-মুখের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন? ইহার 
কি কোন ভাৎ্পধ্য নাই ? যাহ! সংহত-বস্ত্, তাহা পুরুষেরই 

প্রয়োজন-সাধনার্থ। প্রকৃতি সংহত-পদার্থ; অতএব উহ! পুরুষের 

জন্যই অস্তিত্ববিশিষ্ট ও ক্রিয়া-শীল। সংহত-বস্ত-_অসংহত 

বস্তরই অস্তিস্থ সূচিত করে। প্রকৃতি দৃশ্য ; ভুতরাং উহা ত্র 
পুরুষের অপেক্ষা রাখে । প্রকৃতি বিকারময়ী ; সুতরাং উহার 

ক্রয় রা বিকার গুলি--নির্বিবিকার অধিষ্ঠাতাঁর সন্তা সূচিত করে । 
তবেই দেখা বাইতেছে যে সাংখ্যকার, প্রকৃতির সহিত সম্পর্ক 

রাখিয়াই পুরুষের অস্তিন্থ প্রমাণ করিয়াছেন। আধুনিক জড়- 

বিজ্ঞানবাদীগণ যেমন নির্বিকার সন্াকে (০0011562801) )-- 

'অভ্ঞেয়। ও  সর্বব-সন্বন্গ-বঞ্জিতকূপে বর্ণনা করিয়াছেন, 

সাংখ্যকার তাহা করেন নাই ণ। সাংখ্যের উদ্দেশ এই 

যে, পুরুষ প্রকৃতির অতীত হইয়া, প্রকৃতির সহিত সম্পর্ক 
ছু 

চাপ পপ আপাত পপ পদ পপ পিস সপ তি সিন হল পতি শি পাপা এক 

আপে পন « ৬১ পুষ্ভার ঘে কারিক! উদ্ধৃত হইলাছে, তাহা দেখ । 

+ শ্রুতিতে ও হিন্দু দর্শনে কোথাও িজ্ঞেরঘাদ' অবলক্ষিত হয় 

নাই। 



অবতরণিকা ৷ ৮৫ 
২৭০ পলাশী) লাস পিসি সি পা লিন সালা হল শা পে পাটি পি এ সি্তপি পরি এপি কর অপর লী লী কলসি পক রী পাশ | সিপিশী নি পিসির 

ত্র জড়িত। আমরা যে কেবলমাত্র পরিবর্তন, বিকার বা 
ক্রিয়া-গুলিরই (010,14৯) জ্ঞীনলাভ করিয়া থাকি তাহা নহে। 

বিকারের জ্ঞানের জঙ্গে সঙ্গে, বিকার-বর্গের অস্তরালবত্থী 

নির্বিকার সত্তারও জ্ঞান আমর! প্রাপ্ত হই । অন্তরে ও বাহিরে 

' যেমন আমর! প্রাকৃতিক বিকার-বর্গকে প্রত্যক্ষ করিতেছি ও 

অনুভব করিতেছি ; এই বিকারগুলি উহাদের অন্তরালবন্তী 
নির্বিবিকার অধিষ্ঠাতারও সংবাদ লইয়া আইসে। যাহা জ্ঞের 
(01061), তাহা কখনই ভাতা (১০1১:৩১।) হইতে পারে 

ন1*%। নির্ণিবকার অধিষ্ঠাতার সন্ত ব্যতীত, বিকারের অস্তিস্থ ও 
বুঝিতে পারা মায় না। অতএব নিন্দিকার সম্ভার সহিত সম্পর্ক 

রাখিয়াই, বিকারবর্গ স্ব স্বক্রিরা প্রকটিত করিয়া থাকে । এই 

গভার তথ্যটি বুঝাইবার উদ্দেশ্যেই সাংখ্যকার, অন্বরমুখে, 

প্রকৃতির সহিত সম্পর্ক রাখিয়াই, পুরুষের অস্তিত্ব প্রমীণ করিতে 

গিযাছেন ।  91070191) এবং 11012 02 উভয়েই 

যে ছুশ্ছেগ্ধ সন্বন্ষে জড়িত এবং আমাদের ডানে বে এরূপ 

সম্পর্কত হইয়াই উভযে দেখ। দেয়,--এই মহাতভটা বুঝাইয়! 
দিবার উদ্দেশ্যেই সাংখ্যকার এরূপ প্রণালী অবলম্বন 

করিয়াছেন! বেদান্তও এই উদ্দেশ্যেই আত্মাকে বিকার- 
শী পিজি 

০ 2 
৭. এহজগ্তহ সাংখাকার ন্ুত্র কজিলাছ্েনানিধিছীবাগ্দেশাদ পা" 

ু পু ৮৯ বন তু শত ঈি সাংখ'দশন, ৬৩) 'বিজ্ঞান-গুলি "আনাহী 7 বিজ্ঞানগ্তটাই আছি 

রা “জ্ঞাভ। জ্ঞাতৈব নজর ভর্বভিশপশক্ক তি চগতাজাঙ্কাঃ 

»পা রী তলত পক 



৮৬ উপনিষদের উপদেশ । 
লা এনা পিপি লি তে কউ সি ০০ সি, তি পরস্সি গলসত তি ১ সিকি ধরি উর প্র সি পট স্টপ পল উপ উর এ তোর এপি 

বর্গের “সাক্ষী” বলিয়া! নির্দেশ করিয়াছেন *% | বিকাঁর-মাত্রেই 

ষে নির্ধিবিকার সত্তার সূচনা করে, একথা শঙ্করাচার্ধ্য গীতার 
পনির্ভণং গুণভৌক্চ” ( শীভা, ১৩।১৩-১৪)-ইহার ব্যাখ্যায় 
বলিয়া দিয়াছেন। “ইন্দ্রিয়াদির ক্রিয়ীগুলি, উহাদের অন্ত- 

রালবন্তী নির্বিবকার কর্ধার (শক্তির) অস্তিত্ব প্রমাণিত" 

করে” "1 স্উপাধিভিষ্ভতে, ন তদ্বান্”_সাংখ্যের এই 

সুত্রটারও ইহাই তাহপব্য । উপাধি-গুলির সঙ্গে সঙ্গে উপাধি- 

বানের জ্ঞানও আসিয়! পড়ে । উভয়ে অত্যন্ত জড়িত, অথচ 

পৃথক্ : উহার! স্বতন্ত্র হইয়াও, একেরারে নিরপেক্ষ নহে। 

এই ভাবে দেখিতে গেলেও প্রকৃতির স্বাধীনতা কথার কথামাতর 

হইয়। পড়ে । প্রকৃতি, পুরুষেরই 'ভেগ ও অপবর্গের জন্য? 

এবং পুরুষেরই শ্বরূপোৌঁপলক্ির জন্য” ( ব্যাসভাষ্য, ২২৩)। 

তবেই দ্াড়।ইতেছে যে--পুরুষেরই শক্তি, পুরুষেরই স্রূপ- 

বিকাশের জন্য, জগত-স্যঠিতে নিযুক্ত । সাংখ্যকার মহটবৈজ্ঞা' 

নিক। তিনি আমাদের জ্ঞানের যাহা অনিবার্য স্বরূপ, তাহাই 

বলিয়া দিয়াছেন । ॥জ্ভানের সেই অনিবাধ্য স্বরূপ কি প্রকার ? 

জ্ঞাতা ও ভ্ঞেয়ের, করা ও ক্রিয়ার, কারণ ও কার্য্যের--একত্র 

সূচনা। একটা না! হইলে; অন্যটাকে বুঝা! যায় নাঃ একগি 
কাশ এ শক পপি ক অপর সপ ৮৮৮ অর চাপ বক চা লী পি 

এসপি ধা এ দমবন্ধ উপনিধদের উপদেশ») ভিঠায় খণ্ডে গু? অবতরণে, না 

২৮পৃঃ ভাতে ৩৫পুঠ ডরষ্টব্য | 

1 পপাণিপাদাদয়ো জেেয়শক্িসস্তাবনিমিভ-স্বকারধ্যা হি জেয 

সঙ্ভাবে লিঙ্গানি”। 



অবতরণিকা । ৮৭ 
অপ চিলির সিনা পাপ স্কিন সা সপ 

থাকিলেই অন্যগি সুচিত হয়। পরস্পর সম্পর্ক তে জড়িত, 
অথচ স্বতঃ ৰ 

বা প্রকৃতিন পরমারথদৃষ্টিতে উ উভয়ের মধ্যে কোন বিভেদ নাই ; 
কিন্তু আমাদের জ্ঞানে এই বিভেদ অনিবার্য । পাতঞ্জল-দর্শনে, 

এই প্রকার ভেদ ও অভেদ তন্ব স্পষ্ট নির্দেশ করা হইয়াছে-_ 
চা স্দাদ্স্-জ্ঞানমোত গ্রাস্ব-গ্রহণভেদভিনয়ে? বিভক্ত পন্থা” 

(বাসভাঘা, 91৯৫1 » 
রি 

শঙ্গনাচার্যান এই জেন * অজেদ তন্কু স্পট নিদ্দেশ করিয়াছেন 

“শন্কান্তত্বাহণমনির্দচনীরে নামনপেশ (বেদান্তভাবা, ২১1১৪) 17 

এ সন্বন্দে আর অধিক আলোচনা অনাবশ্যক । কারণ, 

এখন আমরা স্পষ্টই বুবিতে পারিতেছি যে, সাংখ্যে ও বেদাস্তে 
প্রক্ৃত-পক্ষে কোন বিরোধ নাই । 

আমরা এই সকল আলোচনা দ্বারা কি বুঝিলাম ? 

এইঈসকল 'লে]চনা খারা ক টা জগত-রচনায নিযুক্ত শক্তি 
ক বন্ধ গল? « হইতে স্বতন্ত্র; কিন্তু প্রকৃত-পক্ষে এই 

| শক্তি --ব্রন্ম হইতে স্বতন্ত্র ও স্বাধীন নহে । 

সাংখ্য ও বেদান্ত উভয়েরই এই সিদ্ধান্ত। পাঠক, এতদুরে 

*₹. *খ্রাভা (জ্ঞেয়) ৪ গ্রহণ জ্ঞান) রূপ স্বভাবে ভিন্ন বস্ত ও জ্ঞান 

স্ববপ এক নহে; এ উত্তয়ের অতেদের আশঙ্কাও হইতে পারে না” 1-- 

পুর্ণচন্জ বেদাস্তচুঞ্চুকৃত অনুবাদ । 
+ নামরূপ- ব্রহ্গসত্তা হইতে একাস্ত ভিন্ন ' নহে আবার অভিননও 

হট 

চাহে 1), 



৮৮ উপনিষদের উপদেশ । 
লা ৩৯ কাপর ও পপ ৭ গছ সশ্স্িাপি  লা্টি এপি লাস্ট এপস তল শি আপস সিন সি পরব পিপি লা টি পি কল সি দা ছিলি পাস পি সি পি সি কাশ পা 

তাহা আমরা দেখিলাম শক্তি নান। আকারে ব্যক্ত হইয়া, 

ব্রন্মেরই স্বরূপ বুঝাইয়া দিতেছে-_তীাহাকেই প্রকাশ করিতেছে । 
নতুবা শক্তির পরিণামের কোনই অর্থ থাকে না। এই 
প্রকুতি-শক্তি বা প্রাণ-শক্তি, ক্রম-বিকাশের প্রগালীতে, তীাহারই 
অনন্ত জ্ভীন, মহিমা, এশর্ধয ও আনন্দের আভাস প্রদান করি- * 

তেছে। আরো উন্নত-তর অভিব্যক্তিতে, আরো উন্নত-তর 

লোকে, তীহাঁরই স্বরূপ উন্নত-তররূপে প্রকটিত হইবে। ধীহারা 
উন্নততর লোকে বাস করেন, তাহার! ব্রন্মের সেই অনির্দনচণায় 

স্বরূপ ও মহিমার বিকাশ অনুভব করিয়া মহানন্দে বিমুগ্ধ হন। 

প্রাণ-শক্তি_ অস্তঃকরণ ও ইন্জিয়ের আকারে অভিব্যক্ তওয়া- 

তেই, মনুষা সেই অন্তঃকরণ ও ইন্দ্রিয়াদি বারা বিশ্বে তাহারই 

অপার এশ্বধ্যের মহিমা অনেকটা বুঝিতে পারিতেছে । বাস্তু 

বিক পক্ষে, প্রাণ-শাক্তির অভিব্যক্তির ইহাই একমাত্র উদ্দেশ্য ; 

ইহা অপেক্ষা অন্য কোন “স্বতন্ত্র উদ্দেশ্য € নাই। এই জন্যই 

তত্তদর্শীর নিকটে প্রকৃতি “্বাধানা' হইতে পরবে না) ব্রহ্ম -জন্তা 

হইতে প্রাণ-শক্তির “স্বতন্ত্র সন্বা থাকিতে পারে না। কিন্তু ব্রহ্ম- 

টৈতন্-_-এউ শক্তি হইতে স্বতন্ত্র 1.1 কেন না, প্রাণ শক্তি 

সিটি 

শপ চে কা 

৭ ভি স্ব ছ্- কলাম নব ঘা তে" হ 2 দেখ, 1" ._ বদ টিতে ধা, 

১০১৪1 বাপ-ভাম, ১1২৩ প্র » দেখ । 

1 “কল্পিতস্ত অপিষ্ভানাইভেদেপি, অপিষ্ঠানস্ত ভতো ভেদ” স্পবস্প্রভা 

১১৭] “নামকপে সব্লাবস্ছে শ্রঙ্গণৈব আত্মবতা, ন ব্রঙ্গ এদাত্মকম্প 



অবতরণিকা । ৮৯ 
কাশি রি লী লগ লট পাতা ও লাই লীগ 5 পদ 5 লী নি লীগ পিজি সী নীতি শীত লী পা পসদি কী ও পাটিপপি। পি লা” লাই পাসপলিডি ৭ লী লা দি লেপ এ পপি ভরপিক 

হা র অনন্ত, শক্তি, মতার ইয়্ করিতে পারে না। এই শক্তি 
সীমাবদ্ধ * ; কিন্তু ত্রক্ষম-_-অসীম, অনন্ত । এই জন্যই তিনি, 

প্রকৃতি হইতে স্বতন্ত্র | 

ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণই ত বিনয়ী 'ও বিষরের মধ্যে সন্থন্ধ স্থাপন 

'্রিয়ীছে ; ইহ। আমরা দেখিয়া আসিয়াছি। ইন্দ্রির ও 

অন্তঃকরণ--বিষয়কে বিষয়'র নিকটে বিশেষ বিশেষ বিজ্ঞানের 

আকারে উপস্থিত করে। এই সম্বন্ধ হইতেই আমাদের যত 

কিছু বিজ্ঞান লব্ধ । এই সম্বন্ধ হইতেই আমরা, বাস্া-বিষ্য়কে 

শব্দ-স্পর্শীদির উত্পাদক-কারণরূপেও বুঝিতে পারি । এতদ্যতীত 

অন্যকোন গ্রকাবে আমরা এই নিনরকে বুলিতে পারি না। কিন্তু 

তাই বলিয়া, বিষয়ের সম্ভ উডিয়। যায় ন।। নিষরী ও বিষয় 

উত্তয়ই, অস্তঃকরণ ও হন্দ্রিয় বার পরস্পন সম্বন্ধে জাসিরাছে । 

সন্ন্ধে আসিয়াছে বলিয়াই ত আমরা বিষয়ী ও বিষযেরও কতকটা 

আ1ভাঙ্ক জানিতে পারি ; কেন না, যাহা নিতান্তই নিঃসম্পর্কিত, 

ভাঁভাই জম্পূন অজ্ঞাত থাকিয়া যায় সুতরাং আমরা যে 

কেবলমাত্র শব্ব-্পর্শ-কূপ-রসাদি বিজ্ঞ।ন-গুলিকেই জানিতে 

পারি তাহা নহে ; শব্দ-স্পর্শাদির অন্তরালবন্ঠী বাহক ও আন্ত- 

'রক স্তা-দ্বয়কেও জানিতে পারি 11 বেদান্ত ও সাংখ্য উভয়েই, 

৮. কেন লা, ইভা স্উ্টসময়ে দেশ-কাণ বন্ধ হইয়াভ বণন্ভ হয । 

1 এই জন্যই হিনুদর্লনে ও ক্রতিতে অজেরতাবাদা স্থাণ পায় 
1 শুবে যেকোন কোন স্থল জামা অজ্ঞ বঙ্গ হহয়াছে 



৯১০ উপনিষদের উপদেশ । 
৮০০৮০০০০৪০০ 

০ 

এই বিষয়ী ও বিষয়ের সন্ত! এবং উহ্ণাদের পরস্পর সম্বন্ধ স্বীকার 

করিয়া থাকেন, ইহা! আমরা দেখিয়া আঁসিলাম। কিন্তু বৌদ্ধ 
দর্শনের প্রণালী ইহা হইতে কিছু স্বতন্ত্র । 

এখন আমরা বৌদ্ধ-দর্শনের প্রণালীটী আলোচনা করিতে 
অগ্রসর হইব। বৌদ্ধ-দর্শন বলেন যে- 

তুমি যাহাকে বাহা “বিষয়” বলিতেষ্চ। 

তাহা শব্দ-স্পর্শাদি বিজ্ঞীনমাত্র । এই 

সকল বিজ্ঞান ছাড়া, বিষয়ের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকারের কোন 

আবশ্যকতা নাই । আমাদের নিকটে শব্দ-স্পর্শাদি ব্যতীত অন্ত) 

কোন বিষয়ের ত জ্ঞান হয় না। আমর! নিয়ত এই শব্দ-স্পর্শীদি 

বিজ্ঞনি-গুলি প্ইরাই ত সমুদয় ব্যবহার নিষ্পন্ন করিয়া থাকি । 

স্তরাং শবদ-স্পর্শাদি অনুভূতি বা বিজ্ঞান বাতীত, বিষয়ী ও বিষয় 
এতছুভয়ের পথকৃ সন্তা স্বীকারের কোনই প্রয়োজন 

নাই। পরস্পর সম্বন্ধ বিশিষ্ট নিচ্ঞান-গুলি লইয়াই আমা- 
দের যাবতীয় জ্ঞান পর্যবসিত । বিষয়কে যে বাহিরে 

অবস্থিত বলিয়! মনে হয়, উহা! ভ্রম মাত্র। বাহিরে কাহারই 

অস্থিত্ব নাই। শব্দ-স্পর্শরূপ-রসাদি আমাদের অনুভূতি 

মাত্র; উহার বাহিরে থাকে না; বাহিরে থাকা বলিয়! 
শা শাদা বান পাপা শিবির ক পন ৪ 

সি 

তৌদ্ধ মতের বিস্রণ ৪ 

আলা চপ । 

এপ পনি ীন | ও পা পিপাসা পপি পপ দীপ টন পপ ৯৯৯৭ ০৮ পরী. ৯ পপাশিপিপএলাপস শ পর এপ পপসপীপপাপিয সি শা পাশ 5 ক 

তাহার অর্থ এই যে মাহাহী এন্জিয়িক্ক জ্ঞান লইয়া ব্ন্ত, কেবল তাহার্লাই 

আত্মাকে জানিতত পারে না। অজ্জিগ়িক শব্দস্পশাদাক্মক জ্ঞান ছাদ 

তাহাকে জান! বার ন।। বিশুদ্ধ মননাত্মক চিন্তে তাহাকে জানা বায়? 

সর্ধাত্র ব্রঙ্গ-দর্শন করিতে এশখিলে তাহাকে জানা যায় | 



অবতরণিকা । ৯১ 
০ নি ৯ রি পপ খত ৯১০ পর উকিল ্ার আা রি উরি ফা 

বোধ হর মাত্র ;কিন্তু সে বোধটা ভ্রমাত্মাক 77 এইস যুক্তি- 

বলে বৌদ্ধ-দর্শন, বাহা বিষয় ও আস্তর বিষয়ীর জত্তা 

অস্বীকার করিয়া, কেবল পরস্পর-সম্বদ্ধ-বিশিষ্ট অনুভূতি 
বা বিজ্ঞান- গুলিকেই ্ ১0৫৮ 0১0 007150015118৯৮) একমাত্র 

*পদার্থ বলিয়া স্থির করিয়। লইয়াছেন। কিন্তু জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ 

বুদ্ধদেব বান্তবিকই কি বিষয়ী ও বিষয়ের পার্থক্য 

অন্দীকাঁর করিয়াছেন ?--উহাদিগকে একেবারে উড়াইয়া 

দিয়াছেন ? তাহার উপদেশে “আতর” কোন উল্লেখ নাই, 

প্রকৃতির কোন কথা নাই। কন্ম-শৃঙ্খলা দ্বারা দু়বদ্ধ 
অনুভূতি-নকলের কাধ্য-কারণ-তন্ধুই কেবল উপদিষ্ট দেখিতে 
পাওয়া মায় । তবে কি মানব-মনের অস্তস্তলদ্শী মহাজ্ঞানী 
মহাপুরুষ বোধি-সত্ব, জগতের সন্ভঃ। ও আত্মার সন্ত উড়াইয়৷ 

দিয়াছেন % স্টুল-ভবে দেখিতে গেলে, সে সন্দেহ আইসে 

বৈ ক্রি? কিন্তু সুক্ঘ-ভাবে সমালোচনা করিয়া যতদুর বুকিতে 
পারা বায়, াহাতে বৌদ্ধ, বেদীল্ত ও সাংখ্য-মতের মধ্যে 
বিশেষ ষে কোন পার্থক্য আছে, তাহা আমাদের বোধ হয় না। 

ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ হইলেই % “বেদণা' বা 

জান (9::51922) জন্মিয়া থাকে । 

ষখন চক্ষুঃ ও রূপ এই ছুই-এতে সম্বন্ধ 

হয়, তখনই দর্শন-বেদনা বা দি 

« আমর; এই বিবরণ ল নাঃ জ্জুন প্রশ্ীত 'আাধ্যমিকাদশন' হইতে গরক্ণ 

বলাম । 

বদ্ধ মতে। (সন্বন্ধঠ” নকল 

পের মুল । 

দি শাসিত 



৯২ উপনিষদের উপদেশ । 
চিল লস বশী লস বসা পাস সস লালিত সী পিপিপি নাসা জি পা সিবীসিলসরী ৬ গাছ তাসদিলীিসি। 

জ্ঞান উপস্থিত হয়ঃ কর্ণ ও শব্দের সঙ্গে সম্বন্ধ হইলেই 

শব-বেদনা বা শব্দ-জ্ঞান উপস্থিত হয়। এইন্সপে, সম্বন্ধ 

হইতেই যাবতীয় জ্ঞান লাভ হগ্ন। কিন্তু ইন্দ্রিয় ও বিষয়, 

ইহাদের কাহারই স্বাধীন-সত্তা নাই। ইন্দ্রির না হইলে 

বিষয়ের বিজ্ঞান জন্মিতে পারে না, বিষয়ের অভাবে ইল্দ্রিয়ের 

দর্শনাদি-বিজ্ভান হইতে পারে না! । ইহার! পরস্পর দৃঢ-সম্বদ্ধ | 

একে অপরের অধীন। কোন প্রাণীরই বদি চক্ষুরাদি ইন্দ্রির 
না থাকিত, তাহা হইলে জগতে যে বূপাদি আছে, তাহা 
বুঝা বাইত না। আবার যদি রূপাদি না থাঁকত, হবে রূপ- 

দর্শনও থাকিত না। তবেই, বূপাদি বিষয়;-_দর্শনাদি-ইন্দিয় 

হইতে স্বতন্ত্র বা স্বাধীন হইতে পারে না। আবার, দর্শনাদি 

ইন্ত্রিয়ণ্ড রূপা বিষয় হইতে স্বতন্থ হইতে পারে না । কেহই 

কাহাকে ছাঁড়ির। থাকিতে পারে ন!। ন্ুতরীং বূপ-রসাদি থে 

বাহা-জগতেই আছে, একথা কেমন করিয়। বলিবে ? চক্ষুঃএভুলিয় 

লও, রূপ অন্তর্ভিত হইবে ; কণ উঠাইর়া, দাও, শব্দ বলিয়া 

কিছুই জগতে থাকিবে না। এইকূপ প্রণালীতে। বাহা-বিষঘের 

সত্তা উড়াইর়া দেওয়া যাইতে পারে। কেবল কতকগুলি “সম্বন্ধ” 

বশতঃই রূপ-রস।দির বা বাহ্া-জগতের বাস্য-প্রতাতি উপলব্ধ হয় 

মাত্র। বূপ-রসাদি-বিষয় এবং তাহাদের গ্রাহক চক্ষুঃ- কর্ণাদি 

ইন্জ্িয়-এই টস্তয়ের পরস্পর “সম্বন্ধ” উঠাইয়া লও) দেখিবে 

রূপ-রসাদি বিজ্ঞান বলিয়া কিছুই জগতে থাকিবে না এবং দর্শন" 

স্পর্শনাদি ইন্দ্রির বলিয়াও কিছুই থাকিবে না। অতএব এই 



অবতরণিক1। ৯৩ 
লি খপ সী ইশা লি পি অলী সপ লি সপ উা্পিলিসিপটী অলী সি জট ৯. লী সর সদ পলো এ পর সপ পরপর টস ্মিস্ সট ২রসসপশ০-০৯৬ সি অপ উজ 

বন্ধ জ্ঞানই” বিষয়-বিজ্ঞানের ভিত্তি। আমাদের নিজের 

অস্তিত্বও কতকগুলি সম্বর্ধের উপরেই নির্ভর করে; আমরা 

এই সম্বন্ধের দ্ারাই অন্য পদার্থের সহিত সম্বদ্ধ হই। এই 
ভাবে, গুণরাশি ব্যতীত, গুণীর পৃথক্ সন্তা থাকিতে পারে না; 
বার গুণীব্যতীত গুণেরও পৃথক অস্তিত্ব থাকিতে পারে 
না। গুণ ও গুণীর মধ্যে এই যে পরস্পর “সন্বন্ধ* এই 

সন্বন্ধের উপরেই উহাদের সঙ্ধ। স্থ।(পিত আছে । এইরূপ, কারণ 

ছাড়া কার্ষ্যের স্বাধীন-অস্সিত্ব নাই; আনার কার্যযমাত্রই উহার 

কারণের সহিত সম্পর্ক-যুক্ত । উভয়ের অস্তিত্ব, উহাদের পরস্পর 
সন্বন্ধের উপারেই একান্ত নির্ভর করে। ঘট তুলিয়া লও, মৃত্তিকা 

অন্তর্থিত হইবে; আবার মুন্তিকা তুলির! লও, ঘট অন্তহিত 

হইবে। ঘটবূপ “কাধ্যের” সম্বন্ধেই মৃত্তিকারূপ “কারণ” অবস্থিত 

এবং মৃন্তিকা-রূপ কারণের সন্বন্ধেই ঘটরূপ কার্য অবস্থিত । 

এই 'ঘ্ন্বহ্ধ” তুলিয়া লও, দেখিবে কার্য ও কারণ উভয়ই 

অন্তহিত হইয়াছে |. .বৌদ্ধদিগের মাধ্যমিক দর্শন এইরূপে 

এক সম্বন্ধ জ্ানেরই উপরে সকল পদার্থ ও সকল জ্ঞানের 

ভিত্তি স্থাপন করিয়া দিয়াছেন । 

বেদাস্ত ও সাংখ্যও,এই পসন্বন্ধ-জ্ঞানকে' অস্বীকার 

করিতে পারেন নাই। পুরুষ ও 

প্রক্কৃতির সন্বন্ধ হইতেই, যাবতীয় 

জবান উদ্ভৃত হয়। বিষয়ী ও" বিষয়ের 

সম্বন্ধ হইতেই জাগতিক জ্ভান উৎপন্ন হয়, একথা কে 

সাংখা ও বৌদ্ধ-মতর 

তুলনা 



৯৪ উপনিবদের উপদেশ । 
শি সি লী পন ০০ 

অস্বীকার করিতে পারে ? বৌদ্ধ-দর্শন পুরুষের ও প্রকৃতির কথা 

উল্লেখ না করিয়া,__বিষয়ী ও বিষয়ের কথা৷ না বলিয়া, কেবল- 

মাত্র ইন্দ্রিয় ও ইক্জিয়ের বিষয়ের “সম্বন্ধ” হইতে আরম্ভ করিয়া 
জগ গড়াইয়া তুলিয়াছেন। আমরা প্রজ্ঞা-পারমিতা নামক 

প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ-গ্রন্থ হইতে তীহাদের পদার্থ-প্রক্রিয়া নিঙ্সে, 

তুলিয়া দিতেছি £ 

ইক্জিয় + € সন্ন্ধ ) 7 বিষয় 

€১61)১০-০র275 ) ( 01)90১ 04 507১০৪ ) 

বেদনা ্ 
( ৯৫:চচতাচ 9 

বিজ্ঞান | 
(১০10০০১07028০55 ) 

এই প্রক্রিয়ার সহিত পাঠক সাংখ্যর প্রক্রিয়ার তুলনা 
করুন। সাংখ্য-প্রক্রিয়। এইরূপ ২--- রর 

পুকষ-_ --ািিতাপ্রকৃতি ূ 
বুদ্ধি 

(1757701])19 01 ১০2৯1 ) 

গা 

অহঙ্কার 

(10775011009 91 8011760৯019 0৯0৬১ ) 

৮ পিন | 
ইন্দ্রিয় তন্মাত্র 

(56256 031725 ) ( ৯013619 01709565801 89089 



অবতরাণকা । ৯৫ 
জল দর নিপা লিপ পর” রী উট রনির পপির রস রি ৬ জি এস সস সপ সরল র এ আপাত 

পাঠক দেখিবেন, বুদ্ধদেব সাংখ্যোক্ত প্রক্রিয়াই অবলম্বন 

করিয়াছেন। কেবল সাংখ্যের প্রকৃতির 

. স্থানে বিষয়কে, এবং পুরুষের স্থানে 

ইন্ড্রিয়কে স্থাপন করিয়াছেন মাত্র । যাহ। অতীন্দ্রিয, তদ্িষন়্ে 

কোন কথা না বলিয়া, বুদ্ধদেব এক্দিয়িক জ্ভীনেরই উৎপত্ভি- 

প্রণালীর কথ! উত্থাপন করিয়াছেন । ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের “সম্বন্ধ” 
হইতেই “বেদনা” €১০7৯৮0২) প্রাছুভূতি হয়। বেদনা 

হইতে “বিজ্ঞানের প্রাছুর্ভাব। বিজ্ঞান হইতে নাম-রূপের 

'সংভ্ঞা? (0017৯010785 0 এ 01056065 0 

প্রাছুভূতি হয় এবং সংজ্ঞা হইতেই “সংস্কার? জন্মে। পরস্পর 
কাব্য-কারণ-সশ্বন্ধে দৃঢ়বন্ধ। পর-পর-জায়মান সংস্কার-গুলির 
সমগ্টিই “আতু1”। এই সংস্কীর-সমহ্টিকে আত্মা বলিতে হয়, 

বলিতে পার। এগুলি ছাড়া আত্মা বলিয়! স্বতন্থ কোন পদীর্থ 

নাই। ২বুদ্ধের বিজ্ঞান-স্বন্বকে, সাংখ্য ও বেদান্তের অন্তঃকরণ 

বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে।' বুদ্ধ বলেন, মৃত্যুর পর 

এই বিজ্ঞানই নূতন দেহস্যগ্ির বাজভূত হয়। গর্ভে এই বিজ্ঞনই 
শরীর-গঠন করিয়া থাকে । এই বিজ্ঞীনকে আকার-গ্রহণের বীজ 

বা 11027000৮9 [৮0৪: বলা বায় । এই বিজ্ঞান গর্ভে ষে 

উপাদান প্রাপ্ত হয়, তাহ!তে আকার প্রদান করিয়া দেহ-রূপে 

পর্ণিত করে। এইরূপ হইলেই ইন্দ্রিয়ের প্রাহুর্ভীব হয়। 

চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় ও শব্দাদি বিষয়ই বৌদ্ধের “রূপস্ন্ধ' । 

ইন্দ্রিয়, বিষয় সংস্পর্শে উপরঞ্জিত হইলেই, বৈষয়িক-উপলদ্ধি 

বৌদ্ধের পঞ্স্ন্ধ | 



আপ আসীললী জনপদ রসি বি অত, পাদ পি লস ৩ শপ এলো প্াসিপর্পা টি৬িরপীত ছি 

৯৬ উপশিষদের উপদেশ। 
লা সি পিসি কিস্তি তিলিসি ওঁ পপর ৪. লি উপ পপাপাসিশ জরি তি সলাত ও পি পিকরিপ লা পিপি ০ 1 টিসি লী ছি লী ১ নী 

(955 জন্মে। কিন্তু, বিজ্ঞানই এই সংস্পর্শ 

সন্বন্ধের হেতু । এইরূপে, বিজ্ঞীন-বলে, ইন্দ্রিয় ও 

বিষয়ের সম্বন্ধ হইক্রেই, “বাসনা” দেখা দেয়। এই বাসনাই 
থাবতীয় দুঃখের নিদান। বাসনা-বশতঃই জীবনে এত আসক্তি । 

নতদিন দাহ বস্তু আছে ততদিন এ বাস্নাগ্রি নির্ববাপিত হইলে 

না। এই অগ্নি, জন্ম হইতে জন্মান্তর,--দুরে' বহুদুরে--বাহিত 

হইয়া ঢলিয়াছে। এই বাসনাগ্রি নির্ববাঁপিত করাই পনির্ববাণ” 

লাভ। এখন আমরা দেখিব যে, এই বিজ্ঞান কোথা হইতে 

আসিল ? | 

বৌদ্ধগ্রন্থে আছে যে, “সংস্কার” হইতেই বিজ্ঞান আইসে। 

কিন্ত এই সংস্কারই বা কোথা হইতে 

রী আসিল ? আমরা এই কথাটা একটা 
দৃষ্টান্তের সাহাষ্যে বুঝাইতে চেষ্টা করিব। যাহাকে তুমি 
“রাম” বলিতে, এই রাম তাহার পূর্ববজন্মে ও ভ্াহারও 

পুরেব বর্তমান ছিল। পুর্ব পুর্ব জন্মে যে সকল সংস্কার 
অর্জন করিয়াছিল; এজন্সেও রাম, সেই সংস্কার-গুলিই 
লইঘ়া আসিয়াছে । পুর্নিজন্মের সংস্কার-রাশিই বিজ্ঞ্ঞীনা- 

কারে এজন্মে আসিয়াছে । আবার বর্তমান জন্মে রাম থে 

ঘে কণ্ম করিবে, সেই সকল কন্ম-বশতঃ যে প্রকার সংস্কার 

জন্মিবে, মৃত্যুর পরেও রাম, সেই সংস্কার-গুলি লইয়া 

যাইবে। স্থৃতরাং তুমি “রাম” বলিয়া যাহাকে একটী বিশেষ 
ব্যক্তি € 7:91%1700] ) মনে করিতেছ, বাস্তবিক-পক্ষে রামের 

বোদ্ধমতে “খাঙ্সার। বিবরণ । 



অবতরণিকা ( ৯৭ 
পারিনি কাশি ছি পাপী ও সিল হক তিল ০০০০০ 

সেরূপ কোন ব্যক্তিত্ব (100 ) নাই । কেবল পরিবর্তন- 

প্রবাহমাত্র। “রাম” অর্থ এই যে, উহা একটা নিদিষ্ট 

বালের €ইহজীবনের ) কতকগুলি সংক্ষারের সমষ্টিমাত্র ৷ 

পুর্ববজন্মে সেই সংস্কার-সমষ্টি এক . প্রকারে ছিল, বর্তমান জন্মে 
অন্যপ্রকারে দেখ! দিয়াছে । এইন্ূপে যতদিন না নির্বাণ হয়, 

ততদিন এ প্রবাহ চলিতেই থাকিবে । স্ুতরাত *বীদ্ধমতে, নিত্য 
স্থির “আতা” সিদ্ধ হইতে পারিতেছে না । বৌদ্ধমতে, প্রত্যেক 
সম্তাই কেবল পরিবন্তন-প্রবাহ মাত্র । £7005 1700098085৪ 

15698)06 0ো%]ড 1) 07917790758 0 19100 200900%, 

“1)0৮6৮0 28১ 28150 50 177501) 1৮ 80111910100 20101 

15 2১8 ৮70 1)7009৯৯ 25৮06 00 ৮ 0012805 50100 20005 

27১0 ৯0120017-00125010070770 00006 (91678/27)5 

791/47,1572) । আমরা প্রত্যেক ব্যক্তিই, কর্মের ফল-সমি- 

মাত্র ১ মনুষ্যের আতা ও শরীর উভয়ই মনুষ্যের অতীত- 

কর্্মশফল-সমগ্তির সমবায় ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। "অতএব, 

ংস্কার-দমণ্তি ভিন্ন আত্মা অন্য কিছুই নহে। বৌদ্ধের 

“আত্মা', এইরূপ । বুদ্ধ এই অর্থেই “আত?” শব্দের ব্যবহার 

করিয়াছেন। একটি মাত্র জন্মের একটামাত্র লোককে “ব্যক্তি” 

বলা যায় না। কেননা বাহাকে তুমি ব্যক্তি" বলিতেছ, তাহার 

পূর্ব পুর্বব জম্মেও সে কতবার ছিল এবং পরজম্মেও সে 
অন্য-আকারে কতবার থাকিবে। এই সমুদয়-শুলি জন্ম 

মিলিয়া বরং তাহার ব্যক্তিত্ব বলা যাইতে পারে। অতএৰ 
& 



৯৮ উপনিষদের উপদেশ । 
শিলার প্রবাসি এর ৭০ করস ওরস সস স্টপ ০৭ শসা পাল পা উস জা 

যখন এভাবে কাহারই ব্যক্তিত্ব থাঁকিতেছে না; তখন আত্মাও 

থাকিতেছে না । বুদ্ধমতে, জাগতিক-জ্ঞানমাত্রই, কেবল সম্বন্ধ- 
ভর্তান মাত্র, ইহা আমর! ৰলিয়া আদিয়াছি। কোন পদার্থেরই 
স্বাধীন সত্তা বা 'ব্যক্তিত্ব নাই । সমস্ত পদার্থই, অন্য পদার্থের 

সহিত'__কার্ষা-কারণ, গুণ-গুণী প্রভৃতি সন্বন্ধ-সূত্রে গ্রথিত। 

তোমার দর্শনাঁদি শক্তির সন্বন্ধেই, বর্ণ-রূপাদি বিষয়গুলি বুঝিতে 

পারিতেছ। এইবূপ, দর্শন-স্পর্শনাদি বিশেষ বিশেষ বিজ্ঞান- 

সমটি ভিন্ন, 'আত্মার কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। সম্বন্ধ- 
বঞ্জিতরূপে কাহাকেও বুঝিতে পার! যায় না। এই সম্বন্ধগুলি 
আছে বলিয়াই বস্ত্রকে সন্তাবান বলিয়া মনে হয়। সম্থন্ধ- 

জান লোপ কর, বিশ্ব থাকিবে না; আত্মা থাকিবে না । 

কাধ্য-কারণ সন্বন্ধে বিধুত,। গুণ-গুণী সম্বন্ধে গ্রথিত, পর- 

পর-জাত সংস্কার-রাশিই তবে বুদ্ধের “আত্মা” --ইহা আমরা 

দেখিলাম । র্ 

এই যে আমরা বৌদ্ধ-মতের প্রণালীর বিবরণ দিলাম, তাহাতে 

জাগতিক পরিবর্তন-প্রবাহের অস্তরাল- 

বর্তী নিত্য সমতা যে একেবারেই প্রকৃত- 
পক্ষে উড়িয়! যাইতেছে, তাহ আমাদের 

বোধ হয় না। এক্ষণে, আমরা তৎসম্বদ্ধেই সংক্ষেপে দুই একটা 

কথা বলিব। বুদ্ধ-দের জাঁগতিক পরিবর্তন-প্রবাহেরই বিবরণ 

দিয়াছেন; এক্ড্িয়িক জ্ঞানেরই তিনি বিবরণ ও কার্য্য-কারণ- 
সম্বন্ধ স্থির করিয়া দিয়াছেন। যে নিত্য-সত্বার উপরে এই 

বৌদ্ধ-মতে প্রকৃতই কি "আত্মা 

(বিনয়ী) স্বীকৃত হয় নাই ? 



অবতরণিকা ॥ | ৯৯ 
লে লীলা লাস করণে পাস পি শী শপ অর জপ পি পিপিপি পাপ, চি 

বিশাল পরিবর্তন-প্রবাহ চলিয়া যাইতেছে, সমুদয় পরিবর্তনের 

মধ্যে যাহ! নিত্য স্থির রহিয়। যায়, সেরূপ “আত্মা” বুদ্ধ-দেব 

অস্বীকার করিতেন না বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। তিনি 

জগতকে কেবল পরিবর্তনের দিক দিয়াই দেখিয়াছেন ; 

পরিবর্তনের অপর অংশের কথা তোলেন নাই। প্রতি মুহূর্তে 

মনে কত শত চিন্তার জ্োত নিয়ত চলিয়া যাইতেছে, কত সভজ্ম 

সহজ্ম পরিবর্তন ঘটিতেছে ; কিন্তু সমুদর পরিবর্তুনের মধ্যে একটা 
বস্ত অপরিবর্তিত থাকিতেছে ; নতুবা এই পরিবন্ঠন-গুলি বুঝিতে 
পারা ধাইত না । বহির্জগতে এই নিত্য-সস্তাকে বিষয় বা জড় 

বলিতে পাঁর। অন্তর্জগতে ইহাকে বিষয়ী বা আত্মা বলিতে 

পার.। বেদান্ত এই ছুই সত্তাকে একরূপ একই সত্তা * ধরিয়া 
লইয়া, পরিবর্থন-প্রবাহের তত্ব আলোচনা করিয়াছেন। সাংখ্য 

এই ছুই নিত্য সন্তাকে পাশাপাশি রাখিয়া জাগতিক পরিবর্তন 

বুঝাইয়ীছেন ॥ কিন্তু বুদ্ধদেব, এই নিত্য বস্তু-দ্ধয়ের কোনি কথা 
ধ 

০০ এ ৮৯ তি পা পিচ পশশপীতি পিপি এ অল্প শি শত শা লী তি এ সপ পাাপশিপীতি পপি শা পপাশটীতিনি পপি আপাপীপপত  শিশিশ শ ২৩ শী পসিপা পিপি বিসপসপপস্প 

* একটা কুটস্থ নিঠ্য; অপরটা পরিণামি নিত্য । বিষরীর (আত্মার) 
সন্ভাতেই বিষয়ের (প্রাণ-শক্তির) সন্ভাঃ বিষয়ের স্বিতন্ত্র সম্তা নাই। 

স্থতরীং জগতে এক সম্ভা বাতীত দ্বিতীয় সত্ভ। নাই ইহাই বেদীস্ত- 

মত! | 

+ সাংখামতে যদিও বিষয়কে (প্রকৃতিকে) স্বাধীন বলা হইরাছে 

শস্ত পাঠক দেখিরাছেন ষে প্রকত-পক্ষে প্রকৃতি স্বাধীন নহে )--প্ররৃতি 
পুরুষেরই অধীন । 

1 



১৩৬ উপনিষদের উপদেশ । 
টম পর্ন রস পল নহি পর্ন এ পো এ 

্ 

উত্থাপন করেন নাই। তিনি কেবল মাত্র পরিবর্তন-প্রবাহেরই 

তত্ব বুঝাইয়৷ দিয়াছেন। কিনিয়মে ও কি প্রণালীতে জগতে 
এই বিশাল পরিবর্তন-প্রবাহ আসিতেছে, যাইতেছে ও আবার 
আসিতেছে, ইহা! বুঝাইয়া দেওয়া বাহার উদ্দেশ্য, তাহার 

উক্তিতে কাজেই সেই অতীন্দ্রিয় নিত্য-বস্তূ-ছ্য়ের কোন আশা 

করা যায় না। এই জন্যই বৌদ্ধ-দর্শনে নিত্য-আত্মার কোন 

কথ! নাই। এই জন্যই, কিরূপে সংস্কার-রাশি একজন্ম হইতে 

জম্মাম্তরে প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে, তাহারই বিবরণ বৌদ্ধ-দর্শনে 
পাওয়! বায় । এই জন্যই, সংস্কীর-সমষ্টিই “আত্মা” শব্দ-বাচ্য 

হইয়া দীড়াইয়াছে । কিন্তু তাই বলিয়া, বুদ্ধদেব যে সেই 

নিত্য-পদার্ঘগীর অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়াছেন তাঙ্া নহে ; তিনি 
সেঁ ইন্দ্রিয়াতীত কথা উত্থাপন করেন নাই, এইমাত্রে। বৃদ্ধকে 
এই ভাবে বুঝিতে হইবে। এই ভাবে বুঝিয়া দেখিলে, প্রকৃত- 

পক্ষে, সাংখ্য, বেদাস্ত ও বৌদ্ধ-দর্শনে বিশেষ কোন মৌলিক 
গ্রভেদ লক্ষিত হইবে না । 

আমাদের দৃঢ় ধারণা এই যে, বৌদ্ধ-দর্শনে স্পম্টতঃ নিত্য 
.. আত্মার ও পরকালের কোন কথা না 

আক্ম।র অস্তিন্ব-নন্থক্ষে বোদ্ধ- থাকিলেও, বৌদ্ধ-দর্শন নিতা-সন্ার 

মতের আলোচনা । 

বিরোধী নহে। আতা ও পরকাল 

সম্বন্ধে সুস্পষ্ট উপদেশ না থাকার বিশেষ কারণ আছে, তাহা 
আমরা পরে বলিব। আমরা দেখিয়াছি যে, বৌদ্ধদিগের 
সাধ্যমিক দর্শন আত্মাকে, পর-পর-জাঁত (১7000688:9) কতক- 



অবতরণিক ৷ ১০১ 

গুলি সংস্কার বা ভাব-লহরীর সমগ্রি-ূপেই ধরিয়া লইয়াছেন 
কিন্তু এই ভাবগুলি কি? পাশ্চাত্য পণ্ডিতপ্রবর 7147 

11107 তাহার 717/1061 16017 65 নামক গ্রন্থে বলিয়া- 

ছিলেন, বি 

"12001005810 10125197002) 58105500) 160 85 [000] 

25 (01008 01 [9০219 210, ৬৮০ 200012115 50681 01 826 

/42%/265 01002501085 2170 06 /7%685 06 87001030105, 

705৮ [006 500 10100 16006 ১00512100 270 00 5৮05- 

17208 ৮/100006 00100, 

বাস্তবিকই, ভাব ঝ! বৃন্ভি-গুলিকে স্বীকার করিলেই, তাহার! 
যে একট! কোন কিছুর ভাব বা বৃত্তি। তাহা স্পস্টতঃ না বলিলেও 

বুঝা যায়। জড়-রাজ্যে ঘেমন অণু-ব্যতীত শক্তির ধারণ 

হয় না, মনো-রাজ্যেও আতু। ব্যতীত রত্তির ধারণা হয় না। যে 

মুপ্ডে উবাদ্ধ-দর্শন মানসিক ভাব বা বৃত্তির কথা স্বীকার করিয়া- 
ছেন, সেই মুহর্তেই "সঙ্গে সঙ্গে আতা” আসিয়া পড়িয়াছে। 

মহাজ্ঞানী শঙ্করাচাধ্য প্রশ্ন করিয়াছিলেন যে, সমস্তই যদি কেবল 

পর-পর-জাত ভাব-লহরী মাত্রই হয়, তাহা হইলে ছুই ঘণ্টা পূর্বে 
যে দেখিয়াছিল ;_ ছুই ঘণ্ট! পরে সেই-ই এখন তাহা স্পর্শ 
করিতেছে ;--এ ক্ষেত্রে দ্রষ্টা ও স্পর্শ-কর্তী যে একই তাহা, 

কেবল ভাব-লহরীমাত্র বলিলে, কেমন করিয়া সম্ভব হইবে ? 

কথাটা এই যে, ক্রিয়া-্বয়ের মধ্যে একট। ধারাবাহিক শৃঙ্খল! 
( 09759080780) থাকা আবশ্াক | 



১০২ উপনিষদের উপদেশ । 
৯ পপ পাস ্ পস পপসপপী কলা ০আসসস্পপসরসল প  ত নলিশ বিপকত 

বুদ্ধদেব জন্মান্তর-বাদ স্বীকার করেন। এই জন্মাস্তর- 
বাদ হইতেই শঙ্বরাচার্ধ্ের প্রশ্নের উত্তর 
গাওয়া যায় । এবং এই জন্মাস্তর-বাদ 

স্বীকার 'করাতেই বুদ্ধ প্রকারান্তরে 
আত্ার অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া লইতেছেন। দ্বুদ্ধ বলেন যে 

জীব এক জন্ম পরে, অন্য জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে. এখন 

প্রশ্ন এই যে, সমস্তই ঘদি কেবল সম্বন্ধ-মাত্রই হয়, তবে পুর্বন 

ও পর জন্ম এই উভয়ের মধ্যে (:010779001১0 1171 কে হইবে ? 

কেবল “কন্্ন স্বীকার করিলেই ত সেই 117]টা পাওয়া যায় না । 
কন্্মও ত জন্বন্ধাত্বুক ; তাহা ত পুর্বব-জন্মেই ফুরাইয়া গিয়াছে । 

পর-জন্মেও মে সেই কর্ম্মই আসিবে তাহার নিয়ামক কে হইবে ? 
কে সেই কর্্কে ধরিয়। রাখে £ বিখ্যাত বৌদ্ধ সৃত্রানু-বাঁদক 
অধ্যাপক 72%/5 £)477 তাহার 79%4715% নামক গ্রন্থে এই 
জন্যই বলিয়াছেন,__ | 

51380101510 0055 700 20070% 16010 ও. 5001, 10184 

১। বৌদ্ধের 

জন্মান্তুর-বাদ । 

€0 ঠি?0 2 27267 5%722229%) 010 01050 9965600 010 119 

9170 80000615010 15616 01567 12 010 00 9 চাও, 

25015 10 00৩ 90000719016 £25742. 1386 টাও ৬ভ1% 1505 

8101) 15011 (5, £2.12%25 £777%2)-76115 1101 90061700611 

820 21850109119 2, 12010 %010.” 

এই জন্যই নিত্য “আত্মা” স্বীকার না! করিলে, জন্মাস্তর-বাদ 
কেবল কথার কথা মাত্র হইয়া পড়ে ;- জন্মান্তর-বাদ ভিত্তিশৃহ্য 



অবতরণিক | ১০৩ 
শপ রর অপ লা লাশ পপ শিট পিসি সম পর সমস ১ এস মস ৯র ১ 

হইয়া যাঁয়। সুতরাং আমর! দৃঢ়রূপে এ কথা বলিতে পারি যে। 
বৌদ্ধ যখন জন্মান্তর-বাদ স্বীকার করেন, তখন ইহা! বুঝাই 
যাইতেছে যে, তীহার! নিত্য আস্থার অস্তিত্বও সঙ্গে সঙ্গে স্বীকার 
করিয়। লইতেছেন। আরও একটী কথা আছে। বৌদ্ধ-শাস্ত্রে 

"যে ভাবে, “নির্ববাণীবস্থার বর্ণনা আছে, তাহাতেও নিত্য আত্মা 

স্বীকৃত না হইয়! পারে না । 

বৌদ্ধ-মতে এন্দ্রিয়িক-জ্বান মাত্রই এবং এই জগৎই 
“সাংরতিক” (1010৯) ) মাত্র । 

নির্ববাণাবস্থাই “পারমার্থিক” অবস্থা | 

নিব্বাণাবস্থায় এই সাংবৃতিক জগৎ 

থাকিবে না। তখন সমুদয় সন্বন্ধ-জ্বীন তিরোহিত হইয়া বাইবে। 

মাধ্যমিক-দর্শনে ছুই প্রকার সত্যতার কথা আছে। এক, 

বাস্তবিক-সত্যতা (4১10১01801৮ 198] ) ১ ইহাই বৌদ্ধের 

নির্ববাপাবস্থা বা শুন্যাবস্থা। অপর, প্রতীয়মান-সত্যতা 
(01211609209208]]7 9৮1) 7যেমন জাগতিক-জ্কান। এক্ি- 

য়িকজ্ঞান মাত্রই সম্বন্ধের উপরে প্রতিষ্ঠিত; জগতের কোন 

বস্ত্ররই সম্বন্ধ-বর্জিত, স্বাধীন সত্তা নাই । যখন নির্ববাণাবস্থা 

লাভ ঘটিবে, তখন সকল সম্বন্ধ-ভ্ানই তিরোহিত হইবে । বৌদ্ধ- 
দিগের এ সকল কথার প্রকৃত অর্থ কি? নির্ববাণাবস্থা কি 

একেবারেই সর্বব-শুন্য অবস্থা ? এই নির্ববাণাবস্থা যে ভাবে 
বৌদ্ধগ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে, তদ্দারাই আত্মা যে স্বীকৃত হইয়াছে, 
তাহ বিলক্ষণ হাদয়জম হয় বলিয়। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। উত্তম 

২হ। বোদ্ধের 

নির্ব!ণবিস্থ!। 



১০৪ উপনিষদের উপদেশ । 
কিউই, 

রূপে বিবেচনা করিলে বুঝা যায় যে, বৌদ্ধ-দর্শনের “নির্ববাঁণ” ব! 
'শূন্যতা”-_সাংখ্য ও বেদান্তের “মুক্তিরই ঠিক অনুরূপ । 

সে অবস্থায় এক্দ্িয়িক সন্বন্ক-জ্ঞানের একান্ত উচ্ছেদ হইয়! যায়, 
ইহা প্রদর্শন করাই বুদ্ধ-দেবের উদ্দেশ্য । এ জগৎকে “সাংৰৃতিক' 
বলাতেই, এ জগতের অন্তরালে যে এক নিত্য “পারমার্থিক' সভা ' 

আঁছে, তাহা অবশ্যই স্বীকৃত না হইয়া পারে না। সমস্ত জগহুই 
সন্বন্ধ-সূত্রে বিধৃত । কার্য-কারণ সম্বন্ধ, গুণ-গুণীর সম্বন্ধ, ইন্দডিয়- 
বিষয় সম্বন্ধ প্রভৃতি কতকগুলি সন্গন্ধের উপরেই সকল পদার্থ 

প্রতিষ্ঠিত। সকল পদার্চেরই প্রতীর়মান-সন্তা আছে :₹ কোন 

বন্থুরই পারমার্থিক-সভা নাই : স্রতরাং সকলই কেবল শৃন্যমাত্রে 

পর্যবসিত। এইরূপ মহাশঙ্যতার বৌধ হৃদয়ে স্ুদৃঢ়রূপে প্রতি 

ঠিত হওয়াই নির্ববাণ-প্রাপ্তি। খন সমস্ত বস্তুর এবং বিশ্ের 
এইবপ শৃন্যত] হৃদরঙগম হইনে, তখন নার বিষয়ের জন্য বাসনা 
জন্মিবে না; তখন আর এই দুঃখ-বহুগ বৈষণিক ভোগ-কখের 

প্রত্যাশীয় লালায়িত হইতে হবে না। এই সন্বন্ধ-জ্ঞান বা 

ভ্রম-জ্ঞানের প্রকুতি মাঁনব-মনে উত্তমরূপে অঙ্কিত করিয়। দেও- 

যাই বুদ্ধদেবের লক্ষ্য ছিল। তাই তিনি জগতকে ও জগতের 

পদার্থ মাত্রকেই কেবল সন্বদ্ধ-জ্ঞানেই পর্যবসিত করিয়! দিয়া, 

বিশ্বের শুন্যতা বুঝাইয়া দিয়াছেন। আত্মার উচ্ছেদ করা তীহার 
উপদেশের মণ্্ম নহে । বোদ্ধগ্রন্থ-সমূছ এই ভ্রম-জ্ঞান ব! সন্বন্ধ- 
জ্ঞানের কথায় পরিপৃর্ণ। 

বৌদ্ধ বে ভাবে এই ভ্রম-জ্ঞানের উপদেশ দিয়া, বিশ্বের 



অবতরণিকা । | ১০৫ 
বার্লিন পর জপ ই নি রিট ৯৯ এ পাট এবি স্পা পপ 

পদার্থরাশি যে কেবল সন্বন্ধ-সূত্রে পরস্পর গ্রাথিত হইয়া রহি- 
য়াছে--এই তত্ব বুঝাইয়াছেন, তাহ! অতীব সুন্দর । তীহার 
উপদিষ্ট প্রণালী দ্বার অতি সহজে ভ্রমু-জ্ঞান বা! শূন্যতার উপলব্ধি 

হয়। ভ্রম-জ্ঞীনের ধারণ! দৃটীভূত হইলে, এক মহা শূন্য-_ সম্থন্ধ- 

'বঞ্ছিত--অবস্থা আসিয়া পড়িবে । উহ্বাই বুদ্ধের শূহ্যতা প্রাপ্তি। 

ইহাই বৈদান্তিক ব্রঙ্গ-লাভ। ইহাই সাংখ্য-কিত বিবেক- 
জঞান-লাভ । সাংখ্যের- 

“নাস্ম নমে শাহ মিহযপরিশেষং 

বেবল্মুত্পদ্যছে জ্ঞানম্ত | 

এবং বেদান্তের-- 

“নতি নেতে জ্ঞান” 

এবং বুদ্ধদেবের উপদিষ্ট-- 
“মহাশৃন্য ৩৮ বা "নিব্বাণ” 

গুলি সকলই একই তন্ব নহে কি ? জগতের সর্বববিধ ভোগ- 
বিকার-ময়ও সম্দন্ধ বঞ্ডিত অবস্থাই_-এই শুন্যতার অপর নাম। 

“প্রপঞ্চবগনাৎ বিকল্প-নিবুত্তিত। বিকল্প-নিবুত্তা চ 

অশেব-কম্ম-ক্লেশনিবৃত্তিঃ। তক্মাৎ শ্হ্ততৈব। 
সর্ধপ্রপঞ্চ-নিবুস্তি-লক্ষণত্বাৎ “নির্বাণ” মিতুচাতে” | 

(মাধ্যমিক-বৃভি) 

অতএব, অশেষ প্রকার কন্ম ও ক্লেশের নিধৃত্তি এবং 

'বিষয়বোধ-নিবৃত্তিই__শৃন্ত| ) ইহাই নির্ববাণ ।-- * 
“শৃল্ভতায়াং তিষ্ঠতা বোধি-সন্ত্বেন প্রজ্ঞাপারমিতায়াং স্থাতিন্বাম্” । 



১০৬ উপনিষদের উপদেশ । 
সক পা কাস 

০ 

/পোরমার্থিক জ্ঞানে নিয়ত অবস্থানের নামই শূন্যতা ; বোধি- 
7 শর পুরুষের! সর্ববদা এই শূন্যতায় অবস্থান করিবেন। 

“সিঞ্চ ভিক্খু! ইমংঙাবৎ, সিত্তাতে লহুমেস্সি। 

ছেত্বারাগঞ্চ দোষঞ্ ততো নির্বানমে হুসি” 

(ধম্মপদ্ধ, ভিক্ষুবর্গ, ১০)। 

অর্থাৎ অন্তঃকরণের পঙ্কিলতা অপনয়ন করিতে পারিলে 

এবং অনর্থকর রাগ-দ্বেষাদির সম্পূর্ণ উচ্ছেদ করিতে পারিলেই, 
নির্রবাণ-পদবীতে আরোহণ করিতে পারা যায় ॥" 

“চিশ্তাবরণ-নাস্তিত্বাদ্রতত্তা বিপর্যাসাতিক্রান্তে নিষ্ঠনিকাণছে 

(প্রজ্ঞাপারমি 5, এ | 

, চিত্তের যে সকল আবরণ আছে, তাহার অপগমের নামই 

নির্বাণ। এই সকল উদ্ধৃত অংশ হইতে দেখ! যাইতেছে ঘে। 
নির্ববাণ _আত্মার ধ্বংস নহে। শঙ্করাচার্্য-বর্ণিত “যুদ্ক্রির” 

অবস্থাও অবিকল এই প্রকার 

“সস চ মোক্ষঃ ইহৈব প্রলয়, প্রদীপনির্বাণবৎ” 
(রুহ? ভাষ্য, ৫২1২২) । 

“ন তু অকার্যে নিত্োইনামরূপাত্মকে ক্রিয়াকারক-ফলম্বভাব-বর্জিতে 

(মোক্ষে) কর্ণ ব্যাপারোইন্তি” ৫1৩1১)1 

এই সকল বর্ণনা দ্বারা বুদ্ধদেবকে বদি “সর্বব-শৃন্য-বাদী” 
বলিতে হয়, তবে শহ্বরাচার্ধ্যকেই বা “র্ধব-শুন্য-বাদী না! বলা! 

যাইবে কেন 2. 



অবতরণিকা । ১০৭ 
চিন রসনা সণ শিট ভা হরর আপাত সিল পদ কাস অপর দি লস পা পল আর সর পর স 5৭ া্তিপান্টা 

এ সম্বন্ধে আর একটী কথ! বিশেষরূপে বিবেচনা করিয়া 
দেখিতে হইবে। বৌঁদ্ধমতে," কেবল 
যে যৃত্ত্যর পরেই নির্ব্বাণ-লাভ ঘটিবে 
তাহা নহে ; জীব এই বর্তমান জীবনেও, 

' তাহ! লীভ করিতে পারে । বৌদ্ধের এই কথা হইতেই আত্মার 
অস্তিত্ব আসিয়া! পড়িতেছে । যদি সমুদয়ই কেবলমাত্র সম্বন্ধ- 

জ্ঞানই হয়, এবং এই জম্ন্ধষ-ভ্তানের ধ্বংস যদি ইহজীবনেই 

করিতে পারা যায়, তবেত আত্মার অস্তিত্ব-স্বীকার ভিন্ন তাহা! 

কদাপি সম্ভব হইতে পারে না। আত্মা যদি কেবলমাত্র 

কতকগুলি সম্বন্ধের সমট্িমাত্রই হয়,-_সম্বন্ধ-সমগ্টি বাঁ ভাব- 
সমট্ি ব্যতাত যদি আত্মার আর পৃথক্ অস্তিত্বই না থাকে ; তবে 
নির্ববাণাবস্থয় যখন সর্বববিধ সম্বন্ধ ধ্বংস হইয়া যাইবে,_তখন ত 
তবে কিছুই থাকিবে না। তখন কে তবে সেই নির্ববাণাবস্থা 
লা ,করিবে ? স্থতরাং আত্মার অস্তিত্ব অন্বীকুত হইতে পারে 

না। যখন ইহজীক্বনেই নির্বাণ লাভ ঘটিতে পারে এবং সে 

অবস্থার বোধি-সত্বরূপে মনুষ্য থাকিতে পারিবে, তখন»-যদি 

নিত্য আতা না থাকে এবং সমস্তই কেবল সম্বন্ধমাত্রই হয়,তাহা! 

হইলে, সর্বব-সন্বন্ধ-ধ্বংসাত্মুক নির্ববাণাবস্থা! হইবে কাহার ? তখন 

থাকিবে কে? আরও একটা তত্ব এ সম্বন্ধে বুঝিতে হইবে ।-- 

বুদ্ধ-দেবকে যখনই কেহ আত্মা বা পরকাল প্রভৃতির কথা 
জিজ্ঞাসা করিত, তখনই তিনি 

মৌনাবলম্বন করিতেন £ কোন স্পষ্ট 

৩। ইহ্জীবনেই বোধি-সন্ 

পদবী-লাভ । 

৪ । বুদ্ধের মৌনাবলম্বন। 



১৩৮, উপনিষদের উপদেশ । 
০০০০০ দিব অপর পি ক রি রশ ধারী রি 

উত্তরই দিতেন না । এতদ্বারা, তিনি যে আতা ও পরলোকের 

সন্তাই - স্বীকার 'করিতেন না, একথা আইসে না। স্তরাং 

আত্মার নিত্যতা স্বীকারে যে গৌতম-বুদ্ধের অসম্মতি ডিল, একথা 
ভ্রমবিজুক্তিত। 

এই শুন্যতাই তীহার সেই নিতা সন্তা। ইহার শৃন্ত৷ 
জ্ঞা নির্দেশ করিয়া তিনি পাপ্ডিত্য ও 

8৮ “শখ মহীজ্ঞানেরই পরিচয় দিয়াছেন। 
দ্বীগতিক বিষয়-সমূহেব খণ্ড খণ্ড, এক 

একটা স্বাধীন সন্ভা আছে, মানবজাতির এই যে একট! মহাভ্রম 

ও প্রকাণ্ড অপসংস্বার আছে, তাহ বুঝাইয়। দিতে হইলে, 

“শুন্যতা” সংঙ্গাই অধিক সঙ্গত। জগতের ও' নিজের যে 

স্বাধীন-সন্তা নাঈ ; জগৎ ও আাত্বা উভয়েই যে পরস্পর সন্বন্ধ' 

সূত্রে চির-সুত্রিত ৮ এই তত্ব চিত্ত-পটে হঙ্কিত করিয়া দিতে 
হইলে,_কগহ ও আত্মার স্বাধীন-সন্তা যে শুন্য বা একান্ত লিখ্যা, 
ঈহাঈ ত প্রকৃত তত্ব । সাধারণ লোকে যাহাকে স্থখ-ছুঃখাদি 

বিবিধ-অনুভূতিময় “আত” বলিয়া থ!কে, সে আত্মা যে কেবল 

কয়েকটামাত্র বুসর-পরিগিত কালেই আবদ্ধ নহে--এ আত্মা যে 
চির-ঘূর্ণায়মান_-এ আতু! ষে কত জন্ম-জন্মান্তুর ঘুরিয়। বেড়াই 
তেছেঃ ইহা বুঝিতে হইলে অর্থাৎ আত্মার ব্যক্তি-নিষ্ঠত্বরূপ 
স্বাধীন-সত্তার মিথ্যাত্ব বুঝাইতে হইলে ;-_-এই মহু।শুন্য-বাদই ত 
প্রকৃষ্ট সংজ্ঞা । এই গম্ভীর সর্ববশুন্তার উপলব্ধিই ত মনুষ্ের 
পরম পুরুতার্থধ ইছ। শুন্যতা নহে) ইহা ত্রহ্ম-পদবীলাভ। 



অবতরণিকা । ১০১৯ 
পপ সি পক শা সপ পপ উকি সী 

বুদ্ধদেব জানিতেন যে, সাধারণ মানুষ ,এক্দ্রিয়িক জ্ঞান 

দ্বারাই শাসিত ; এক্দ্িয়িক জ্ভ্ান লইয়াই 

ব্যস্ত । যাহা এক্দ্রিয়িক-জগকীনের অতীত, 

এন্দ্িয়িক-জ্ঞীনে যাহার স্বরূপ বুঝা 

খাইবে না; তদ্দিষয়ে মানুষকে উপদেশ দিলে কিছুই বুঝিবে না। 
মনুষ্য এই এন্দিযিক-জ্ভানগুলির মার্জনা করুক, “সত্য-শীলাদি'র 

অনুষ্ঠানাদি করিতে থাকুক এবং তদ্দারা স্বভাব-নৈন্মল্য জন্মিলে, 
মনুষ্য আপনিই তখন তাহা অনুভব করিতে সমর্থ হইবে । আরও 
কথা আছে । যাহা এক্দ্িযিক জ্ঞানের অতাঁত পদার্থ, তাহাকে 

এন্দ্িয়িক জ্ঞানের “শন্দ' দ্বারা বুঝাইয়। দেওয়া যাইবেই ব। 

কিরূপে £ ভাবাস্বাক ও অভাবাতুক শব্ধ ভিন্ন অন্য কোন শব্দ 

নীই। কিন্তু এরূপ শ্ব এন্দ্রিয়িক বৌধ দ্বারা ভন্ধ। "এই 

জন্যই, বৌদ্ধ-গ্রন্থ্ে অনেক স্থলে পনির্ববাণ'কে,_ উহা ভাবও 
নহে, অভাবও নহে+ & এই বলিয়া বর্ণনা কর! হইয়াছে দেখিতে 

পাঁওয়৷ যায় । কেননা, ভাব পদার্থ-মাত্রই গুণাদি অম্বন্ধ-বিশিষ 
ও বিনাশী, এবং ভাব পদার্থ-মাত্রই. সগুণ, সাবয়ব, পরিণামী । 

ভাবের হ্যায়, অভাব অনিত্য পদার্থ। অভাব-জ্ঞানের মধ্যেও 

সুন্মন-ভাবে একটা! সম্বন্ধ-জ্কান তান্তনিহিত থাকে । আবার, ভাব 
ও অভাব এই শব্দদ্য় পরস্পর আপেক্ষিক শব্দমাত্র । স্ৃতরাং 
এই শুন্যত। এবং বৈদাস্তিক নির্শুণ ব্রহ্মবাদ একই কথা । যদ্বারা 

কেন সগুণ, সাবয়ব পদার্থ ব্যঞ্রিত হয় না, তাহাই নিগুপ, 

* পনচাভীবোহপি নির্ববীণৎ কু এবান্ত ভাব তা”--বদ্বকুটথত্র | 

বৃদ্ধ-মতে আত্মার সুস্পষ্ট উক্তি 
নাই কেন? 



১১৩ উপনিষদের উপদেশ । 
সপ (পরী পর সা ররর লী পন এপস লী রা কতা পিসির সি স্পা সিল সী সপ পর ছি বি আও সতী এ ক্রি দি ৬ সরি ছিল 

নিরাকার পদার্থ, বুদ্ধের শুন্যতা দ্বারাও জাতি-গুণাত্মক কোন 

সাবয়ব পদীর্ঘ বা দেশ-কাঁল-বন্ধ ক্রিয়াও প্রকাশ পায় না। এই 
জন্য হহা কেবল অভাবও নহে । অতএব বুদ্ধকে যে লোকে 

নাস্তিক বলে, তাহা নিতান্ত ভ্রমাভ্ভুক । বুদ্ধ-দেব শন্যতা-লাভের 

জন্য সমাঁপি অবলম্বন করিতে বলিয়াছেন (প্রজ্ঞাপারমিতা গ্রন্থে)। 
জগতের স্বাধীন-সন্ভ। লোপ করিতে গিয়া, জগতের সমস্ত পদার্থের 

সন্বন্ধাতুকত1 প্রদর্শন করিতে গিয়া, বুদ্ধ যে সকল বাক্য প্রফষোগ 

করিয়াছেন, তাহা একবূপ সর্ববাভাবরূপে প্রতীয়মান হওয়াতেই, 

লোকে তাহাকে নাস্তিক বলিয়া মনে করিযা লয়। ষদি আত্মার 

পৃথক, স্বাধীন-সন্তা ঘোষিত করিতে যান, তবে ত জগতের সকলই 

যে সম্বন্ধ জ্তানেই সন্তাবিশিষ্ট তাহ! বুদ্ধ বুঝাইতে পারেন না। 
আত্মার স্বাঁধীন-সন্ভ। ঘোষণ! করিলেই লোকে আত্মার জন্য বাসনা- 
কামনাদি বিবিধ ভোগের সেবা করিবে । আমাদের দৃঢ়-খধারণা, 
এই ভাবে উপদেশ দেওয়াতে, বুদ্ধদেবের প্রকাণ্ড মন্তস্তলদর্শি 
তার ও কার্য্য-কারণ-সুত্রাভিজ্ঞতারই বিশেষ পর্রিচয় পাওয়। যায়। 

তবেই আমরা দেখিতেছি যে, মূলতঃ বৌদ্ধ-দর্শনের সহিত, 
0 সাংখ্য ও বেদাস্তের কোন বিরোধ নাই+ | 

ক জনিত ল বৌদ্ধদর্শন হিনদুদর্শনেরই একটা অংশ 
০৮ হল. এবং তাহা হইতেই সংগৃহীত ॥ উপনি- 

দই, ভারতীয় দার্শনিক -মতগুলির মুল 

ভিন্তি। সেই মূল প্রজ্মবণ হইতেই তিনটা ধারা বহির্গত হইয়! 
৮ তবে বে শক্গরাচার্যা বেদাস্ত-ভাষ্যে বৌদ্ধ-ঘতের উপয়্ে আক্রমণ 



অবতরণিক। । ১১১ 
০ 

বিশাল ক্রোতস্বিনীতে পরিণত হইয়াছে । মুলতঃ অনৈক্য 

হইবে কেন %.৮ 
৩। আমরা এতক্ষণ যে সকল, আলোচনা করিয়া আসি- 

লাম; তদ্দার। আমরা বুঝিতে পারিতেছি 

যে ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণ দ্বারাই, বিষয়ী 

এবং বিষয়ের সহিত সংসর্গ হইয়া, 

উভয়ের ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া হইতে--বিষয়ীর সম্মুখে এই 

জগত, শব্দ-স্পর্শাদি বিশেষ বিশেষ বিজ্ঞানাদির আকারে 

অনুভূত হইতে থাকে। ব্রহ্মশক্তি, ত্রন্মেরই স্বরূপের 
বিকাশের জন্য, বানা বিষয় ও আন্তর ইন্দ্রিয়াদির আকারে 
অভিব্যক্ত হইয়া আছে । ঘিনি এই ভাবে বিশ্বের তাবৎ বস্তুকে 

এবং ব্রহ্মশক্তিকে গ্রহণ করিবার নিমিন্ত নিয়ত অভ্যাস করেন, 

তিনিই তন্বদর্শী । সাধারণ মনুষ্য কিন্তু তাহ! করে না । ইন্ড্রিয়- 

গণ এই জগতকে যেমন দেখায়, তাহাকে পরমার্থতঃ তাহাই 

বলিয়া ইহারা ভাব । ইহাই অবিদ্যা বা অবিবেক। এই 

অবিদ্যার প্রভাবে মনুষ্য, পদার্থ-গুলির স্বাধীন-সত্তা আছে বলিয়া 

মনে করে এবং এই সকল বিষয়ে আসক্ত হইয়া পড়ে। 

অবিদযা, বাস বিষয়কে এক একটা! স্বতন্ত্র, স্বাধীন শব্ব-স্পর্শদিময় 

বলিয়াই দেখাইয়। থাকে। এবং তশপ্রাপ্তির উদ্দেশে, মনুষ্য 
থা কারা ও ডিসি নাউ কান হিপ ক: পপ গজ পপ পা গিট পাপ 

ম্পািসপরিশীনি ফীল সি সা 

* লক্দমাধন-প্রণালা সঙ্থনদে 

উপন্ষদের মত । 

পপ সি পপ পি পক 

করিয়াছেন, সাহার কারণ এই ষে, কীলক্রদে বুদ্ধ-দেবের উপদেশের গভীর- 

তত্বগুলি ভূলিয়! লোকে উল্লার বিরত অর্থ প্রচলিত হইয়া পড়িয়াছিল। 

শঞ্করাঁচার্ষ্যের আক্রমণ, সেই বিকত মত লক্ষ্য করিয়াই। 



১১২ উপনিষদের উপদেশ । 
শিক পসরা রস এটি পরার 

“ছ্বেষ-চালিত হইয়া ক্রিয়া করিতে থাকে । এইরূপে “অবিদ্যা- 

'কাম-কর্্ম” দ্বারা জীব আচ্ছন্ন হইয়া উঠে। সংসারী জীবের । 

অবস্থা এইরূপ কক । এখন আমর! ব্রহ্ধঃসাঁধন! বিষয়ে, ব্রচ্গ-বিদ্যা- 

বিষয়ে, উপনিষদের মত কিরূপ তাহা! দেখিতে অগ্রসর হইব । 

শ্রুতিতে প্রথমে ব্রন্ম-দর্শনের ও ব্রহ্ম-প্রাপ্তির বিদ্বস্বরূপে-_ 
'অবিদ্যা-কাম-কর্ম”_-এই ত্রিবিধ, বস্তূর 

বসেধাললা এ. উল্লেখ দেখিতে পাই । 7 
পরাঞ্চি খানি বাতৃণৎ স্বয়্তু স্তম্মাৎ পরাঙ্পশ্ঠতি নাস্তরাত্মন্” 

(কঠোপনিষদ, ৪1১) এবং “পরাচঃ কামানন্ুষস্তি বালান্তে মৃত্যোষস্তি 

বিততস্ত পাশম্ কেঠোপনিবদ, ৪1২)। 1 
উপ পাল পপ দিপা পপ পর্কি সপদ জাই 3 এসি হী কী পল পানা তপতি শালী আপস ৪ সক স্ চে পু পা জা জা লো পাসে 

* ইহাঁরাই সকাদ-কর্ী | এইরূপ বক্িলাই প্রান্ত ও জনিষ্ঠ 

পৰিহানার্থ ভালেত হইয়া, স্বর্গাদ প্রাপ্রিকাঘনাঘ, বং পুজপশুবিভ্াদ্দ 

লাঁভ কামনার, অশ্মহোআাদি যজ্ঞ, অনুগান আনে । ইভাদের জন্যই 

সকাম-কম্মকাণড উপদিক্ট হইাতছ | | এইজন্য খশ্মকাণ্ডাত্মক “বৈদিক 

উপদেশগুলিও নিরর৫থক নহে । আপন বুদ্ধর ঈবচিত্রানুসারে সাধকের 

সাধনায় প্রবুত্তি হয় । যাহার যেরূপ মতি তাহাকে তদ্রপ উপদেশ দিতে 

হয়। “ষস্ক যথাবনাসঃ স হথারূপৎ পুরুষার্থহ পশ্দগ তদনুন্দপাণি 

সাধনানি উপাদদিৎসন্তি” উঙ্কর-ভাষ্য ২১1২৭ বুহ?) 

1 অর্থ এই যে, “পরমেশ্বর উত্জিরিবগকে রর রিয়াছেন | 
সেই জন্যই লোকে অস্তরাত্মীকে না দেখিয়া, শব্দ-ম্পর্শাদিনয় বিবয়-বর্গকে 
দেখিয়া থাকে”। শ্যাহাদের বহিধিষরক কামনা আছে। বাহার! ব্রঙ্গ- 

গাপ্তির কামনা না করিয়। বাহ্বিষয়ের কীমনা করে, তাহারা সংসার-পাশে 

আবদ্ধ হইয়! পড়ে” । 



অবতরণিক! । ১৬৩ 
শো অপ শালী এলি, এ জট ৬০ ৮ রা সির্পী » পা এ পিপি | জী পিাটিএ৬ শিপ সত দশ ঈনপাটিপ লী সিটি পীর অপির সর শশী আপি লাস ছি সিসি দারা ৯ রস হালা তন্ন প্রি টি 

অবিদ্যা বা ইন্দ্রিয়ের প্রকৃতিই এইরূপ যে, উহা বিষয়- 

। গুলিকে শব্দ-স্পর্শাদি-বূপে। স্বতন্ত্র স্বাধীন পদার্থবূপে,-- 

আমাদের নিকটে উপস্থিত্র করে। »এইরূপে পদার্থ উপস্থিত 

হইলে? রাঁগ-দ্বেষ দ্বার। পরিচালিত হইরা, আমরা সেই পদার্থ- 

প্রাপ্তির কামন! করিয়া থাকি । এই কামনা হইতেই *% সেই সকল 

পদ্দার্থ-প্রাপ্তির উদ্দেশে আমরা কন্ম করিয়া থাকি | এই অবিদ্য- 

কাম-কন্ম্নের হস্ত হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য, শ্রুতিতে সাধনা 

ও উপাসনার প্রয়োজন ও প্রণালী কীর্তিত হইয়াছে । শ্রর্গতি 

যে প্রণালীর আবিক্ষার করিয়াছেন, তাহা অতীব বিল্ময়জনক । 

বিষয়-মদাচ্ছন্ন জীবকে ধীরে ধীরে, এই বিষয়ের মধ্য দিয়াই, 

কিরপে ব্রহ্ম-পথের পথিক করিয়া দেওয়! যায়, শ্রুতিতে তাহারই 
প্রণালী উপদিষ্ট হইয়াছে । 

শ্রুতি, কোন বস্ত্র উচ্ছেদ বা ধ্বংস-সাঁধনের পরামর্শ দেন 

পি ক পি পাতি পরত ৩ শলাপপািপিপসপ | পাপ সপপািলাশি পি পপ পাপা পলিসি পাশ পি পা 

* কাদনাই (1০৮৮৩) সকল ক্রিয়ার মুূল। শ্রুতি বলেন,_- 

"নীস্খৎ লব্ধ! করোতি”হ্থখ-প্রাপ্তিই সমুদর-কম্মের চালক | কিস্তু,-_ 
পরিচ্ছন্ন পদার্প সুখ দিছে পারে না) শভূমা তেব জুখম্”ন যাহা অপরি- 

চ্ছিন তাহাই পরম-স্থখ (দিতে পারে। দে ভঙ্খ প্রেরঃ পুভ্রাৎ প্রেয়ো 

বিভ্তাৎ প্রোয়োহন্তাম্মাৎ অব্বস্মাৎ,”--আক্াই নিরতিশয় প্রিয় ও পরম- 

স্থথকর । অতএব, জতিমতে, পরম-স্ুখকর আত্ম-প্রাপ্তিকামনাতেই 

সকল ক্রিয়া কর্তব্য । পাশ্চান্ত্য “স্খ-বাঁদ” অপেক্ষা, অতির এই “পরম- 
সুখবাদ” কত উন্নত,--পাঠক তাহার বিচার করিবেন । 

সপ পাপ শা শত ৩ শা পিছ ৩ শি পাপা শা পাকি দে | ৮১ তসপপীলপ্ী পপ পপি শিশপি্পীীশিস 

ডি 



৯১৪ উপনিষদের উপদেশ । 
৭৯ পিপি শিপ পিস সী এ সই পিতার | পপসিন ই পিপাসা প সদা ২ খল পিপি পি) পিপি পসিশিল ৩৩ ৯ 

নাই। বিষয়ের একান্ত ধংস এবং বৈষ- 
ধিক কর্মের একান্ত বিনাশ করিয়া দিতেও 

শ্রুতি চেষ্টা করেন নাই। : ইহাই উপনিষদের বিশেষত্ব । কিরূপে : 
'বিষয়-দর্শনের স্থলে ব্রহ্ম-দর্শন প্রতিঠিত করা যার ; কিন্্ূপে বিষয়-$ 

কামনার স্থলে ব্রন্ম-প্রাপ্তি-কামনা * প্রতিষ্ঠিত করা যাঁয় ; কিরূপে 

বিষয়-প্রাপ্তির জন্য কর্ম্মের স্থলে ব্রহ্ম-প্রাপ্তির নিমিন্ত কন্ম্ের 

প্রতিষ্ঠা করা বায় ;--শ্রুতি তাহার বিস্তৃত উপদেশ দিয়াছেন । 

আমরা মূলগ্রন্তে বথাস্থানে এবিষয়ে আলোচনা করিয়াছি : এখানে 

ক্ষেপে বাহা বিশেষ বলিতে আছে, ভাহাই বলিতে চেষ্টা করিব । 

আমরা দেখিয়াছি, ইন্দ্রিয়াদির প্রকৃতিই এইরূপ বে, উহারা 

বিষয়বর্গকে স্বতন্ব, স্বাধীন পদার্থরূপে 
সাধকের শ্রেদ স্ডীগ | এ 

রি উঃ করে। সকল পদাথ মে ব্রঙ্গে- 

রই স্বরূপের পরিচায়ক মাত্র, তাহা আমরা ভুলিয়া বাই। এই 

জন্য শৃহ্করাচাধ্য এই সাঃ “আবরণ-শক্তি”ন* বঁলিয়াও 

অভিহিত করিয়াছেন। এক্দ্রিয়িক না ব্রন্মের স্বরূপকে 

ব্রন্ম-সাধনের প্রণালী । 

থা পিপল চপ পপ পা ক পা 

*. শ্রুতির নানাস্থানে এইনপ কামনার আ্রশংসা দেখিতে পা নয 

বায়। “তইউমে সত্যাঃ কামাত আঅনুভাপিপানাঠ-ইভানদ | এস বদি 

পিতৃলোক-কামোভবভি' তেন পিতৃলৌকেন সম্পন্ন! মহীয়ছেইভাদি | 

“বিশুদ্ধদত্ধঃ কাঁনয়তে যাংস্চ কামান” ইত্যাদি ॥ 

+ এতরেয় ব্রাঙ্ষণভাব্যে শঙ্কর -চিক্ষুদা্ধ ব্যাপারা সক্তবুদ্ধিঃ 

সর্বোলোকো ব্রহ্ম নোপলভতে 1৮ এই জন্যই পে স্থলে চক্ষুরাদিকে “গিরি” 

বল! হইয়াছে বর্ষণে! গিরণাঞ্জ গিরিত 



অবতরণিকা । ১১৫ 
৯ বশ আসি লাশ শরণ ঈ শা ১ ভিত শীিপরীতি লাশ তি পর স্পস্ট | তাপ পিজি ছি | চর পট পপ এত» লীন লা এর পি ভা পিস প্নিলিটি লী লাশ ৯০ পরত লরি? পনি” ০০ সপ এ পপর পর * ৬০ পপ সপ 

আচ্ছাদিত করিয়া রাখে । শরতিতে সংসারাচ্ছন্ন ও ইহলোক- 

সর্ববস্থ জীব-সকলকে “কেবল-কম্মী” বলিয়া অভিহিত করা হই- 
যাছে। ইহাদের মধ্যে যাহার! বাপী-কুপদির খনন ও দানাদি 

দ্বারা যে দকল সশুকম্মের আচরণ করির। থাকে? তদ্দারা ইহাদের 

'“পিতৃষান-মার্গেশ চন্দ্রধলোকে গমন বর্ণিত আছেক্। কিন্তু এই 

সকল বিষয়াচ্ছন্ন জীবকে ধীরে ধীরে ব্রল্গাত্স-জ্ঞানে লইয়া যাইবার 

জন্য শ্রুতিতে কন্মের সঙ্গে দেবতা-জ্ভানের সংযোগ শবহিত 

হইয়াছেণ'। প্রথম ০৫--সকাম-ভাঁবে, নিজেরই স্রখাদি লাভার্থ 

এবং পর-লোকে স্বর্গ প্রাপ্তির জন্য ও দেব-লোকে স্বখ-প্রাপ্তার্থ, 

এই সকল লোকের প্রতি সক্কাম-ভাবে, দেবতাদ্দোশে যভভ্কাদির 

বিধি দেওয়া হইয়াছে । ইহারা পতৃমান-মার্গ অবলম্বন 

করিয়া চন্দ্র।(লোক দ্বারা শাসিত দেববলোকে গমন করে। ইউ 

উভয্ব প্রকারের লোৌকেরই পুনরাবৃন্ডি হর ' কিছু, সক্ষল-ক্রিয়ায় 

ও সকল-পদার্থে ব্রঙ্গ-দর্শন প্রতিষ্ঠিত 5 ওয়া আবশ্যক | সকাঁম 

দেবোপাসনায় তাহা'সিদ্ধ হইতে পারে নাঁ। কেননা, তখনও 

ত্রল্ম ভইতে অতিরিক্তরূপে,ক্গতন্্র পদার্থ বোবেই দেবতার 

শ্পলাসসদণি ৮ এ. পাশা পপিিসিশ। পকলিল গস রে নি - স্ - পন পরপিসিসিক শশা পা 

স, 

+ ঘাতারা কেবলই উন্দ্-গরায়ণ। টগর শীবৃত্িবলে চালি? 

ইয়া কেবলই বিষয়াচ্ছ্ন হইন্ব। কাঁলবাপন করে, তাহাদের অন্ধতমপাবু 5 
লৌকে গতি হয়” স্থাবগীস্তা অধোঁগতিঃ তাং” শঙ্কর । 

1 “বিদ্যাঞ্চ অধিদ্যাঞ্চ বন্তদ্বেদোভয়ং সহ! আববদায়া মৃত্যুৎ ভান্বা? 
বিদায়া্বতমন্ন।তে” (ঈশোপ্নিষদূ, ১২)। 



১১৬ উপনিষদের উপদেশ । 
কালা এপস সপ অরিন | ৩ পা রী 

উপাসন! কর! হয় *। এই জন্য শ্রশ্ততিতে, নিষ্ষীম-ভাবে এবং 

কেবল ব্রক্ষোদ্দেশে যজ্ঞাচরণ করিবার বিধি দেওয়া হইয়াছে। 

নিষ্কাম-ভাবে ব্রন্ষোদ্দেশে নজ্ভাচরণ করিলে, ক্রমে চিত্ত বিশুদ্ধ * 
হয়। পরে, এরূপ সাধকের আর দ্রব্যাত্বক যজ্ছের প্রয়োজনঞ& 

থাকে না; তখন সাধক ভাবনাত্মক যজ্ঞ করিবার অধিকারী হইয়া 
উঠেন। এই ছুই শ্রেণীর সাধকের! সূর্য্যালোক দ্বারা শাসিত 
“দেবধান-মার্গে” উতকুষ্ট লোকে গতি বর্ণিত আছে এবং ইহাদের 

আর পুনরাবৃন্তি হয় না। এইরূপ প্রণালীতত, সাধকের ক্রমে 

ক্রেমে সর্বব-পদার্থে ও সর্বব-ক্রিয়ায় ব্র্গ-দর্শন প্রতিষ্ঠিত হইতে 

থাকে । 

প্রথমতঃ, কিরূপে সর্বব-পদার্থে ব্রহ্ম-দর্শন উপদিষ্ট হইয়াছে, 
তাহাই বলা যাইতেছে । ইহাই বেদান্ত- 

দর্শনে “প্রতীকোপাসন1” ও “সম্পছুপা- 

সন” নামে খ্যাত। আমর! দেখিয়া আসিয়াছি যে, এক" বিশ্ব- 

ব্যাপিনী প্রাণ-শক্তি, তিন আকারে অভিব্যক্ত হইয়। রহিয়াছে । 

উহা! প্রথমে সূর্ধ্য-চন্দ্রাদি আধিদৈবিক পদার্থাকারে অভিব্যক্ত হই- 

য়াছে; উহাই আবার বুক্ষ-লতাদি বিবিধ বাহা আধিভৌতিক 
পদার্ধাকারে বিকাশিত হইয়াছে ; উহাই আবার প্রাণি-দেহে 

আধ্যাত্মিক ইন্দ্রিয়াদি শক্তিরূপে প্রকাশ পাইয়াছে। অতএব এই 

তিন শ্রেণীর পদার্থের মূলে একই শক্তিমাত্র। ইহারা সকলেই 

* “সোহন্াং দেবতামুপাস্তে, অন্যোইসাবন্তোই্হমন্মীতি, ন ল বেদ”-- 
ইত্যাদি শ্রুতি দ্রষ্টব্য । 

১) 

১। সর্বপদার্ধে রঙ্গ-দশন | 



অবতরণিকা | ১১৭ 
জা 

এক প্রাণ-স্পন্দনেরই রূপাস্তরমাত্র--সংস্থান-ভেদমাত্র । সাধক 

যদি এই তত্ব হৃদয়ে দুঢ়রূপে ধারণা করিতে পারেন, তবে তাহার 

চক্ষে সমুদয় পদার্থ ই ব্র্গশক্তি রূগে অনুভূত হইতে পারে। 

*ক্রুমে ক্রমে এক ব্রহ্ষ-সত্তা ব্যতীত আর কৌন পদার্থের স্বতন্ত্র, 

স্বাধীন সন্তা াহার নিকটে অনুভূত ভয় নী। এই উদ্দেশ্যেই 

আর্গতির নানা স্থানে দেখিতে পাওয়। যায় যে, আধ্যাত্মিক উন্দভিয়- 

ব্গকে আধিদৈবিক সুর্য্য-চন্দ্রীদিরই অভিব্যক্তি রূপে ভাবনার 

উপদেশ আছে । আবার, আধিদৈবিক ও আধাত্বিক পদাথ- 

গুলিকে, এক প্রাণ-শভ্ভিন্পে ভাবনারও ব্যবস্থা দেওয়া হই- 

রানে; এইরূপে সর্ব পনার্ে ব্রহ্ম-সন্তা-দর্শন প্রতিষ্ঠিত হইতে 

থাকে । তখন এই প্রকার অন্তভূতি হয় ধে--কৌন পদার্থেরই 
ব্রঙ্গা-সত্তা হঈতে স্তন সন্ত! নাই । ব্রল্গ-সম্তাই সকল পদার্থে 

অনু প্রবিষ্ট, অনুস্যুত রহিয়াছে । শুতরাং কোন পদার্থই ব্রহ্গ- 
সন্ত! হইতে স্বতন্্ ও স্বাধীন হহতে পারে না। শভ্যাস দৃঢ় হইলে, 

এইরূপে পদার্থগুলির স্থতন্রতা-বোধ তিরোহিত হইয়া যায় : সর্ববত্র 

কেনল এক ব্রন্ম-সভাই অনুভূত হইতে থাকে । এইরূপে, পদার্থ 

মাত্রেই ব্রহ্গ-দর্শন প্রতিষ্ঠিত হয় । 

ূ্ধ্য, অগ্নি, চন্দ্র, বিছযুৎ প্রভৃতি “আধিদৈবিক" পদার্থ এবং 
চক্ষঃ, বাক্য; শ্রোত্র, মন প্রসৃতি ইন্দ্রিয়শক্তি “আধ্যাত্মিক” বস্তু 

বলিয় শ্রুতিতে পরিচিত। কি আধিদৈবিক, কি আধ্যাত্মিক, সকল 

পদীর্থই যে এক মুল প্রাণ-স্পন্দন হইতে অভিব্যক্ত হইয়াছে এবং 

প্রীণ-স্পন্দনকে অবলম্বন করিয়াই অবশ্থিত রহিয়াছে, এই তত্ব 



১১৮ উপনিধদের উপদেশ। 
মারা পাশ উমা উকিকাসৌ্পর শি তি তি স্লো আঁ ট্রলি পেলে বাসস, পি তি সজল সি পিক পি সী শি ৭ ৬ সপ পাস সি 

আর্মতির সর্বত্রই পাও বায়। ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক উপনিষদে 

এই মহাঁতত্ব নানাভাবে উপদিষ্ট হইয়াছে । এস্থলে আমর! 

₹ক্ষেপে তাহ৷ প্রদশন করিতেভি। 1 

রহদারণ্যকের প্রথম অধ্যায়ে যে 'প্রাণ-তের বিবরণ 

(১১২১-২৬) আছে তাহাতে আমরা দেখিতে পাই নে বাগি-। 

ন্দিয, চক্ষুঃ, শ্বোত্র, মন প্রভৃতি আধ্যাত্যিক ইন্দিয়বর্গ প্রাত্যেকে 

প্রত্যেকের কোন প্রকার সাহান্য নালইর। স্ব স্গক্রিয়া নির্ববাহ 

করিবে বলির স্পা করিয়া বেড়াইতে লাগিল । এদিকে, সুঘা, 

অগ্নি, চন্দ্র প্রভৃতি মাধিদৈবিক পদাথগুলিও কেহঈ কাহারও 

সাহাধ্য না লব! এ স্ব ক্রিয়া নির্দনাহ করিবে বলিয়া স্পদ্ধা করিয়া 

বেড়াইতে লাঁগিল। কিন্ু অল্পদিনের মধ্যেই উহারা বুঝিতে 

পারিল বে, প্রাণ-শক্ড্িত সকলের শ্রেষ্ঠ বস্তু । প্রাণ-শক্তিই 
সকল প্রকার ক্রিয়ার মূল। প্রাণ-শক্তি আছে বলিয়াই চক্ষুরাদি 

ইন্দ্রিয় এবং সূর্ধ্যাদি পদার্থ সপন আপন ক্রিয়া সম্পাদন করিতে 
পারিতেছ্ে। প্রাণ-শক্তির কদাপি ক্ষয় হয় না, নাশ হয় নাঃ 

উহার ক্লান্তি নাই । কি চক্ষরাদি হন্দিয়, কি সুব্য-চন্দ্রাদির ক্রিয়া, 

সকলই সেই প্রাণ-শক্তির আশ্রয়েই স্ব স্ব ক্রিয়া করিয়া থাকে । 

ইহাদের সকল প্রকার ক্রিয়ার মধ্যেই সেই মুল প্রাণ-শক্তি 

অনুগত--অসস্যুত- হইয়া আছে ।*% বৃহদ্দারণ্যকের সপ্তান্ন- 
বিদ্ভার' এক স্থলেও ( ১/৪/৩--২০ ) আমরা প্রকারাস্তরে এই 
ক রশ ৯ আপা পিই তাহা গত সা কর সপ কিল পি প্রি | সী পপি চে ০০১ 

* “র্বভূতেষু বাগাদয়োহ্গ্র্যাদয়শ্চ মদাত্মকাঃ__অয়ং প্রাণ আত্ম! 

সর্বপরিস্পন্দকৎ ভেনানেন ব্রতধারণেন একাস্মত্ং-তপ্রাপ্পোতীতিশিশক্কর | 



অবতরণিকা | ১১৪৯ 
তি রিনি পি লী পিতা পরী কী তি সিএ শি জপ পা অর্শ লী তি বি পরি সী পলি লা আন অরিন লী সী এ ৪ বাটি রিল 

তুই দেখিতে পাই। মূল প্রাণ-স্পন্দন, বাহিরে সূর্য্য, অগ্নি, 
চন্দ্রাদি পদার্থের আকার ধারণ করিয়াছে। আবার, সেই প্রাণ- 
স্পন্দনই, দেহ মধ্যে প্রাণসপান-সমনি-উদ্াান-ব্যান নামক পাঁচ 

প্রকারে বিভক্ত হইয়। দেহিক সকল প্রকার ক্রিয়া চালাইতেছে 

এবং উহা ই চক্ষু, শ্রোত্র, বাক ও মন প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের আকার 

ধারণ করিয়! অবস্থান করিতেছে । বাহিরে যাহা সুব্য; উহাই 

দেহমধ্যে চক্ষুরিন্দ্রিয়ের আকারে অভিব্যক্ত হইয়াছে । বাহিরে 

যাভা অগ্নি, উহা দেহে বাগিন্দ্িয়ক্পে অন্ভিবাক্ত হইয়াছে । 

বাভিরে যাহা চন্দ্র (বা পঙ্জন্য), ভাহাই দেহে মন-নামে অভিব্যক্ত 

হইয়াছে । শ্রতির এই সকল কথার অর্থই এই যে, একই 

মৌলিক প্রাণ-স্পন্দন, যেমন সূষ্ধ্য-চন্দ্রাদির আকারে অভিব্যক্ত, 
উহা আবার প্রাণি-দেহের বিকাশ-সময়ে চক্ষুরাদি ইন্দ্িয়াকদ্রে 

অভিন্যক্ত হইয়াছে । এক প্রীণ-স্পন্দনই--এই সকল পদার্থের 

মূল “কারণ? । কাগ্য পদার্থমাত্রেই কারণেরই রূপান্তর । সুতরাং 
কোন পদার্থেরই কারণ-সন্তা হইতে স্বতন্ত্র সন্তা নাই। অতএব 

এক প্রাণ-স্পন্মনই সকল পদার্থের মূলে অবস্থিত * | বৃহদারণ্য- 

কের 'মধুবিভ্াতেও' আমরা প্রকারান্তরে এই তদ্বেরই নির্দেশ 
৪ আত 

% | হস্ত ৮ বন্মাপাত্লা ভ স ভেন সবিভক্তো ষ্ বথা ঘটাদীনাৎ 

মদ । কাধ্যঞ্চ কারণেন অব্যতিরিক্তম্- শঙ্কর | যি, কার্ধত তভহো 

( কার্ণাৎ ) নভিদ্যতে”-আননগিরিকত ব্যাখ্যা ।  প্রাণঃ ''সর্বপরি- 

স্পনক্কৎ” 1. “মননদ শনাত্বকানাং * চলনাত্মকানাঞ্চ ক্রিয়াসামান্মাত্রে 

(1. ৫, প্রাণে) অন্তুভভীবঠ৮-- শঙ্কর | 



১২০ উপনিষদের উপদেশ । 
পি পিপিপি রি পিপি সস পাশ পাত ০ পাম্পি সপ পি শি পতি ই তিল পি ০৯ পাস্পিপীসিপাসি তাপস পাস্তা ন পাপা স্টিল তত লাস তত শী সি উপ সিলসি পি 

দেখিতে পাই। তথায় এইরূপ উপদেশ আছে যে--বে স্ত| সূর্যের 
অত্যন্তরে অবস্থিত, সেই সম্তভাই চক্ষুরিক্দ্রিয়ের মধ্যে অবস্থিত। 

এই জন্যই সৃষ্য ও চক্ষুঃ পরস্পর পরস্পরের উপকারক । যে সন্ত! 
অগ্নির মধ্যে অবস্থিত, সেই সন্তাই বাগিক্দ্িয়ে অবস্থিত । এই 
জন্যই অগ্নি ও বাগিন্দ্রির পরস্পর পরস্পরের উপকারক। যে 
সত্তা দিক সকলের মধ্যে অবস্থিত দেই সন্তভাই শ্োজেক্রিয়ের 

মধ্যে অবস্থিত । এই জন্যই শ্রবণেন্দ্িয় ও দিক সকল (১17৯) 

পরস্পর পরস্পরের উপকারক % 1- ইত্যাদি প্রকারে জা 

“মধুবিদ্ায়', আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক পদার্থ সকজের মৌলিক 
একত্ব পরিস্ফ্ট দেখিতে পাই । 

ছাঁন্দোগ্য উপনিষদেরও নানাস্থানে এই তত্ব উপদি্ষ্ট 

হন্তয়াছে । “সংবর্গ বিদ্যার" (১1৩ খণ্ড) আমরা দেখিতে পাই 

অগ্নি, সৃধ্য, চন্দ্র, জল প্রভৃতি আধিদৈবিক পদার্থগুলি “বায়? 
€ প্রাণ-স্পন্দন ) ৭" হইতেই আভিব্যন্ত হইয়াছে, উহার, বায়ুর 

৭ আপ্িপ এ পানর পা পা, বাকা পবা শা পল 

ভাজ 62 খাল তিক কিনা কপহা গা তলিল ৬58 টিক 2৮৮০ কল পদ শক ৭ সত হি লা ঠা ঠা টির গা এ পণ, (০ 0 £ সি,» ১ দল পপ গতর এগ? 

সান্নাজ্ক মেকপ্রল্যঞ্চ। দুষ্টহ িশিঙ্ষত।  যে স্গদ বস্ত পরশ? 

পরম্পরের উপকার ব! সহীলক উভারা এক মুনা হতে উত্দপা্ন। 

পাঠক শঙ্কদের এহ দুণ্ভটা ভুলিবেন না । 

+ শ্রতিক্খিত এই বাফু আমাদের পি? 

বায়কে (2106017) বলা যাইতে পাজে।  ভিহহে । দেহমব্যে ) বাহা 

প্রাণস্পন্দন, বাহিরে তাহাই বাচ্গু । এই বাযুই পরে অগ্্যাদির সহিঠ 

অনুগতবূপে স্কুল বায়ুরূপে দেখা দের । 



অবতরপিকা। ১২১ 
+ পশিসটিশপিনথ লীশ ক শি পি লীগ সা রসএউ ্ট কলি্স শি কি মি শত পরিজ পরিণীতি পরী 6 পাট শী পীশি লস্ট পা? সখী তা লস্ট শিখ পি পরস্পর পিপি শিস জরি লিপি লক তি লি ক লি পির 

আশ্রয়েই অবস্থিত রহিয়াছে এবং প্রলয়ে উহার! বারুতেই লীন 

হইয়া যাইবে । আবার, বাগিন্দ্িয়, চক্ষরিন্দির, শ্রবণেক্দ্রিয় ও মন 

প্রভৃতি আধ্যাত্সিক বস্ত গুলিও প্রাণ-স্পন্দন হইতেই অভিব্যক্ত 

হইয়াছে ; উতর! প্রাণ-স্পন্দনকে অবলম্বন করিয়াই আপন আপন 

ক্রিয়া সম্পাদন করিতে পারিতেছে ; এনং গাটনিদ্রার সময়ে বা 

প্রলযুকালে উহারা সেই প্রাণ-স্পন্দন রূপেই বিলান হইয়া 

যাইবে। প্রির পাঠক, আমরা এস্থলে, আধ্যান্থিক এবং আদিদৈবিক 

পদাথ গুলি যে একই মুল-কাদণ হইতে তভিশ্যক্ত হঈাছে,তাহাউ 

পাইতেছি। প্রাণ-সনভাই মে সকল পদার্ধের দুলে অবস্থিত, 

তাহা আন্য প্রকারেও ভান্দোগ্য উপনিবদ আমাদিগকে বলিয়া 

দিয়াছেন। তৃতীয় প্রপাঠকের ভ্রয়ে'দণ খণ্ডে আমরা দেখি 

সে--এই দেহে পাচিটী দারপাল মাছেন। প্রাণ-স্পন্দনহ আাপনঃকে 

পাঁচভাগে বিভন্ত করিয়া দৈহিক সকল ক্রিয়' সম্পাদন কিয়! 

থকে । প্রাণ, পান, সমান, উদ্ান ও ব্যান--শুল প্রাণশক্তির 

এই পাঁচ প্রকার অধান্তর ভেদ। এই স্থলে এইরপ কথ! আজে 

যে, মূল প্রাণ-স্পন্দনই প্রাণ, চক্ষুঃ ও সুধা এছ তিন আকারে 

অবস্থিত । আবার উহাই --ব্যান, শ্রবণেন্দ্রির় ও চন্দ্র এই আকারে 

অবস্থিত। আবার উহাই--অপান, বাঁগক্দির ও অগ্রিরূপে 

অবস্থিত । উহাই আবার, সমীন, মন ও পঙ্ভন্যরূপে এবং উদান, 

বায়ু ও আকাশরূপে অবস্থান করিতেছে । আর্গতির এই সকল 

কথার তাশুপধ্য এই ষে, সূষ্য অগ্নি প্রভৃতি আধিদৈবিক পদার্থের 
মূলে যে প্রাণ-শক্তি, বাক্য, চক্ষুঃ প্রভৃতি আধ্যান্ষিক 



১২২ উপনিষদের উপদেশ । 
পিপি পি পশলা পাস চা ৯৯ পি পা সর সিিলী  পীি পি লা চস ছি লী সপিখিদপর্শি শি শী সতী সিপিএ পসরা তি পিসি পি লিগ ললিত পি সপ পাশ পরী পরী পর সিপাশিনর পন জিসান 

পদার্থের মূলেও সেই প্রাণশক্তি? ছান্দোগ্যের তৃতীয় প্রপাঠকের 
অফ্টাদশ ও উনবিংশ খণ্ডে, এই মৌলিক কারণ-সন্তার তত্ব অন্য 
প্রকারে প্রদর্শিত হইয়াঙ্ছে। সে স্থলে-_অধ্যাত্ব “মন” এবং 

[ধিদৈবিক “আকাশে” ব্র্ম-দর্শন উপদিষ্ট হইয়াছে । বাগিক্দিয়। 

শবণেক্ডিয়, ্াণেক্দ্ি় ও চক্ষুরিক্দ্িয়কে সেই মনের চারিপাদরূপে 
এস্থলে উল্লেখ করা হইয়াছে । এবং অগ্নি, বায়, সুষ্য ও দিকৃকে 

সেই আকাশের চাবিপাদন্ধপে উল্লেখ করা হইয়াছে 1 এই সকল 

বন্ধু ঘে পরস্পর পরস্পরের উপকাঁবক তা হও এম্থলে প্রদর্শিত 

হইরাচ্চ। প্রিয় পাক, আমরা এই সকল কথ। দ্বারাও বুঝিতে 

পারিতেভি যে, একই মূল-সন্ত! নার বখন সুয্য-অগ্লাদি আধি- 
দেবিক্ক পদার্থ এবং চক্ষুঃ-নাক্ প্রভৃতি আধ্যাত্িক ইন্দ্রিয় আভি- 

ব্ল্ত ৫ হখন অবশ্থাউ রঃ ( আলোক ) চক্ষুরিন্দিয়ের, 

এবং অস্কি (তেজঃ-শক্তি ) বাগিন্দ্িয়ের উপকার করিয়া থাকে । 

কেন না, যাহা যাহার উপকারক, তাহারা একই মুল-কারণ 

হইতে অভিব্যক্ত *।  ছান্দোগ্যের ভ)কাম” এবং “উপ- 

কোশলের, উপাখ্যানেও ( চতুর্থ প্রপাঠকের ৩য় হইতে ১৫শ 
খু ) আমরা এই তন্বহ দেখিতে পাঁই। এস্থলে ব্রহ্গকে 

“ষোড়শকল'-বিশিষ্ট” বলা হইয়াছে। পুর্বন, পশ্চিম, উত্তর, 

দক্ষিণ_-এই চারি কলা) পৃথিবী; দৌঃ, আকাশ, সমুদ্র--এই 
চারিকলা ; অগ্নি, সূষ্ধ্য, চন্দ্র, বিদ্যুৎ__এই চারিকলা ; মন, দ্রাণ, 

পপর লশ তত সপ পিপি সিসি রি রগ এর কও 

* “বচ্চ লোকে পরস্পরোকার্ধোপকারক কভৃত্ং _-তদেককারণ- ু র্বকং 

টি দষ্টম”--_শঙ্বরে | 



অবতরণিকা । ১২৩ 

চক্ষুঃ, শ্োত্র- এই চারিকলা । ব্রন্মের এই ঝোড়শ-কলা উপদিষ্ট 

হইয়াছে এবং ইহাদের সঙ্গে নে প্রত্যেকের সন্ধন্ধ মাছে, তাহাও 

প্রদর্শিত হইয়াছে । আধ্যাত্তিক ও আ্মাধিদৈবিক পদার্থ গুলিকে 

স্বতন্ধ স্বহন্্র দ্াধান পদার্থনূপে অনুভব না করিয়া, এগুলি 

এক ব্রন্মেরই পাদরূপে - অংশরূপে- অনুভব করিতে অভ্যাস 
করিলে, ক” পদার্থে ব্রন্ম-দর্শন প্রতিষ্ঠিত হইবে । এই সকল 
উপদেশের ইহ!ই এদদেশ্য । উপকোশলের উপাখ্যানে দৃষ্ট বয় 

যে? আশিদৈণক সুর্ধ্য-চন্াদিতে ষে “পুরুষ” অবস্থিত, আধ্যা- 

ভিক চক্ুঃ-কর্ণীছে এক্দরিয়ে ও সেই 'পুরুষ' অবস্থিত । এতদ্দারা 

ইহাত আমরা পাত মে, সকলে পদার্থই এক ব্রন্গ-সন্তা হহাতে 

অভিব্যন্ড, এক বক্ষ সভা আধ্যাত্মিক ও আধিদৈবিক সকল 

পদার্থের ঘুলে অবস্থিত । এবং সকল পদার্থহ এই ব্রহ্ম -সন্তারুই 

পাদ বা অংশ । কেহই স্্হ্ন্র, স্বীধীন বস্তু নহে। এই জন্য 

আবার এই উপাখ্যানেই_-পুথিবী- অগ্নি, সুধা, অন্ন, জল, দিক্, 

নক্ষত্র, চন্দ্র; প্রাণ” আকাশ, দ্যৌঃ বিদ্যুত; -এই গুলিকে 

ত্রন্গেরই থিবভূতি' বা এশ্সব্য বলিয়। উল্লিখি 5 হইয়াছে । ব্বহদা- 
রগ্যকেরও প্রায় সমগ্র পঞ্চম অধ্যায়ে এই প্রকার কথাই দৃষ্ট 
হয়; হৃদয়, মন; বিদ্যুৎ, সূর্যা, অগ্নি, বাক্য, জল--এই সকল 

প্রীণ-শক্তির বিকাশ এবং এই সকলের মধ্যে একই “পুরুষ 

অবস্থিত আাছেন। প্রাণ-শক্তি অন্নের আশ্রয়ে ক্রিয়া করে। 

সকল পদার্থের মূলে যে এক ক্ররক্ষ-সত্তা অবস্থিত এবং এই 

মূল ব্রহ্ম-সত্ত। ব্যতীত কোন পদার্থেরই যে “স্তন, স্বাধীন সন্ত 



১২৪ উপনিষদের উপদেশ । 
৯ পরস্পর পাস পলিপ আপস স্লিম সিপিবি 

নাইস এই মহাঁতত্বই এই সকল উপদেশের একমাত্র লক্ষ্য । 

ছান্দোগ্যের পঞ্চমাধ্যায়ের প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে এবং বুহদা- 

রণাকের ফষ্টাধ্যায়ের প্রথমণরাহ্গণে-_প্রাণ-শক্তির শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে 
যে বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে, তদ্দারাও প্রীণ-শক্তিই যে সকল 

ইন্দ্রিয়ের মূলে অবস্থিত --এই তন্বই পাওয়া যায়। গর্ভস্থজণে 

সর্ববপ্রথমে প্রীণ-স্পন্দন উদ্ভূত হয় এবং এই প্রীণ-স্পন্দনই,উহার 

জড়ীয় আধার 'অন্গের (111) সহিত একজ ক্রিয়া করিতে 

থাকে । অন্ন হইতেই দেহ ও দেহাবরবগুলি নিম্মিত হইতে গাকে 

এনং সঙ্গে লঙ্গে প্রীণ-স্পন্দন- চক্ষঃ-কর্ণাদি ইন্দিয়ের আকারে 

অভিব্যন্ত হইঠে থাকে । সুতরাং আমরা এই তন্বই পাইতেছি নে 

আধ্যাত্িক ইন্দ্িয়বর্গের দুলে প্রীণ-শক্তিই অবস্থিত এনং এই 

প্রাণ-স্পুন্দন হইতে কেন ন্দ্রিরেরই ক্িতন্ত্র 'াণীন সন্ভ! নাউ । 

এখন, কি প্রকারে সর্দদ-কর্দে ব্রল-দর্শন উপদিষ্ট ভইঈয়াছে. 

ভীঠাই সংক্ষেপে বলা বাইতেছ | কাম- 

নাতি (১1011৮9) সকল কম্মের মুল ক্। 

বিষয়-কামনাই সকাম কন্মত আর 
পথ বাক কপ আন আপা জপ লা শি শিট পপ ৯ পি বাপ উল পাস পপ ৯ পছ পাদ এপি এ ৯ স পেশী ৩ 

ও পা রা “৯০ (জিনাত ১ ». কামনাই সকল ক্রিঘার বুল ভ্রুহ ইভ ছানিহেন। গত 
বসি 

্ নিন 

বনে রাছেন-নলালুখংলন্ধ বারি বধ আশেছে। ' কঙ্মাি 

কুকততে” | স্ুখপ্রাপ্রিই সমুদয় কর্মের চালক * আশ! বা বামন। দ্বার! 

চালিত হইয়া লোকে কব্ব করিয়া থাকে 1 কিন্তু শ্রঠি বলেন যে 

পরিচ্ছিন্ন পদার্থ সুখ দিতে পারে না ১ পুক্রবিভাদি বন্ত চঞ্চল, ক্ষরিষু। 

১১৩... -.পুষ্টার টাকা দেখ । মি 



অবতরণিক! । ১২৫ 
০০ সস সরি উপ তা দা ও শা ব্রি জ্বি থা পা পম কল ও পা জি পাশ লী শর পর শপ” সস পপ” রস এ“ স্পিন জজলা 

ব্রন্ম-প্রাপ্তিকামনাই নিক্ষাম কন্ম। কম্মে ব্রক্ম-দর্শন কিরূপে 

করিতে হয় ? এন্ন্য; শ্ুতিতে ছুই প্রকার প্রণালীর নির্দেশ 

আছে। 

এক-যজ্ঞাঁদি সকাম কন্ম-গুলিকে নিষ্কীমভাবে, অর্থাৎ 

এঁ সকলের উদ্দেশ্য পুজবিস্ব-স্বর্গাদি ন৷ 

হইয়া, কেবল ব্রহ্ম-প্রাপ্তিই যদি উদ্দেশ্য 

হয় এবং যজ্জীয় অগ্নি এবং যচ্ছের উপকরণ ও মন্ত্রাদিতে স্দি 

কেবল ব্রহ্গশক্তিই অনুভূত হইতে থাকে, তবে তাহাই নিষ্ষাম 

যজ্ঞ । অপর- বাহিরে যে দ্রব্যাতুক বজ্ঞ আচরিত হয়, তাহার 

পরিবর্তে অন্তরে ভাঁবনাময় যজ্ঞানুষ্ঠানের উপদেশ আছে। 
ছান্দোগ্য-উপনিষদের নিন্বলিখিত স্থানগুলিতে ইহার বিবরণ 

আছে । উদগাত! নামক পুরোহিত বজ্ঞে সাম-গান উচ্চারণ 

করিয়া থাকেন; পদ্য ও গদ্যান্সক মন্ত্র গানে বাঁধিলেই তাহা 

“সাম” হয়। উদগীথ-প্রণবাদি এই সামগানেরই অংশ বিশেষ। 

সাম-গান ও যজ্জীয় স্ট্োত্রাদি, স্বর বা বাক্যযোগেই উচ্চারিত হইয়া 

থাকে । স্বর বা বাক্য--প্রাণ-শক্তিরই অভিব্যক্তি; কেননা, 

প্রাণ-বায়ুই ক-তান্বাদি স্থানে আঘাত প্রাপ্ত হইয়া বর্ণরূপে ব্যক্ত 

হয় *। এই প্রকারে, দ্রব্যাতক যজ্জে যে উদ্গীথ-প্রণবাদি 
পপ কিউট পাপ পা পর পপর কপ কা 

*  “কো্াগ্মিপ্রেরিতমারুভ-নিব্বর্ত্যাহি খক্; পালনাৎ বাচঃপহতি 

প্রীণেন হি পাল্যতে বাক; অগপ্রাণস্ত শব্দোচ্চারণসামর্থাভাবাৎ” 175 

শন্কর (বৃহ ভা”, ১৩২০) । এইজন্য প্রীণকে “বৃহস্পতি'ও বলা বায়। 

খাখেদে উল্লিখিত “বৃহস্পতি' বা ব্রহ্ষণস্পতি" দেবতা, এই প্রীণশক্তিকে 

'ছণাতক বজ্ঞ | 



১২৬ উপনিষদের উপদেশ । 
সন লা হিসি লাস পার্স ক ৮ পি পাট ৯৯ পি সি সিপিবি পাস রা ০ আর পি নাস পি পি এপি পাস পি ৯ সিল ০ ০ লি পা পিস 

মন্ত্র সর উচ্চারিত হইয়া থাকে, সেই মন্ত্রে প্রাণ-শক্তিদর্শন উপদিষ্ট 

হইয়াছে € প্রথম প্রপাঠক, প্রথম খণ্ড )। দ্বিতীয় খণ্ডে যে 

“দেবাস্থর-সংগ্রামের বিবরণ আছে, তাহাতে সমুদায় ইন্ড্রিয়-ক্রিয়া 

যে প্রাণ-শক্তিরই অধীন এবং ইন্দ্রিয-বর্গের মধ্যে প্রাণই যে সর্বব- 

শ্রেষ্ট, তাহাই প্রদর্শিত হইয়াছে : রহদারণাকের প্রথম অধ্যারের 
তৃতায় ব্রা্গণেও এই একই বিবরণ প্রদন্ত হইয়াছে । দেবাস্ররের 

বিবরণের শাত্পধ্য এইভাবে প্রদর্শিত ভ্ইয়াছে 2-আমাদের 

স্বাভাবিক ইন্দ্রির-রতিগুলি সর্বদাই নিষয়-প্রবণ। ইন্দ্িয়বর্ণ, 

স্বার্থ-সহ্থখের উদ্দেশ্যে নিবে আসক হইঘা থাকে | উন্সিয়বর্গের 

এইরূপ স্বাভাবিক বিনয়-প্রবণ তই “আম্মরভ।ব' বলিরা শ্রুতিতে 

উল্ত হইয়াছে । ইন্ড্রিয়ের ব্ষ্থিগুলিকে শিক্ষাদ্ধারা সংস্কত 

ও মাজ্িত করিলে বিষয়-গুবণতা। দপ হয় এবং উক্জিরবর্গ ষে 

অপরিচ্ছিন্ন প্রীণ-শক্তিরই ভভিন্যশি' এই বোধি দুঢতা লাভ 

করে। ইহাই আর্ততে ইন্দ্রিয়বগের “দেব-ভান্ বলিয়া উক্ত 

হইয়াচে । যল্ডজ্রীয় মন্ত্রের উচ্চারণ সমঠেঃ বাকু, চক্ষু প্রস্তুতি 

ইল্দ্রিযবর্গ ষে সব্বব্যাপক শ্রাণ-শক্তিরই ধারনার তত্ত্ব 

যেন সাধকের চিন্তে প্রস্ফুটিত হয়+-এই বিবরণের ইহাই তাৎ- 

পর্যয। প্রাণশভ্তিই, সকল ইন্দ্রিয়ে অনুগত, অনুস্যুত হইয়া 

রহিয়াছে ; সুতরাং প্রাণশক্তি ব্যতীত কোন ইন্দ্রিয়েরই “স্বতন্ত্র 
সন্ত। ও ক্রিয়। থাকিতে পারে ন!। অতএব, চক্ষুরা [দি ইন্দ্িয়বর্গ 

লক্ষণ করিয়া বর্ণিত হইরাছে। উপরি নিষদের উপদেশ, তু তীর খগ্ডের 

অবভরণকায় খখেদের দেখতন্থ বিশ্বৃতভাবে আলোচিত হই রানে 1/ 



অবতরণিকা । ১২৭ 
শিম্পসিপাণ সিপ সিটি সিন লা সপ পিট লরখপরপদিশ | পা লগর্টি পপি লী এপশিসিলাসসি পরি এরি | পিপি পা পি লা িলসিশ তা. পা জশ্পস এএপাদপশি এলি কী 

সকলই  প্রাণাত্বক 1 এই মৌলিক একত্র কথা শর্ত 
প্রকারাস্তরে প্রদর্শন করিয়াছেন। প্রাণশক্তি সর্বপ্রথমে সূর্ধয- 
চন্দ্রাদি পদার্ধাকারে অভিব্যক্ত হইয়াঁচ্ড ; উহ্ারাঁই পরে প্রাণি- 

দেহে যথাক্রমে চক্ষুরাদ ইন্দ্রিয়ের আকারে বিকাঁশিত হইয়াছে । 

স্থৃতরাং শ্রুতি বলিয়াছেন যে, সূর্ধ্যই চক্ষুরিক্দ্িরের "দেবতা ; 
সুধ্যই চক্ষুরিন্দ্িয়ের আকারে অভিব্যক্ত হইরাছে । এইবপ; 

অগ্নি বাগিন্দ্িয়ের দেবতা : চন্দ্র মনের দেবতা; দিক্ সকল 

আবণেন্দ্িয়ের দেবতা ;- ইত্যাদি । সাধক এই প্রকার ভাবন। 

করিবেন যে, দেহে চক্ষুরাদি উন্জিয়গুলি পরিচ্ছি্নভাবে অবস্থান 
করিতেছে এবং শবাস্পর্শীদি বিষয়ে আসক্ত হইয়া রহিয়াছে । 

কিন্তু এই সকল পরিচ্ছিনন চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়, প্রকৃত পক্ষে স্্বল- 

ব্যাপক সূষ্য-চন্দ্র-বিদ্ব্যদাদি বাতাত তন্ত্র কোন বস্ক নহে; 

কেননা ইহারা সূর্য্য-চন্দ্রাদিরহ অভিব্যক্তি_-সুষ্ধ্য চন্দ্রীদিরহ 
আাকার-ভেদ, রূপান্তর মাত্র । ইহাই উন্দ্রিয়গণের “দেব-ভাব- 

প্রাপ্তি। আবার, সৃধ্য-চন্দ্রাদি আাখিদৈবিক পদার্থগুলিও; প্রাণ- 
চে 

শ্পর্পািন আঁটি তাস ওটি শী শ কাটা 

 “যহস্বনপ-বািরেকেণ অগ্রহণৎ ছত্ত, তস্য হদাত্মত্বমেখ লোকে 

দৃটম 1 শঙ্কর ( মৈত্রেয়াদ উপাখান )1 প্রাণের অংশ ক্ষুতকরাদি 

রর অন্থপ্রশিষ্ট আছে । প্রাণকে তুলিধ। লগ দেখবে টক্ষুদকণাদি 

উনি ক্রিয়। কজিতে পারিবে না-উহাদের অন্তিত্বত থাকিবে না) পিং 

প্রাণ? তচ্চন্কু, মোইপানঃ সা বাক ; যো বান? ভচ্ছেতৎচমঃ মনানস্তন্মনত 

ইতি ক্রতাস্তরে। একই প্রাণশকির ক্রিয়াছেদে ছিন্ন ভিন কপ) 

অভএব প্রাণশক্তি বাভীত ইন্জিয়বর্গের স্বতন্ত্র সন্ত! নাই । 



১২৮ উপনিষদের উনের | 
০ পাস তি পি আপস পাস পাস কারী সি লাস লা পাপী €1 রর ৮১০০০০০০০৭ 

শক্তিরই অভিব্যক্তি; প্রা-শক্তিই সধধ্- চন্দ্রাদিতে অন্বস্যূত। 
অনুপ্রবিষ্ট রহিয়াছে ; উহার! প্রাণ-শক্তিরই অভিব্যক্তি,- 

আকার-ভেদ, রূপান্তর মাত্র । স্বৃতরাং সূর্য্য-চন্দ্রাদি পদার্থগুলি 
প্রাণ-শক্তি ব্যতীত “স্বতন্ত্র কোন বস্তু নহে । এই প্রকার ভাব- 

নার ফলে সর্নবত্র একতৃ-বোধ ফুটিয়া উঠিবে। জগতের প্রত্যেক 
পদার্থে কেবল এক শ্রাণ-শক্তিরই সন্ভা ও ক্রিরা অনুভূত হইতে 

থাকিবে । কোন পদার্থকেই প্রাণশক্তি ব্যঅত “তন্ত্র বলিয়। 

বোধ করিতে পারা যাইবে না। এ“দেবাস্রর-সংগ্রামে' শ্রুতি এই 

প্রকারে প্রাণোপাসনার বিধান দিয়াছেন। ছান্দৌগ্যের তৃতীয় 

হইতে জগ্তম খণ্ড পর্যযস্ত অংশে, যজ্জে যে সকল খক্ ও সাম 

মন্ত্র উচ্চারিত হয়, সেই ধক ও সাম মন্ত্রে পৃথিব্যাদি-দৃষ্টি ও 
চক্ষুরাদি-দৃষ্টির ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে । যজ্জীয় মন্ত্রে, আধি- 
দৈবিক পদার্থের ও আধ্যাত্মিক পদার্থের ভাবনা করিতে হয়| 
ইহার ফলে, ইহাদের মুূলকারণ প্রাণ-শক্তির ভাবনা আসিয়া 

পড়িবে । তাহা হইলেই; বজ্জীয় মন্ত্রে প্রাণ-শক্তির অনুভব সিদ্ধ 

হইবে । এই উপদেশের ইহাই লক্ষ্য । খক্মন্ত্রই গানে কাধিলে 

সাম হয়; সুতরাং সাম--খকৃ-মন্ত্রেেতই আশ্রিত । আবার, 

আকাশে সূর্য ; অস্তরীক্ষে বারু এবং পৃথিবীতে অগ্নি অনু- 
প্রবিষ্ট বা আশ্রিত রহিয়াছে । এই সাদৃশ্য-বলে, খক্-মন্ত্রগুলিকে 
মাকাশ, অন্তরীক্ষ ও পৃথিবী বলিয়া ভাবিতে হয়, এবং সাম- 
মন্ত্রগুলিকে সূর্য্য বায়ু ও অগ্নিরূপে ভাবনা করিতে হয়। এই 
ভ্রাবে যল্ভ্রীয় মন্ত্রে আধিদৈবিক পদার্থের আরোপ করিয়া লইয়া 



অবতরণিকা । ১২) 
জপ ই ৯৮ পশম উপ পপ কির 

চিন্ত! করিতে হয়। আবার, যভ্ভ্ীয় মন্ত্রে আধ্যাত্মিক বস্তুর 
আরোপ করাও কর্তব্য । খক্-মন্ত্র ও সাম-মন্ত্র যেমন পরস্পর 

ঘনিষ্ট সম্বন্ষযুক্ত ; তেমনি বাক্য ও প্রাণ ; চক্ষুঃ ও চক্ষুঃমধ্যস্থ 
প্রতিবিন্ব ; শ্রবণেক্দ্রিম ও মন,-_এ সকলও ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ-যুক্ত | 
স্ঁতরাং খক্-মন্ত্রগুলিকে বাক্য, চক্ষঃ ও শ্রোত্ররূপে ভাবনা করিবে 

এবং সাম-মন্ত্রগুলিকে প্রাণ, চক্ষুঃস্থ প্রতিনিন্থ ও মনরূপে ভাবনা 

করিবে । এই প্রকারে আরোপ করিয়া লওয়ার পরে, মন্ত্রে 

প্রাণ-শক্তির অনুভব সহন্গ হইয়। বাইবে। আধিদৈবিক পদার্থ- 

গুলির মধ্যে সৃূষ্্যই সর্ববশ্রে্ঠ এবং নাধ্যাত্বিক বস্ক গুলির মধ্যে 
চক্ষুঃই সর্বশ্রেষ্ঠ । সূধ্যমণ্ডলে অনুস্যত পুরুষ-সত্তা (প্রাণ- 
স্পন্দন) *% এব চক্ষুরিক্দ্রিরে অনুস্যুত পুরুষ-সন্ত! (প্রাণ-্পন্দন) 

--উভয়ে স্বতন্ত্র নহে ; উভয় সন্ভাই এক । এক প্রাণ-স্পন্দনঈ 

সুর্ধো ও চক্ষুরিক্দ্িয়ে অনুপ্রবিক্ট রহিয়াছে | যজ্জীয় খকৃ-সামাদি 

মন্ত্রও প্রীণ-শক্তিরই অভিব্যক্তি ; কেননা প্রীণ-বায়ুই কণ্টাদি 
স্থানে আঘানপ্রাপ্ত হইয়া শব্দরূপে উচ্চারিত হয়। স্থতরাং 

এই 'প্রণালীতে, যজ্ঞ সামমন্ত্র উচ্চারিত হইবামীত্রই, বাহিরের 

সুধ্যাদি ও ভিতরের ইন্দ্রিয়াদি ও উচ্চারিত মন্ত্র এই সকলে- 

রই মুলে ঘে একমাত্র প্রাণশক্তি ক্রিয়া করিতেছে, এই 
মহাতন্ব সাধকের চিন্তে সহজে কুটিযা উঠিবে। এই প্রকারে, 

সা পাপ শ্ীপপি প  শল পি বাপগপপপিপা শা পা সপ জপ ৯ কান প্রকাশ পপ ক পা পপ পা পাপা পক ক পি ০৭ প্র আলণ পা 

* শঙ্কর বলিয়াছেন যে, অচেতনেও পুরুষ শব্দ প্রবুক্ত হইতে 

পারে। “আদিত্যাক্ষিস্থৌ পুরুষৌ একস্ত সতান্ত ব্রন্মণঃ সংস্থানবিশেষৌ 

(সত্তন্ত » হিরণাগর্ভন্ত স্ত্রাজ্মনঃ )” ॥ 



১৩০ উপনিষদের উপদেশ । 
কষা এ সপ পপাসপপাপা 

যে উচ্চারিত মন্ত্রে ব্রন্ম-দর্শন ক্ষ-দর্শন উপদিষ্ট আছে। এতরেয় 

_উপনিষদে, দুই বর্ণে মিলিত হইয়া যে “সন্ধি' হয়, তাহা- 

তেও প্রাণ-শক্তির অনুভবের তত্ব আমরা দেখিতে 'পাই। 

পূর্ব্বের 'ঈকার ও পরবর্তী “উকারে* মিলন হইয়! “যু” হইল। 

এস্থলে ঈকারকে আকাশরূপে, উকারকে পৃথিবীরূপে ভাবনা 
করিবে। বায় )-এই আকাশ ও পৃথিবীকে সম্মিলিত করিয়! 

দেয় ? স্তরাং “যু” অক্ষরকে বায়ুব্ূপে ভাবনা করিবে । আবার, 

ঈকীরকে মনরূপে, উকারকে বাক্যরূপে এবং “যু” অক্ষরকে 

প্রাণরূপে ভাবন। করিবে । কেনন। প্রাণেরই অভিব্যক্তি বাক্য 

এবং মনও বাঁক্যোচ্চারণে ব্যাপুত থাকে । সুতরাং প্রীণই, 

বাক্য ও মনের মিলন করিয়া দেয়। এই জন্যই উভয় বর্ণের 

সন্ধিতে প্রাণ-দর্শন বিহিত হইয়াছে ! এই প্রকারে গ্রন্থাধ্যয়ন- 

কালে, সন্গিযুক্ত বর্ণগুলির প্রত্যেক অংশে আধিদৈবিক ব! 
আধ্যাতিক পদার্ধের আরোপ করিয়া লইয়া, ভাবনার উপদেশ 

আছে । এসকলেরই উদ্দেশ্য, উচ্চারিত বণে ব্রহ্ম-শক্তির 

অনুভব এবং কি বাহিরের কি ভিতরের, সকল বস্তবরই মূলে বর্গ" 

শক্তির অনুভব । ছান্দোগ্যের অষ্টম হইতে একাদশ খণ্ডে 

শিলক ও উতস্তির উপাখ্যানে প্রকারাস্তরে যজ্জীয়মন্ত্রে প্রাণ-শক্তির 

অনুভব উপদিষ্ট হইয়াছে । সামাদিমন্ত্র, স্বর বা বাদ্বারা 

উচ্চারিত হয়; বাক্য- প্রাণ-শক্তিরই ক্রিয়ামাত্র। আবার 

প্রীণ-শক্তি অন্নের আশ্রয়ে পুষ্ট হইয়। থাকে ; .অন্ন-গ্রহণজনিত 

সামর্থাই প্রাণের পৌধণ করে । কিন্ত অল্প-_জলেরই পরিণতি । 

২৯ শিস পপ সপ্ত পপ এ এবার 



অবতরণিকা | ১৩১ 
পাটি লা ০ পাস পপ ৯ পর পাস লাস পপির জপ িপ এরি এ সপ ও চি উিপািিস্িী উী সি০ স৯িলী উি িসতি এ অসি সিসি পসপরিসিসপি চো অর জী 

জলের আশ্রয় আকাশ এবং আকাশ (প্রাণ-স্পন্দনবিশিষ্ট ) 

্রন্ম হইতেই উৎপন্ন । এইরূপে সামমন্ত্র, ব্রহ্ম-সত্তার কথা 
চিন্তে ফুটাইয়া তোলে 1/ উষ্স্তি বলিয়াছেন যে, আদিত্য, প্রাণ 

ও অন্ন--ইহাঁরাই যজ্জীর়মন্ত্রের প্রকৃত দেবতা । প্রাণ-শন্তিই 

প্রথমে সূর্য্য-চন্দ্রাদি উৎপন্ন করিয়াছে এবং প্রাণই দেহে চক্ষুরাদি 
ইন্দ্রিয়দপে ক্রিয়া করে। বাখিক্দ্রিয়ও প্রাণেরই অভিব্যক্তি । 

সর্বত্রই প্রীণ-স্পন্দন, অন্নের (81509) আশ্রয়ে থাকিয়। 

ক্রিয়া করিয়া থাকে । স্থৃতরাং প্রাণই মূলতঃ যজ্জীয়মন্ত্রের উপাস্য 

দেবতা । ছান্দোগ্যের সমগ্র দ্বিতীয় প্রপাঠকে “সাপ্তভক্তিক” 

ও 'পাঞ্চভক্তিক** সামোপাসনা বিহিত হইয়াছে । সামগানের 

পাঁচ বা সাত প্রকার অবয়বের সহিত পৃথিবী, অগ্রি প্রভৃতি 
পদার্থগুলিকে অভিন্ন বলিয়া বৌধ করিয়া! লইয়া ভাবন1! করিবে 1 

এ সকলের তাতপধ্য এই যে-প্রাণ-ক্রিয়ার অভিব্যক্তি-স্বরূপ 

পৃথিবী, অন্তরীক্গাদি লৌক সকল ও সূর্য্য-অগ্ন্যাদি পদার্থ সকল 
যেন সকলেই সামগানে নিমগ্ন রহিয়াছে । গ্রীত্ম, বর্ষা, বসন্তাদি 
ধতু-নিচয় যেন সতত সীমগানেই মগ্ন। মেঘের গর্জজনে, বৃষ্টির 
নস বাত পপ শা একা পা জি জানা পা এ থর ্পসাা ২৯০০পাপ পপ পপ পপ পাপ কত ৯ উপ্পশপীপা 

* যক্জীয় সাম গানের পাঁচটী বা সাতটা অবয়ব আছে। হিংকার 

( সকল উদগাতী-পুরুষ একত্র মিলিরা যে হুংকারধ্বনি করিয়া থাকেন ), 

প্রস্তাব (প্রন্তোতা যে অংশ গান করেন ), উদগীথ (যাহা উদগাতৃপুরুষ 

গাঁন করেন, ইহাই প্রধান অংশ ), প্রতিহার (যাহা প্রতিহর্তা কর্তৃক গেয় ) 

এবং নিধন (যাহা পাঁচজনে একত্রে মিলিয়। গেয় )--এই পাঁচ অবয়ব 

এবং আদি ও উপপ্রব-- এই সাত প্রকার অবয়ব । 



১৩২ উপনিষদের উপদেশ । 
৯ উপ সি ্স সসর্র সপিা০ 

বর্ষণনাদে, বিদ্যুতের নির্ঘোষে_ সর্বত্র যেন পরাণ শক্তিদ্বারা 

উদ্ভুত সাম-গান গীত হইতেছে । পশু পক্ষ্যাদির কণ-স্বরেও 

যেন সেই সাম-গানেরই ধ্বনি শ্রুত হইতেছে । সমুদষ পদার্থ 

প্রাণ-শক্তিরই অভিব্যক্তি বলিয়া, এইরূপে সমুদায় পদার্থ 

হইতেই যেন নিয়ত সর্ববাবস্থায় সাম-গান উত্থিত হইতেছে ; _ 

এই উপদেশ দৃষ্ট হয় । তৃতীয় প্রপাঠকের প্রথম হইতে একা- 

দশ খণ্ড পর্ধ্যস্ত, যজ্জীয় মন্ত্র দ্বারা সূর্য্যের পুষ্টি বর্ণিত হইয়াছে। 

মধুমক্ষিকা যেমন নানাবিধ পুম্পের রসকে মধুরূপে পরিণত করে, 

তদ্প চতুর্ব্বেদোক্ত কর্ম ও প্রণব_-এই পাঁচ প্রকীর কুম্থমের 

রস, সেই সকল কর্ম ও মন্ত্র দ্বারা লোহিত-শুরর-কৃষ্ণাদি পাঁচ 

প্রকার অমুতে পরিণত হইয়া, সুধ্য-মগুলরূপ মধু-চক্র নিম্মিত 

হয়। এই মধুচক্র _অমৃন্ ব্রহ্মেরই শক্তি হইতে উদ্ভুত । অতএব 
যজ্জীয় কর্ম ও মন্ত্র দ্বারা ব্রহ্ষমামুততরই লাভ হয়, এই মহোপদেশ 

নিবদ্ধ আছে । সাধক এই প্রকারে মধুচক্র-রূপে সূর্য্য-মগুলের 

ভাঁবন! করিতে পারিলে, প্রাণ-শক্তির বিকাশ-ম্বরূপ সূ্যরশ্যি দ্বার! 

যশঃ, তেজঃ। ইন্দ্রিয়শক্তি, বাধ্য ও অন্নলাভে সমর্থ হন। ছান্দো- 

গ্যের দ্বাদশ খণ্ডে নিত্য উপাস্য গায়ত্রীমন্ত্রে ব্রহ্মশক্তির অনুভব 

কথিত হইয়াছে । ব্বহদারণ্যকের ৫1১৪ ব্রা্মণেও গায়ত্রীতে 

ব্রঙ্মদর্শন উপদিষ্ট আছে ।% যত প্রকার ছন্দঃ আছে, তম্মধো 
১১১১১১১১১১১ 

* চীন্দোগ্যে ছয়টা করির! অক্ষর গণনায় গারত্রীর চারি পাদ কথিত 

হইয়াছে । গায়ত্রীতে ব্রক্গ-দর্শন ছান্দোগ্যে এইভাবে বর্ণিত হইয়াছে ।-- 

স্মাবর-জ্লমাত্মক যাবতীয় পদার্থ (ভূত), শব্দদ্বারা (বাক্যত্বার! ) বুং্ধর 



অবতরণিকা । ১৩৩ 
পি এসি মসলা পদ পি লি নাকী শপ কাট্টলী সপ ওর ০ সপ রি উস ও এ ঠাপ পি আপা 

গায়ত্রীই সর্ববপ্রধান ছন্দঃ। ছন্দমাত্রই বাক্যময়। বাক্যমাত্রই 

প্রাণেরই অভিব্যক্তি । অতএব প্রাণ-শক্তিহ গায়াত্রী ছন্দের 

আত্মা বা সার * | প্রত্যেক পাদে আটটী অক্ষর করিয়া গণনা 

কবিলে, গায়ত্রীর তিন পাদ হয়। ভূমি (ভুঃ), অন্তরীক্ষ ভেবঃ) 

আকাশ (স্বঃ)--এই তিন লোক গায়ত্রীর প্রথম পাঁদরূপে 

কল্িত হইতে পারে । এই তিনলোক প্রাণ-শক্তিরই অভিব্যক্তি । 

স্বতরাং গায়ত্রীর প্রথম পাদে প্রাণ-শক্তির অনুভব কথিত হইল । 

গোচরীভূত হয়| গান্বত্রাও অক্ষর-স্থন্ূপিণী। সুতরাং গার ভূতাত্মক | 

পথিবীে স্কাবর জঙগমাদি সকল ভূ প্রতিষ্ঠিত এবং পৃথিবী আবার প্রীণি- 

দেহনূপে অবস্রিত। সুচরাং ভূভাম্মক গায়ত্রী পৃথিবীনূপিণী এবং দেহ- 

নূপিণী। দেকতে অদয় প্রতিষ্ঠিত এবং ভ্দারে সকল প্রাণ (ইক্ড্রিযবর্গ ) 

পতিত । ভুহলাং দেহ-পিনী গাবত্রীণ হদর-নূপিণা এবং প্রীণ-বূপিনা। 

অতএব এনগ্রকাতর গায়ত্রী, ভূৃত-বাকা-পুথিবীদেহ-প্রাণাদি বিকীরা- 

আব । ইহাই 'প্রাণাদি ( ত্জিয় )বিশিষ্ট পুরুষের বিকারময় রূপ | এহহ্বা- 

হী পুরুষের একটা অমৃত, নির্বিকার, তরিপাদময় বূপ আছে । ভূভাম্মক 

বিবারবর্গই বিরাট্ পুরুষের এবপাঁদ | এ্ন্ুদ্বাতীত পুরুষের অমুভ পত্রপাদ' 

সকল্বকারের অভীত। জীবের বহিঃস্থ আকাশ এবং জীব-হৃদয়ের মধ্যস্থ 

আমাকাশ--উভয়ঈ বিকারবিশিষ্ট 1 বাহিত্ের আকাশে বিবিধ প্লিকার 

অবস্থান করিতেছে | হ্ৃদয়াকাশে? বুদ্ধর বিবিধ বিজ্ঞান প্রকাশিত 

রহিয়াছে । বাহিরে ও ভিতরে অপর একটী অব্ক্তআকাশ আছে । 

উহ্ভীকে পরম “ব্যোম' বা প্রাণ-গুঁহ! বলে। এই অবাক্ত প্রাণই সকল 

বিকারে অন্ুন্থ্যত রহিয়াছে । 

* প্রাণই কণ্ঠাদিস্থানে আঘাত প্রাপ্ত হইয়! বাকারূপে বাক্ত হয়৷ 



৪ উপনিষদের উপদেশ | 
সিটি তি ১ 

ই, পনি লসর পর্ব সি ৯. লস এসএম সি আল সি এ কা ৯ পরা তি লত৫7৮ লই সি লি পা 

গায়ত্রীর দ্বিতীয় পাদ--খক্, যজুঃ, সাম এই তিন ব্দোঝুক। 

খক্, যভুঃ, সাম-_এইগুলি মন্ত্রাত্যুক ; মন্ত্রমাত্রই বাক্যদ্বার 

উচ্চারিত হয়; বাক্যমাত্রই প্রাণেরই অভিব্যক্তি । সুতরাং 

গায়ত্রীর দ্বিতীয় পাদে প্রাণ-শক্তির অনুভব কথিত হইল । 

গায়ত্রীর অবশিষ্ট তৃতীয় পাদটা প্রাণ, অপান ও ব্যান স্বরূপে 
কল্লিত হইতে পারে । মুল প্রাণ-শক্তিই দেহে প্রাণ, অপান ও 

ব্যান এই তিন ভাগে বিভক্ত হয়! ক্রিয়া করিতেছে । অতএব 

প্রাণ, অপান ও বান--উষ্ভারা প্রাণশক্তিরই অভিব্যক্তি । 

স্ৃতরাং, শব্দ-ন্বরূপিনা গায়ত্রীর তৃতীয় পাদেও প্রাণ-শক্তির 

ভব কথিত হইল । এই পরিদুশ্যমান তিনদিপাদ ব্যতীত, 
গায়ত্রীর একটা অদৃশ্য চতুর্থ পাদ আছে। এছ চতুর্থ পাটা 
সকল লে!কের অতীত, সকলের শ্রেষ্ঠ । সূর্ধ্য-মগুল-মধ্যবন্থী 
সত্তা এবং চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের মধ্যগত সন্া' ** উভয় সন্তা স্বতন্ত 

নহে; উন্তয় সম্ভাই এক। যে প্রাণ-স্পন্দন সূর্ধ্য-ম গুলে অব. 

স্থিত, সেই প্রাণ-স্পন্দনই চক্ষুরাঁদি ইন্দিয়বর্গে অনুপ্রবিষ্ট রহি- 

য়াছে। সৃধ্য-মগ্ুডলস্থ প্রাণ-সন্ত/ই, গায়ত্রীর চতুর্থ পাদ । কেননা, 

ইহাই সর্বপ্রকার স্থুল স্ষ্টপদার্থের সার। কিন্তু সূর্য্য, চক্ষুতেই 
প্রতিষিত। কেননা, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিরই ত সূর্যকে প্রকাশিত 

পপ ালক্ঞাজ। শপ 

* “তাবে হা বাদিত্যাক্ষিস্থ্ৌ পুরুযৌ একস্ত “সতান্ত” ব্রঙ্গণঃ সংস্থান: 

বিশেযৌ”-0101হ 1! গসভ্ন্ত» হিরণাগভসা স্ুত্রক্মিনত ৫1৫1১] 1 

“গায়ব্র্যাখ্য-বিকারেহন্ুগতং জগত্কারণং ত্রহ্ম নিক্গি্টং”-_ ইত্যাদি 

বেদাস্তদর্শন দেখ । 



অবতরণিকা । ১৩৫ 
৮ সি নস বা ৮ রি লী ৩৬ ০ ২ ৮০০ পপ এত পট পপ বি ৯ ররর জপ লী লী লা উপ সিত” া িপস ্ 

করিয়া থাকে । চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় না থাকিলে সূর্য্-মগুলের 
অস্তিত্ব বুঝা! যাইত না। এই চক্ষুরাদি ইক্ড্রিযবর্গ, প্রাণ-স্পন্দনে- 

রই বিকাশ। স্থৃতরাং প্রাণ-স্পন্দনই- _শব্দময়ী গায়ত্রীর চতুর্থ 

পাঁদ। ইহাতেই অপর তিন পাদ প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে । এইরূপে 
গায়ত্রীতে প্রাণ-দর্শন বা ব্রহ্ম-শক্তির অনুভব উপদিষট হইয়াছে । 
গায়ত্রীর এই চারিপাঁদের তত্ব, জনক বুড়িলনামক এক ব্যক্তিকে 
বলিয়া দিয়াছিলেন। আবার, বৈদিক মন্ত্রে 'ব্যাহ্ৃতি' 

উচ্চারিত হইয়া থাকে । ভূঃ ভূবঃ, স্বঃ_-এই তিনটাই ব্যাহ্ৃতি 
নামে পরিচিত । যে প্রাণ-স্পন্দন সূর্যা-মগ্ডলে অনুপ্রবিষ্ট, তাহা” 
রই অবয়বরূপে--অঙ্গরূপে--এই ব্যাহ্গতিকে ভাবনা করিবে। 

ভূঃ তাহার মস্তক ; ভুবঃ উহার বাহু এবং স্বঃ উহার পাদরূপে 
কল্িত হইয়াছে । 

এই প্রকারে শ্রুতি, যজ্জীয়মন্ত্রে ও দ্রব্যাত্ুক যজ্ছে প্রাণ- 

শক্তির অনুভব বা ব্রহ্মদর্শনের উপদেশ দিয়াছেন। এঁহিক 

পুজ-বিস্তাদি এবং পাঁরত্রিক স্বর্গস্ুখাদির কামনা না করিয়া, যদি 

পূর্বেবাক্ত প্রণালীতে কেবল ব্রহ্মপ্রাপ্তি কামনায় ও ব্রহ্ম-সত্তানু- 

ভবার্থই বজ্ঞ আচরিত হয় এবং যদি যজ্ঞের উপকরণগুলিকে 

ও যজ্জীয় মন্ত্রকে ব্রহ্ম-শক্তিরপেই (প্রাণশক্তি) ভাবনা করা যায়, 

তখন তদ্ৰার! চিত্ত সংস্কত হইতে থাকে এবং চিত্ত ব্রহ্ম-ধারণার 

যোগ্য হইয়া উঠে। ইহাই নিষ্ষাম-কন্্ন। এইরূপে চিত্ত 

শুদ্ধ হুইলে, কেবল-ভাবনাত্ক যজ্ঞের আচরণের যোগ্য! 
জন্মে। 



১৩৬ উপনিষদের উপদেশ । 
চাষি স্মষপপি্িসি০, ০ ৯. রসিক জা, সি ১ _ রত উজ রো ০ ক সী ০০০ মন সজল 

এখন কেবল-ভাবনাত্মক যজ্ঞের প্রণালী বর্ণিত হইতেছে | 

উপনিষদে নানাভাবে এই প্রণালীর বিন- 

রণ প্রদত্ত হইয়াছে । দেহেক্ডরিয়াদির 

স্বাভাবিক কার্য্যগুলিদ্বারা৷ যেন সর্বদা আত্ম-ষন্জ্ অনুষ্ঠিত হ- 
তেছে, এইরূপ ভাবনা করিবে । ইন্দ্রিয়বর্গ যখন বিষয়বর্গকে 
গ্রহণ করিয়া থাকে, তাহাতে ও যেন আত্ম-হোম সম্পাদিত হই- 

তেছে---এইরূপ ভাবনাদ্বারা অন্তর বচ্ নির্নাহিত কর! যাইতে 

পারে। এই ইন্দ্রিযযজ্ঞে আত! যেন বহ্ি-স্বরূপ : বিষয়বর্গ 

যেন তাহার ইন্ধন। এই ইন্ধন-বোগে প্রদীপ্ত ইন্ড্রিয়-বর্গ মেন 

আত্মাগ্রিতে নিয়ত হোম করিতেছে | ক্* আবার, প্রীণ-বাযুর 

নিঃশ্বাসে ও প্রশ্বাসে- জাগরিতাবস্থায় ও নিদ্রাবস্থায় ও সুযুপ্তিতে 
যেন নিয়ত আত্ব-হোম সম্পাদিত হইছেছে। নিদ্রায় দেহা- 

ভ্যন্তরে প্রীণাশ্রি প্রহ্থলিত থাকিয়া যেন হোমক্রিয়ায় নিযুক্ত 

রহিয়াছে-_ এইরূপ ভাবনার বিধান আছে । ৭" আবার, পুরুষের 
সপ শস তপতি শীত তি ও পিপি তি সত পপীপাসী পপসিিপ শত এপি শীল ১ ৮৬৮৪৭, 

(খ)। ভাবন।শ্রক-্যন্তে | 

বশ একক | শি পিপলস পিপিপি শি পকষপীল পতি পিসী পাল পিপি পেপে পা 3 পপ ২২ পপ 

* এইরূপ ভাবনার ফলে বিষয়াসন্জি কমিতে থাকে * সব্ধাবস্থাস 

কেবলমাত্র ব্রন্মশক্তিরই অন্থভব হইতে থাকে | টসপ্তপ্রাণাঃ প্রভবস্তি 

'স্ত্। সপ্তার্চিবং সমিধঃ সপ্গুহোমামুগকত হ1১৮। উপন্নিষদেক 

উপদেশ, দ্বিতীয় খণ্ড, ৩২৬ পৃহ হইতে ৩২৭ পৃঃ দেখ ! 

1 পপ্রাণাপ্পয় এবৈতস্মিন্ পুর জাগ্রতি--"যছুচ্ছাস-নিঃশ্বাসাবে ভাব), 

হুভী সমংনয়ভাি সমান? | মনো বাব ঘজমানঃ”--ই ত্যাদি, প্রশ্নোপনি- 

যদ, ৪:৩ -_- ৪; উপনিষদের উপদেশ, ভৃহীয় খণ্ড ১২৬ পৃ? হইতে ১২৮ 

পর দেখ । 



চারার ॥ ১৩৭ 
দশ সলনি পাপী, পি ঠা শিস পা সিটি আর্ট কাটি তি কটি কত ৮ সর্ী তা শী পি ৩৯ পিপি তি ০7 পরী শাটল সিটি সির পরস্পর লও লরি ৯ কপ পর আপি 

বাল্য, যৌবন, ৃদধাবস্থায়। যেন ত্রৈকালিক অগ্নিহোত্র বজ্র সম্পা- 
দিত হইতেছে । জীনন-কালকে ঠিনভাগে বিভক্ত করিয়া লইয়া* 

এই তিনকালেই যেন প্রীণাগ্নিহোত্র*আচরিত হইতেছে, এইরূপ 
ভাবনার ব্যবস্থা প্রদত্ত হইয়াছে । দৈনিক ভোজনাদি ব্যাপারেও 

যচ্দ-ভাননা উপদিষ্ট হইর়ীছে । যে মনন গৃহীত হইয়া থাকে, 

শদ্বার প্রাণের তৃপ্তি হর; প্রাণের তৃপ্তিতে চক্ষুরাঁদি ইন্দ্রিব়ের 

তৃপ্তি হর; এবং চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তিতে সূর্ধ্যাদি ষাবতীর 

পদার্থের তৃপ্তি হইয়া থাকে । এঈগ্রকারে 'প্রাণাগ্নিহো ত্র 
উপদিষ্ট ভইয়াছেণ"।  এইপ্রকার ভাবনার ফলে প্রত্যেক 

[রষে, বাব নজ্ঞঠ-উহযাদি ছান্দোগাউপনিবদের ৩।১৬- ১৭ 

গুও নি টা বজ্ছেল বিধণ জান্ছে। ২৪ বসর পর্যান্ত 'প্রথম, ৪৪ 

ৃ রি তীয় -জীবন-কাঁলকে এই 

'তনভাগে রি হাঁগ করা হইয়াছে । বজ্ঞঞ্চ প্রা কালে, মধ্ণাঙ্ছে ও সায়াজে 
এঠ ভিন লালে সম্পাদিত হয় । প্রাহকোলীন নজ্ঞে ২৪ অক্ষরাম্মক গায়ত্রী 

মন্ত্র বাধহৃহ হয় ক মন্যাহৃমন্জে ৪৪ অক্ষণাত্মক তরিষ্টপ্জন্ত্র এবং সায়া 

রা বজ্ঞে ৮৪ অক্ষরাক্মর্ক জগভামন্ত্র বাবহৃত ভর | এই সকল সাদৃষ্ত- 

লই পুরুষজীবনকে বজ্ঞরূপে কল্পনা কর! হইয়াছে । ঘোর নামক খর 

ঠর হইতে শ্ীকৃষ্ এই পুরুষ যজ্ঞের উপদেশ পাইরাছিলেন | 

+ “হত বদ্ক্তং শ্রথমমাগচ্ছে্ """ প্রাণে তপাতি চক্ষৃন্তপাতি । 

চক্ষষিতৃপাতি আদিত্যক্পা্ত”-ইঠাদি | ছান্দোগো, ৫1১৮--২৪1 এইরূপ 

আমরা, বুহ্দারণ্যকের প্রথমাধণয়ের প্রথমেই ভাবনাত্মক “অশ্বমেধ-যজ্ঞ” 

দেখিতে পাই ৷ ভাঁবনাশীল সাধক, বিরাট পুরুষকেই অশ্বরূপে কল্পনা 

করিয়া! লইবেন। অথব! আপনাকেই অশ্বরূপে কল্পন! করিয়া লইবেন । 

সি ৯ সপ ৮ নী না ক এ ৩২১ রা শি ্ি কাত ্ 00 এ চ রা ৪ হুক মগ : 



জর করা রাহা রাজ কিস পা 

১৩৮ উপনিষদের উপদেশ । 
৮০০ 

প্রাকৃতিক ক্রিয়ায় ও এক্দ্রিয়িক ক্রিয়ার এবং সর্ববীবস্থায়। সর্বব- 

ব্যাপক ব্রহ্ষশক্তির অনুভব হইতে হইতে, কোন ক্রিয়ারই আর 

ব্রন্ম-নিরপেক্ষ স্বতন্ত্রতা বোধ থাকে না;--ব্রক্গশক্তি হইতে 

ন্বতন্্র ভাবে আর কোন ক্রিয়ারই বৌধ থাকে না। সকল 

ক্রিয়াতেই ব্রহ্মশক্তি অনুস্যৃত এবং সকল ক্রিয়াই ব্রহ্ষার্থ-_এই 

রূপ ভাবনা প্রতিষ্ঠিত করাই এই সকল উপদেশের লক্ষ্য । 

বর্তমান-কালে, ভারতবর্ষে অগ্নিহোত্র, দর্শ-পৌর্ণমাসাঁদি যজ্ঞের 
অনুষ্ঠান প্রায় দুষ্ট হয় না। স্তরাঁং যচ্ছে 

ব্রন্মাদর্শন বা দেহেন্দ্রিয়াদির স্বাভাবিক 

ক্রিয়ায় ষক্-ভাবনা--বর্তমান কলে সম্ভব 

হইতে পারে না) এই জন্যই ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক হইতে 

এই সকল্ যভ্ভাত্বুকন্অংশ আমরা মূল-গ্রন্থে পপিত্যাগ করিয়াছি । 

এই অবতরণিকাতেই এ সকল অংশের বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে । 

এই'ূপে, সর্ববপদার্থে ও সর্ববকন্মে সাধক যেমন ব্রঙ্গ- 

দর্শন করিতে অন্যাস করিবেন ; তখন 
সাধক সঙ্গে সঙ্গে “অধ্যাত্-যোগের” 

অবলম্বন করিবেন। ইহাকে “অহং- 

গ্রহৌপাসনাঃও বলা যাইতে পারে। ইহাই মুখ্য ব্রক্ষোপাসন1। 
বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগে, শব্দ-স্পর্শাদি-ূপে মনের স্পন্দন হইয়া 

৮ পা আত লি ০৫ পপ পা পি বা পাপ এ আস এ ক পিক পি পবা শি 0০০, ও ০৮০ 

হলগতম্থ।কেন এই মৃজ্ঞত্মক 

আ**গুলি পরিতাক্ত ভইয়াত্ছ ? 

১1 আধা যোগ বা 

দহর-বিদা।। 

সূর্য্য, অগ্নি, দিক্ প্রভৃতিকে বথাক্রমে সেই অন্তর টক্ষু* বাকা প্রস্ভৃতি অঙ্গ 

রূপে কল্পনা করিবেন । এই কল্পনার ফলে সর্বত্র ব্রহ্মভাবনা সিদ্ধ হইবে । 



নি পপির 

অবতরপিকা ৃ ১৩৯ 
৯. পিসির দি সতী সিপারি সিলিসি িিসিন ভনশীসির সিস্ট লী সি শি সি পালি পরী আত লী শী স্প্ী লী সী পির সিএ পরী আর পি তটি পা আর কি এ সস উপ শী পর্ণ পিপল শত তি নারি এলসি 

খাকে, সেই স্পন্দনই সংস্কারের আকারে মনে নিবদ্ধ থাকে এবং 
পরে মনে তদ্বিষয়ক স্ুতি * উদিত হয়। কিন্তু পূর্বেবাক্ত প্রণা- 
লাতে, সর্বত্র ব্রহ্ম বরূপ-দর্শন শিক্ষা করিতে করিতে, তখন আর 

মনের শব্দ-স্পর্শাদিরূপে স্পন্দন হয় না এবং তাদৃশ স্মৃতিরও 

উদ্ভব হয় না। . তখন বিষয় ও কম্ম-মাত্রকে_ ব্রহ্মশক্তির, 

ব্রন্ৈশ্বষ্যের, বিকাশরূপে মনের স্পন্দন হইতে থাকে এবং তদন্ু- 

রূপ স্মতিরও উদয় হইতে থাকে । ইহারই নাম মনকে বিষয় 

হইতে নিরোধ করা এবং মনকে ব্রহ্মাভিমুখী করা । এই ভাবে 
একাগ্র হইয়া চিন্তা বা ধান করিতে থাকিবে । ইন্দ্রিরবর্গকে 
এইন্দপে বিষয় হইতে সংযত করিয়া লইয়া বুদ্ধিতে স্থির করিতে 
হয়। বুদি,_মাত্মার আলোকে আলোকিত হইয়াই, বিবিধ 

বিজ্ঞীনাকারে প্রকাশিত হইয়া থাকে । বুদ্ধির প্রকীশক ”ও 
প্রেরক এই আত্ম-জ্যোতিতে মনকে দৃঢ়রূপে ধারণা করিবে । ৰা 

১৬ না পা এ পপ আপ পা পপ পথ আল শি পপ শা অপ পপ পাপা পা আর জা নী বি জপ পপ শপথ দশা পা 

* “জাগ্রত্-প্রজ্ঞাহনেকসাঁপনা বহিবিষয়েবাবভাসমানা মনঃ-স্পন্দন- 

গাব; সতী তথাভূতং সংস্কার মনন্তাধত্তে 1 *-দশন-স্মরণে এব হি মনক 

স্পনািদত” ।-মাওুকাভামো শঙ্করাচার্যযত | “ইজ্জি-প্রজ্ঞাভিরবিদ্যারূপাভিং 
গ্রাহা-গ্রাহকরূপেণ মনংস্পন্দতি 1” আনন্দগিবি । 

1 “তাং যোগমিতি মন্ান্তে স্থিরামিক্ধারণাম্ত | “অধাত্ম- 

যোগাধিগমেন দেবং, মত্ব: ধরো হর্ধ-শোকৌ জহাতি” ।--কঠোপনিষদ্ 
২১২। “যদ| পঞ্চাবতিষ্স্তে ্ঞানানি মনসা সহ) বুদ্ধিশ্চ ন বিচেষ্টতে” 

ইত্তাদি এবং “ধনুগহীত্বৌপনিষদং মহাস্তং শরং স্থাপাসানিশিতং সন্ধয়ীত” 
(নুণক, ২১৩ )-- ইত্যাদি দ্রষ্টব্য । 



১৪৩ উপনিষদের উপদেশ । 
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এইরূপ করিতে করিতে, শব্া-স্পর্শ-বূপ-রসাদি-রূপে ও সম্কল্প- 

বিকল্লাদি এবং বৈষরিক কামনারূপে আর মনের স্পন্দন হয় 

না; তখন কেবল ব্রহ্মঞ্মপ্তি-কামনাতে এবং ব্রঙ্গান্ম-বোৌধেই 

নিবন্তর মনের স্পন্দন হইতে থাকে | ইহাকেই “অধ্যাত্ম- 

যোগ” বলে। | 

সত্য-পরারণতা, রহ্মচধ্য, ইক্ড্রিয়সংযম, চিত্রের, একা গ্রতারূপ 

রাত হ্পহ সর্ববভতে দয়া, কেবল ব্রক্মপ্রাপ্তির 
রিল কাঁমন! এবং শ্রদ্ধ। সহকারে হিরণ্যগর্ভ, 

বিরাটের সন্ত্র ভাবনা,_এইগুলিকে এই অধ্যাত্ম-যৌগর 

“সহায় রূপে কথিত হইয়াছে 11 এইরূপে সর্কবপদার্থে, সর্বন- 

পস্পপশীপিপ শীপপিপিপিপেপপীপপপসসপাপন | পাশ ্ছপপশপিশী শা 4 শী ১ পিপিপি পা পীসিদ পিপিপি সি আত পা শশা পশাগ পীপািদ ক শশা শি শাগপীতি পপি ৮২ ৮৮ ৩ সি শাতি পি পাপকটি পিপিপি শী পিক পাপ শিপন 

7 *. “( অবিদ্োপলদম 1 চৈভন্যাতরিক্সা পি গাভকতভদক্ত মনঃ 

সপন্দিতন্ত অসৎ সাপম্ত ।-- "তদ! আাম্সাতিরিক্তার্থাভীবে নিশ্চিতে 7, 

মনসো মনত্তং ন বর্ভচে) তথাপি স্ফরতি চে, টি বিবেবিদৃষ্ট্য 
ন মনো নামাস্ভা” 1-পৌড়পাদ কারিকার ভাষা-বাখ্যায় আনন্দগিরি, 

৩১10০ ০৮ ২১] 

1 “সঙ্যেন ল্ন্যস্তপপা ভোষ আন্ত সমাকজ্ঞানেন ব্রঙ্গচর্ষোণ 

নিভাম্ (যুগুক, ৩1১৫) উন্ভাদি উরষ্টব্য। সহাপরার়ণহার প্রশংসা 

মুণ্ডকে উল্লিগত আছে £-সত্যমেব জয়তে নানু সতোন পন্থা বিতঙে 

দেবযানঃ ! যেনাক্রমস্তাযয়োজ্ঞানতৃপ্তাঁত, যন্ত্র 5৬ সত্যন্ত পরম নিদানম্” 

£ ৩1১1৬ )। ব্রহ্মচর্যোর প্রাশংসা ছান্দোগো নিবদ্ধ আছে ১ তভম্ক এবৈতং 

্রদ্ষলোকং ব্রহ্মচর্যেণান্বিন্দতি তেষামেটৈবষ ব্রহ্মলোকস্তেঘাং সর্কেষ 
লোকেধু কামচীরো ভবঠি” £ ৮1৩১৪ ) ইত্যাদি ভরষ্টব্য । সর্ব ভূতে দয়ার 



অবতরণিকা | ১৪5 
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ক্রিয়ার এবং আত্ু- -হৃদয়ে সর্ধদ ত্রহ্গাদর্শনের ও ত্রহ্ম-ভাননার 

অভ্যাস করিতৈ করিতে সাধকের চিত্তে পূর্ণ অদ্বৈতবৌধ গ্রাতি- 

চিত হয়। তখন আর সাধকের কোন কামনা! থাকে না ক্ষ | 

তিনি নিত্য-তৃপ্ত হইয়া যাঁন। মৃত্যুর পরও সাধক উন্নতলোকে 
নিয়ত ব্রশ্গৈশ্বর্ধ্য দর্শন করিতে করিতে মহানন্দে পূর্ণ হইয়া বিমুক্ত 
হইন1 যান । 

আমরা ব্রল্গ-সাধনের যে প্রণালীর বিবরণ প্রদর্শন করিলাম, 
শা. পাপা পাস শিস এ 

কথ! বুহদারণাক, ৫1২ ত্রাহ্মণে নিবদ্ধ আছ্ছে। “ভ্ুর! বুয়ং হিংসাপর! 

আতা দয়ধ্বং প্রাণিষু দয়াৎ কুরুত” ইনাদি দেখ। ত্রহ্ম-কামনার 

প্রশংসা ছান্দোগো দৃষ্ট হর এবং ঘুগ্ডকে উল্লিখিত আছে ১--৫বিশ্ুদ্ধ- 

স্ব; কাময়তে যাংশ্চ কামান তং তি লোকং জরতে তাংশ্চ কামান্” 

তান দ্রইটবা। হিপ ৪ আদ্ধার প্রশংলা মুওকে মাছে /৮তিপঃশ্রদ্ধে 

যে হ্যাপবসন্তি -* *-স্ক্র্যা্ারেণ তে বিরজাঃ প্রয়াত, যত্রামৃতঃ পুরুষে! 

হাবারাত্মা” (১1২১১) । অতএব পাঠক দেখিভেছেন যে, টবদেশিক 

পণ্ডিতের মনে করেন যে শ্রুতিতে বা বেদাস্তে "িনতিকচরিত্র 

(1001091 017918001 )- গঠনের কোন কথা নাই, তাহা নিতান্তই 

্রান্ত ধারণা । সভাপরায়ণতা প্রভৃতিতে যদি সাধু-জীবন্ গঠন না করে, 
তবে আর কে করিতে পারে ? 

* এই জন্যই শক্ষরাচার্য্য তাহার “বিবেক-চুড়ামণি” গ্রন্থে বলিয়াছেন, 
-+ছৃষ্টহুঃখেঘনূঘেগে। বিদ্যান়াঃ প্রস্ততং ফলং। যঙ্ড কৃতং ভ্রান্তবেলায়াৎ 

নানাকার্য্যং জুস্তস্সিতং, পশ্চান্গরে। বিবেকেন তঙ্খ কথং কর্তৃমহতি” ? 

€৪২৩ শ্লোক )। 

৯7 



১৪২ উপনিষদের উপদেশ । 
লী লিপ রস সস সিসি লা 

তাহা হইতে পাঠক দেখিয়াছেন যে, 

ইন্জয় -সংযম, সত্যপরায়ণতা, সর্ববভূতে 

দয়। প্রসৃতিকে ধন্মজীবন-গঠনের উপ- 
যোগী উপকরণরূপে শ্রুতি নির্দেশ করিয়াচেন। পরবস্তী কালে, 
বুদ্ধদেব সর্ববভূতে দয়া ও নৈতিক চরিত্র লাভ করাকে ধর্ম্ম- 
সাধনের মুখ্য অঙ্গরূপে নির্দেশ করিয়া দিয়াছিলেন । কিন্তু ইহা 

শ্রতিরই উপদেশ । এস্থলে আর একটা কথা বলা আবশ্যক । 
সত্যপরায়ণতা প্রভৃতি যেমন ব্রক্ষোপাসনার অঙ্গ বলিয়া উক্ত 

হইয়াছে, তদ্রুপ শ্ুতিতে স্ব এবং প্রার্থনা এই ছুইটাকেও 
ব্রহ্ষমোপাসনার বা অধ্যাত্ব ষোগের প্রধান অঙ্গ বলিয়া নির্দেশিত 

হইয়াছে ।__ 

» এিতছৈ তদক্ষরং গা! ব্রাহ্মণা অন্ভবদত্ত অস্থলমনন্হস্বমদী খ- 

মলোহিতমন্সেহমচ্ছারম্ত *-ইতা্দ আ্তব নিপণপ্রধান, এবং 'এভস্ত বা 

অক্ষরস্ত প্রশাসনে গা্ি । সুর্যাচন্দ্রমসৌ বিধুতৌ তিষ্ঠভঠ 477 

ইত্যাদি স্তব সপুণপ্রধান। জ্ভীন, সঙ্থুদ্ধি, সদৃগুণাদিলাভের 
জন্য প্রীর্থনা ; অন্ন, প্রজা, পশু ও সমাজ রক্ষার জঙ্ত প্রার্থনা__ 

সগুণপ্রার্থনা, এবং অসৎমার্গ হইতে ও পাপ হইতে রক্ষার 

প্রার্থনা প্রভৃতি নিপণ-প্রীর্থনার অন্তর্গত । 

পরদ্র! ষন্তে দক্ষিণং মুখং তে মাং পাহি নিভাম্” 17 

স্ব এবং প্রার্থনা-” 

ব্রক্ষলাধন্র প্রধান অঙ্গ । 

* মূল গ্রন্থে বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইয়াছে । 

+ মৃল গ্রন্থে বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইয়াছে । 
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০ জপ ও সর এত ১৬. পি জি 

€ শ্বেতাশ্বতর উঃ )--এই ভাবের মন্ত্রগুলি সগ্ুণপ্রার্থনার 

অন্তর্গত এবং 
“মা নন্তোকে ভনয়ে মান আধুষমানো :গোষু মানা অশ্বেধু রীরিষঃ 

বীরান্ মা নো রুদ্র! ভামিভোবধী2৮-- 

* এইগুলি নিপুণপ্রার্থনার অন্তর্গত & | 

৪। এস্থলে একটা কথ! বিবেচনা করা কর্তব্য । আমরা ব্রন্ম- 

সাধন সম্বন্ধে শ্রুতির যে প্রকার মতের 

কথা বলিয়া আদিলাম, তাহা হইতেই 
পাঠক দেখিয়াছেন যে, ব্রহ্মসাধনে কন্ম্নের 

আবশ্যকতা আছে । কিন্তু কেহ কেহ মনে করেন যে, শঙ্করাচাষ্য 

ব্রহ্মজ্ঞানের সঙ্গে সর্বপ্রকার কর্মের সংযোগ নিষেধ করিয়া 

দিয়াছেন । জ্ঞান ও কমন নিতীস্ত বিরোধী বলিয়া, জ্ঞানের সঙ্গে 
কর্ম্মের “সমুচ্চয়* সংযোগ বা একত্র অনুষ্ঠান) হইতে পারে না । 
অতএব নৈদিক কম্ধরকাণ্ড, ব্রক্মজ্ভানের বিরোধী ণ"। আমরা কিন্তু 
শঙ্করভাষ্য পড়িয়া! এরূপ কথা বুঝি নাই। যাহারা সর্ববক্রিয়ায় 

াশপস 

বন্গজ্ঞনে কর্ণ গন 

আছে কিন? 

* নহে রুদ্র! তুমি আমানিগের অনুকূল হও, এবং আমাদিগকে 

অনুকূল-পথে সব্বদা রক্ষা কর”।--ইত্যাদি। প্রতিদিন সহশ্র-কণ্ঠে 

উচ্চারিত সুপপ্রসিদ্ধ গায়ত্রী-মন্ত্র এই সগুণ-প্রীর্থনারই অন্তর্গত । 
“হে কুদ্র ! আমাদের পুভ্র-পণ্ড প্রভৃতিকে বধ করিও না; বীর-পুত্র- 

লাভের প্রতিকূল হইও ন1”--ইত্যাদদি । 
1 পণ্ডিত 2৪01 10605551 ভাহার নব-শকাশিত 10101195902) 

০006 0 09018953 নামক গ্রচ্থেও, এই ভ্রান্ত সিদ্ধাত্ত করিয়াছেন। 



১৪৪ উপনিষদের উপদেশ । 
ক্স ধাপ উর পপ ও সন পি রি পা ৯ লস চা স্পন্সর অক জপ জনক 

ও জর্ববপদার্থে ব্রহ্ম-স্বরূপের ভাবনা অভ্যাস করিতে আরম্ভ করি- 

রাঁছেন, তাহাদের পক্ষে শঙ্করাচার্যয কেবল সকাম-কন্ের অনুষ্ঠান 
একেবারে নিষেধ করিয়া দিয়াছেন। যজ্জাদি কন্মকে নিক্ষাম 

ভাবে- ব্রহ্গপ্রাপ্তির উদ্দেশে--সম্পাদিত করিবার বিধি, শঙ্কবা- 

চার্ধ্য নিষেধ করেন নাই । এরূপ সাধকের পক্ষে, ব্রঙ্গোদ্দেশে' 

ইন্দ্রিয়-সংযম, ত্রহ্ষচর্ধযাদি নিত্যকন্ম্নের বিধি দেওয়া হইয়াছে । 
ভাবনাত্মক কন্থ্ম ৫ শঙ্করাচাধা নিষেধ করেন নাই, তাহা পাঠক 

উপর হইতেই বুঝিয়াছেন। বখন পুর্ণজপে অদ্বৈত-জ্ঞান জন্মিয়া 

সাধক জীবন্মুক্ত হইয়া যান, কেবল তখনই শঙ্করাচার্ধ্য তাদৃশ 
ব্যক্তির পক্ষে নিক্কীম-কন্ম্েরও স্থান রাখেন নাই। সর্বপ্রকার 

কর্মের নিষেধ কেবল সেই প্রকাঁর সাধকের সম্বন্জেই উক্ত হুই- 

যাছে ; ইহাই শঙ্করাচার্য্যের প্রকৃত অভিপ্রায় । কেবল যখন 

একেবারে অদ্ধয়বোধ পুর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হয, সেইরূপ পুর্ণ অদ্ধয়- 
জ্ঞানের সঙ্গেই কেবল, শঙ্করাচাধ্য কন্মের সমুচ্চয় বিধান করেন 

নাই। কিন্ত বখন সকল পদার্থে ও সকল ক্রিয়ায় এবং সর্বৰ- 

কামনায় ব্রহ্মদর্শন করিতে সাধক অভ্যাস করিতেছেন এবং তদনু- 

সারে ভাবনাময় যজ্ভাদির অনুষ্ঠান করিতেছেন, তখন শঙ্করাচার্য্য 
জ্ঞীনের সঙ্গে কর্দ্বের সমুচ্চয়েরই বিধান করিয়াছেন, ইহাই আমা- 

দের ধারণা । কন্মী ও জ্ঞানীর পরলোকে গতির যে তারতম্য 
নির্দিষ্ট হইয়াছে, তদ্দারাও আমরা একথা বুঝিতে পানি *। 

গছ (১) “সমগ্র-কম্মাশ্রয়ভুতন্ত প্রাণস্ত' উপাসনানি উক্তানি, 

কম্মাঙ্গ-সীম-বিষয়ানিচ” ( পাঞ্চভক্তিকং সাগ্ততক্তিকঞ্চ পৃথিব্যাদিদৃষ্্া 

পানা পাটি 
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বাহার। কেবল-কম্তী ( দেবতীজ্ঞান-বিহীন ), তাহাদের “পিভৃযান” 
মার্গে চন্দ্রলোকে গতি হয় । হীহারা কন্ম দ্বারা দেবতার (ব্রহ্ম 

হইতে পৃথকভাবে ) আরাধনা করন তাহারাও পিতৃষান- 
মার্গীবলম্বনে দেব-লোকে প্রবিষ্ট হন । 
কিন্তু এই উভয় শ্রেণীর লোকেরই পুনরা- 

রত্তি উক্ত হইয়াছে । কিন্তু ষাহারা' 

কম্ম দ্বারা দেবতার পরিবর্তে, ব্রহ্ষোদ্দেশে ভ্রব্যাত্ুক যজ্ঞাদি 

কশ্ম করেন; কিংবা ধাহাঢা ব্রন্মোদ্দেশে ভাবনাস্ুক যজ্জাদি কম্ম 

| সর্বত্র ব্রহ্মদর্শনার্দি রূপ উপাসনা করেন, তাহার। “দেব- 

রি দ্বারা উন্নততর দেব-লোকে প্রবেশ করেন । ইহীদের 

কাহারই পুনরারত্তি নাই। সেই সকল উন্নত-লোকে যতই 
ব্রহ্মজ্ঞান পরিপক্ক হইতে থাকিবে, ততই তদপেক্ষাও উন্নত তর 

(লোকে উন্নীত হইয়া, তাহাদের'ব্রক্ষ-লোক প্রাপ্তি ঘটে ; তত" 

পরেই ইহাদের মুক্তি-লাভ। কিন্তু যে সকল পুরুষ ইহ-জীবনেই 
জীব: হই গিয়াছেন, তীহাদ্দের আর কোন লোক-বিশেষে 

পিতৃযান ও 

দেববান ষার্গ। 

বা পপ উপ হা এত | শি জাপার পি প পাপসপপাপা পপ জা পপ 

উক্তানী ত্যর্থ, ) । অনস্তর্ গায়ত্রীসাম' বিষয়দর্শনমুক্তম্। সর্বমেতৎ্, 

কম্মচ কতানঞ্চ নিষ্কামন্ত মুসুক্ষোঃ সত্তশুদ্ধার্থ, ভবতি। (২) সকামন্ত তু 

জ্ঞানরহিতস্ত কেবলা শ্রোতানি ম্মার্তীনি চ কম্মাণি” দক্ষিণমার্গ প্রতি- 

পশুয়ে পুনরাবৃত্তয়ে চ ভবস্তি। (৩) শ্বাভাবিক্যা তু অশাস্ত্ীয়য়া! পপ্রবৃত্যা: 
পশ্বাদিস্থাবরাস্তা অধোৌগতিং স্তাৎ”--শঙ্কর-ভাষ্য, ( কেনোপনিষহপক্রমণি- 

কায়াম্)। (৪) “কিস্ত বিশ্বান্ ইহৈব ব্রহ্ম তৰতি, কণ্মাভাবে গমন-কারণা- 
ভাবাৎ প্রাণবাগাদযো নোখবক্রা মস্তি” € বৃহদারপ্যক-ভাব্য )। | 

িজ 



১৪৬ উপনিষদের উপদেশ | 
সিল সিল পা সলাত জী পারা সী দপ সাস্তিপা পিপি "২ পা সি সী ৬ ২৩ সিল িপা সি তা পিপি সিটি সিল সি তল সপ ৯৩ সপ স্পরিসিলাা সপাপলিপপাসসিতাসতাল 

গতি হয় না। ত্র পরই মুক্তি উপস্থিত হয়। একপ 

পুরুষেরই পক্ষে কোনও রূপ কর্মের আবশ্যকত! থাকে না। 

ইহাই শঙ্করাচার্যের সির্থ'স্ত। এখন আমরা অতি সংক্ষেপে; 

শঙ্কর-ভাষ্যের কতিপয় অংশ উদ্ধৃত করিয়া আমাদের এই 

সিদ্ধাস্তটাকে দৃঢ় করিয়া লইব। 
“. শঙ্করাচাধ্য যেখানেই কণ্ঘের নিন্দাবাদ % করিয়াছেন, 

সকাম-কম্মই তাহার লক্ষ্য । যজ্ঞাদি- 

রমজান ওক পর. কর্মের স্বর্গাদি'কামনাই লক্ষ্য স্থল 
বলিয়া, তাহ। দ্বারা ব্রহ্ম প্রাপ্তি ঘটিতে 

পারে না । একমাত্র জ্ঞানই মোক্ষ বা ব্রহ্ম-প্রাপ্তির হেতু । 

বরহ্গ-প্রান্তির অন্যতর পন্থা নাই। এই জন্যই তিনি মুক্তিতে 

ঝ। নির্বিবিশেষ ত্রহ্ষজ্ানে কন্ম্বের প্রবেশ নিষেধ করিয়াছেন এবং 

রিয়ার লিরাতার নহে, তাহ! প্রতিপাদন 

* কামা-কর্খের অনিষ্ট নিবারণ করাই শঞ্ষরাচার্যোর বিশেষ লক্ষ্য 

পিল 1 কেন শ্ররূপ হইয়াছিল, ইতিহাস ভাহার সাক্ষ্য দিবে । লোকে 

বপ্তেধ্ধ ধূম-জীলে অন্ধ হইয়া, বরন্মজ্ঞান একেবারে ভুলিতে বসিয়াছিল। 

নিক্ষামকশ্খ ভুলিয়া, ত্রঙ্গোপাসনা ছাঁড়িয! দিয়া, লৌকে কেবল আত্ম-স্থখার্থ 

ষজ্ঞাদির অনুষ্গীনে মত্ত হইয়া পড়িয়াছিল। এই সকাম-কর্মের 

সভিত চরদ ব্রঙ্ধ-ভ্ঞানের পার্থকা, মন্তুষ্যের চিন্তে মুদ্রিত করিয়া দেওয়া 

নিতান্ত আবহাক হইয় উঠিয়াছিল। বুদ্ধদ্দেবের উপদেশের প্রকৃত অর্থ 

লিক লোকে "শৃষ্ভবাদী, হইব নাল লেই শুন্য-বাঁদের স্থলে 
১/০ ১ 
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করিয়া দিয়াছেন । কিন্তু নিক্কাম ব্রহ্মচর্্য, উপাসনা, ধ্যানাদি 

নিত্য-কন্মমকে তিনি ব্রঙ্গজ্ঞানের সাধন বলিয়া স্বীকার করিয়! 
গিয়াছেন। চরম ব্রল্মজ্ঞান জন্মিয়। গেল, আর নিক্কাম-কম্মেরও 

্মাবশ্যকতা থাকে না। বৃহদারণ্যক উপনিষদের ভাঁষ্যে একটা 
স্মপ্রসিদ্ধ বিচার আছে । আমরা পাঠককে সেই স্থলটা দেখিতে 

অনুরোধ করিতেছি |/ শঙ্করাচার্য্ের প্রকৃত তাতুপধ্য ও মনের 

মভিপ্রায় এই স্থলটাতে স্থুস্পষ্ট প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। 
স্থলটী বৃহদারণ্যকের ভৃত্য অধ্যায়ের তৃতীয় ব্রাহ্মণ । প্রথমতঃ 
সকাম কণ্ম দ্বারা যে মোক্ষ ব| নিপুণ ব্রন্ম'লাভ হইতে পারে না, 
ইহ! দেখাইয়। শঙ্কর (চার্্য বলিতেছেন যে, নিকাঘ-কম্ম দ্বারাও 

সেই চরম, অদ্বয়-ব্রহ্মপ্রাপ্তি হইতে পারে ন' ; কেবল জ্ভান দ্বারাই 
এরপ ব্রহ্ম বা মোক্ষ প্রাপ্তি সম্ভব। অর্থাৎ চরম ব্রহ্ম-জ্ঞানে 
সকাম ও নিক্ষাম কোন প্রকার কশ্ধেরই এবেশ নাই। নিক্ষাম- 

কম্মের প্রবেশাধিকার নাই কেন ? শঙ্কর বলেন» 
“অনারভ্যত্বান্মোক্ষম্ত”? 1 

মোক্ষ ত আর “কাধ্য' নহে যে কোনও সাধন দ্বার! তাহা লাভ 

কর যাইবে। মোক্ষকে একেবারে চরমত্রহ্ষ-জ্ঞানরূপে ধরিয়া 

লইয়া, শঙ্কর বিচারের প্রথম অংশেই ইহা প্রতিপাদন 

করিয়াছেন যে, জ্ঞানেরই একমাত্র ফল মোক্ষ ; নিক্ষাম- 

কন্মের ফল মোক্ষ হইতে পারে না। তবে নিষ্ষাম কর্মের 

ফলে “চিত্ত-শুদ্ধি” জন্মে । চিন্ত-শুদ্ধি হইলে কি হয় ? চিন্ত-শুদ্ধি 

হইলেই জ্বীন জন্মে । অতএব নিঙ্গীম-কর্দ্ম শঙ্করের মতে মুক্তির 



১৪৮ উপনিষদের উপদেশ । 
জা বি জপ শি ধা দি জরি পদ লস্ট দশ পিসি দি পিস পিছ পিছ ৪ এসি পি পিসি পাই শি হোন পচ পপ শখ এ শি পিন ভা সি তল এলসি, এজন লি লাস লা পিসি টম পি লী এসসি ওলি টি 

গৌণ কারণ হইতেছে । ইহাঁর পরেই তিনি দেখাইতেছেন যে, 
নিক্কাম-কন্মনের ফল চিত্ত-শুদ্ধি।-_ 

“নিরভিসন্ধেঃ কন্মণে1?। বিদাসংঘুক্তস্ত বিশিষ্ট-কার্ধাস্তরারভে ন 
কশ্চিদ্বিরৌধঠ” । 

যে কম্মে কোন অভিসন্ধি নাই, তাহার আচরণে যদিও 

সাক্ষাঙড সম্বন্ধে মুক্তি না হউক, তথাপি তদ্বারা বিশিষ্ট একটা 
ফল পাওয়া যায়। সে ফলটী কি 

“আম্মসংক্জারার্থং নিহানি কন্দাছি করোতি।” 

আত্ম-সংস্কার বা চিত্ত-সংস্কারই উহার ফল। নিষ্কাম-কম্ম 

করিতে করিতে চিন্ত শুদ্ধ হয়। চিত্ত-শুদ্ধি হইলেকি হয়? 

শঙ্কর বলেন_- | 
_ “সংস্কতশ্চ ষ আত্মযাজী ঠৈ কন্মুভিঃ সমং দরষ্ট।ং সমর্থো ভবতি। 

তশ্ত ইহ ব! জন্মান্তরে ব! সমমান্মদর্শন মুৎ্পদ্যতে” বৃহং ভাঙ, তা) 1% 

নিত্যকন্মের অনুষ্ঠান দ্বার! চিন্ত শুদ্ধ হইলে,আত্ম-দর্শন উপস্থিত 
হয়।ণ" 

“জ্ঞানিযুক্তানা নিত্যকন্ধ্ণাং ভানোৎপত্তি-সাধনত্ব প্রদর্শনার্থম্” | 
টা 

শা কাবাব জাকির অত পা নারী লা সত জিরা ৬ এ পিসি সিনে পর দি এপ পাতি সব জজ রি সস পে শা পলাশ পাল ৮ চন পপর $9শিপিকাধত | ১৭৩ শি ক সক আগ নিরানেটিনন 

* আনন্বগিরি ইহার ব্যাখণায় বলিয়াছেন--“যো হি ৪ 

সদনুষ্াপক্ঘনিভাপুর্ববশাৎ পরিগুদ্বুদ্ধিঃ সম্যক্ধীযুক্তে! ভবতি” | 
+ তরেয়ারণ্যকভাষ্যে শঙ্কর বলেন--“সর্বৈহি ষক্তদানতপোভ্তি 

পুণোঃ বর্মভিঃ যমনিয়মৈশ্চ আত্মজ্ঞানমুৎপাদ্যম্ত (১1১১ )। 



মা 
তি ভি এ পির তি 1 লউপএপপার উজ বটি অপ আও ৩. 

05 এসবি দিপা পল উট ক তিনি জব এ ৩৩ ৯৬ রা 

অবতরণিকা | ১৪:১ 
পে সপ কাঁপা দি সিল পি অল ধনী 

অতএব, নিক্ষাঁম কর্্মানুষ্ঠানে হ্ানোহপত্তি হয়। . স্থতরাং, 
যদিও জ্ভানই সাক্ষা্-সম্বন্ধে মুক্তির হেতু, তথাপি নিষ্কাঁম-কর্ম্ম 
যে গৌণ-ভাবে মুক্তির হেতু, তাগু উত্তম বুঝা যাইতেছে । 
আনন্দগিরিও এইস্থলে বলিয়াছেন যে-_ 

“কশ্মুভিঃ শুদ্ধবুদ্ধে: শ্রবণীদিবশীদৈকাজ্ঞানং মুক্তিকল মুদেতি।” 

ইহারই কিছু পরে শঙ্করাচার্ধ্য বলিতেছেন-__ 

“ঘেষাৎ পুনঃ নিতাঁনি নিব্ভিসন্ধীনে “আত্মসংক্গীরার্ধানি” কিযে 

তেষাং জ্ঞানোতপন্তার্থানি %ানি। হেষামুপকারকত্বাৎ মোক্ষসাধন্যান্তপি 
কন্ধাণি ভবস্তীতি ন বিরুধাতে” | , 

অর্থাৎ, ধাহার! উপাসনাদি নিহ্যকণ্ন নিক্ষাম-তাবে করেন, 

তদ্দার৷ তীহাদের জ্ঞীনোশুপন্তি হয়। সুতরাং নিক্ষাম কর্্মকে 
মোক্ষের সাধন বলা যায়। পাঠক এইস্থলে একটী কথা লক্ষ্য- 
করিয়। দেখিবেন। শঙ্করাঠীর্ধ্য এই বিচারের প্রথমেই একটা! 

আপত্তি তুলিয়াছিলেন যে, মোক্ষ “সাধ্য” বা৷ “সংস্ষীরার্ধী নহে; 

সুতরাং মোক্ষের কোন প্রকার 'সাধন” নাই। আবার, এইস্থলে 
সেই শঙ্করই বলিতেছেন যে--“মোক্ষ-সাধনান্যপি হি কম্মাণি 
ভবন্তীতি ন বিরুধাতে” 1-_র্থাৎ নিষ্কাম-কণ্্মই মোক্ষের 'সাধনঃ। 

এ কিরূপ কর্ধী হইল? কিন্তু আমর! পূর্বে যাহ! বলিয়া আসি- 
যাছি, তাহা স্মরণ করিলেই এই বিরোধের পরিহার হইবে। 

যে স্থলে শঙ্কর মোক্ষকে একেবারে চরম নপে * লক্ষ্য 
পে উপ আত পলি পি পাদ ৮৪৫০ পতন জল আসক 

% বিকার ফাঠীহর গঠায়াং ৮ “মোক্ষ2) 1 মির সর্ধা্ম- 



১৫৩ উপনিষদের উপদেশ । | 
বির লী লি শি এ 

করিয়াছেন, সেই স্থলেই মোক্ষের কোন নং ংস্কার' হইতে পারে 

নাবা মোক্ষের কোন 'সাধন” নাই,_-এই কথা বলিয়াছেন । 

তাঁৎপর্যয এই যে, যখন চরম ব্রহ্ম-জ্ঞান জন্মিয়া গিয়াছে, খন 

নিষ্কাম কন্মেরও স্থান নাই । তখন কোন কম্মেরই প্রবেশাধিকার 

নাই। কিন্তু একথার ইহ। অর্থ নহে যে, বদি ব্র্ম-জভ্কানে কম্ম-' 

মাত্রেরই প্রবেশ নিষিদ্ধ হইল, তবে বুঝি ব্রহ্মজ্ঞান-সাধনায়ও 
নিক্ষাঁম কশ্ম নিষিদ্ধ । আমরা উপরে দেখিয়া আসিয়াছি যে, 

নিক্ষাম-কশ্মের আচরণ মোক্ষের গৌণ সাধন; কেননা, 
উহাদ্বারা আত্মার বা চিত্তের “সংক্কার' হয়। অতএব সিদ্ধান্ত 

হইতেছে বে, নিক্ষাম কন্মের আচরণের সহিত ব্রহ্ম-জ্ঞানের 

কোনই বিরোধ নাই । অন্যস্থলেও শঙ্কর বলিয়াছেন যে-_- 

| “দ্রবাষজ্ঞাঃ জ্ঞানযজ্ঞাশ্চ “সংস্কাবার্থাচর । 

তবে একটা কথা লক্ষ্য করা কর্তব্য। নিষ্ষাম-কর্ম্দের লক্ষ্য 
যদি কেবল ব্রল্গই হন, তাহ! হইলে তদ্ব।র! ব্রহ্গ-প্রাপ্তি না ঘটিয়। 

পারে না । কিন্তু নিত্য-কম্মগুলি -সকাম-ভাবে, স্বর্গ'লোকাদি- 

প্রাপ্তির অভিসন্ধি করিয়াও, আচরিত হইতে পারে। কিন্তু 

তদ্দারা ব্রন্ম-প্রাপ্তি ঘটিতে পারে না। শঙ্করের উক্তি এই-- 
“সাভিসন্ধীনাং নিত্যানাৎ কর্মণাৎ ত্রহ্গত্বাদীনি ফ্লানি। যেষাং 

পুননিত্যানি নিরভিসন্ধীনি আত্মনাং সংস্কারার্থানি ক্রিয়ন্তে, তেযাৎ জানোং- 
পত্যর্থানি তানি”। 

৬০ লা পিপি পিপিপি ১ স্টপ কিক আকন জা ব্রার মির স্বগরাওগ নাহার াঞ্াস+. ৬। ১ 

ভাবো মোক্ষে! বিদ্যাকলং _ক্রিয়াকারকফলশূন হযত্র অবিদ্যাকামকন্্াৰি ন 

সম্তি” 1--বৃহ* ভাত, ৪1৩,১৯--২০। 



অবতরণিক! । ১৫১ 
পিএ এ সি পি লী পপি পাস শর্ত পি লী তি এপি বর্পী ৬ লি নাউ শি ছ পি লা চিত লহ রি লী লালিত লিপি পাকি তি ০০৭ 

অতএব, যে যে নিক্ষাম- কন্মের ব্রহ্ধ- প্রাপ্তিই লক্ষ্য, চাহার ফ ফল 

ব্রহ্ম-প্রীপ্তি ভিন্ন অন্য কিছুই হইতে পারে না। অতএব, ব্রহ্ম- 

জ্ঞান এবং নিক্কাম যজ্ঞাদি-কর্্ম টিরোধ নহে, ইহা বুঝা 

যাইতেছে *%*। 

*” ৫1 ব্রক্মত্ান-সাধন পরিপক্ক হইলে, ইহজীবনেই মুক্তি 
লাভ করিতে পারা যাঁয়, ইহাই উপ- 

মুক্তির স্বরীপ-নির্ণয় | 
এবং মুজ্তি-সন্্থে। নিষদের মত। কেহ কেহ মনে করেন 

তির বত যে, পুরুষ মুক্তিলাভ করিলে যতদিন 

সংসারে থাকিবেন, রন তাহার কোনপ্রকার কাধ্যাদির 

আচরণ করিতে হয় না; এবং মৃত্যর পরও ডিনি লীন হইয়| 

যান। এই ভাবে কেহ কেহ মোক্ষাবস্থাকে একবপ অভাবাত্বক 

ও সর্বশৃন্ভ অবস্থ। বলিয়া থাকেন। কিন্তু উপনিষদের ও ভাষ্য-_ 

কার শঙ্করাচার্যের মত সেরূপ নহে। মুক্তির প্রকৃতি সম্বন্ধে 

স্টিক লি ডি পশছি লিপছি তি লতি সি লন লী পদটি পতি পানি পাতি আন 

পাপন ৯ সপন শীত পা পসপপাস্িপ সপ পি 

বিটা হী গুরুত্র। অনেক স্থপন্ডিত বাক্তিও এ সম্বন্ধে 

ভ্রম করিয়াছেন । এইজন্তই আমর! শঙ্করোক্তি দ্বারাই একটু বিস্তৃত ভাবে 

বিষয়টার প্রকৃত মন্্ আলোচনা করিলাম । স্থপণ্ডিত 1১81 109৮560 ও 

কথাটার প্ররুত তাত্পর্ধা গ্রহণ কৰিতে ন। পারিয়া বলিয়াছেন 45 

)79801517205 27019010911 2795226০006 6170075510 

১2011601211 এবং 52020452515 126 10661000500 

২1706165099 13121510275, পাঠক, উপনিষদের উপদেশ, তৃতীয় 

খণ্ডের অবতরণিকার প্রথম অংশ দেখিলেই খণ্বেদীয় যজ্ঞাদ্দির সহিত 

বর্ম -জ্ঞানের সম্বন্ধ বুঝিতে পারিবেন । 



১৫২ উপনিষদের উপদেশ । 
নিপিবািস্তিলািী সবি ৯৬ বব 14 ৮ এপ ৬ ৯১৮ আদা ঈ্ পিতা 5৩ খ্ ঈিলা ৬ সপ পল সি উপ স্পট তা তে জাতি 

আুতির অভিপ্রায় দেখাইয়।, আমরা আমাদের বক্তব্য শেষ 

করিব। জীবশ্মুক্তীবস্থায় এই সংসার নষ্ট হইয়া যাইবে না; 
কিন্তু মুক্ত-পুরুষের অনুভবে, সংসারের ও সাংসারিক পদার্থের 
কাহারই ব্রক্গ-সত্া হইতে নম্বতন্ত্র সত্তা প্রতীত হইবে না। 

কেননা, যাবজ্জীবন তিনি কি অভ্যাস করিয়াছেন? সকল 

পদার্থে ব্রহ্ম-সত্তার অনুভব এবং সকল ক্রিয়ার ব্রহ্ম-শক্তির 

অনুভব করিতে করিতে তিনি, কোন পদার্থকেই ব্রন্ম-সত্তাঁ হইতে 

স্বতন্ব বলিয়া এবং কোন ক্রিয়াকেই ধব্রক্ষশক্তি হইতে স্বতন্ত্র 

বলিয়া বোধ করিতে পারেন না *। এইরূপ অভ্যাস 
দৃঢ়তা লাভ করিলে, জগতের সকল পদার্থে ও. সকল 
ক্রিয়ায়-_সর্ববর_-কেবল এক ব্রহ্ষ-সত্তাই ' তখন তীহার 

চিত্তে অনুভূত হইতে থাকে । এইরূপে অদ্বৈত-তন্ব 
পরিপন্কতা লাভ করে। মৃত্যুর পরেও মুক্ত-পুরুষ বিবিধ- 

লোকে নী? বিচরণ করিয়া বেড়াইবেন এবং সর্বত্র 
শপ 

* পন কেঘলং সাপ হকালয়োরের িনিচরিধারিনী 

অভাবাৎ জগতে। ব্রহ্গত্বং প্রলয়কালেচ”-বুহহ ভডা০, ২৪1১১ পজর্ধাক্ম- 

ভাবো মোক্ষ£ঃ | বিদায়। শুদ্ধর়। সর্বায্ম। ভবতি | 'অবিদায়া চ অসব্ধো 

ভবতি, অন্ত তঃ কুতশ্চিৎ প্রবিভক্তো ভবতি 1” (৪৩1২০) “স্বাভাবিকা। 

অবিদ্যকস!...নামনূপোপাধিদৃষ্টিরেব ভবভি স্বাভাবিকী, ভদা সর্বোহ্য়ং 
প্রত্বস্তরাস্তিত্ব'-ব্াবহারোহস্তি 1 অয়ং বত্বস্তরাভিনিবেশস্ত বিবেকিনাং 

নাস্তি” (২191১৩-১৪ )$ প্অবিদ্যা আত্মনোহস্তৎ বশ্স্তরং প্রত্যুপস্থা- 
পর্গতি, ততম্তদ্বিষন্ঃ কীমোভবতি যতোভিদাতে” (৪1৩1২৩-২১ )। 



অবতরণিকা। ১৫৩ 
২ 1 ৭৮ সিল শট এ একী এরি পিপি বি 

ক্মেরই এশর্য দর্শন করিতে করিতে, কোন পনার্থকেই « স্বতন্, 

স্বাধীন বলিয়া বোধ না করিয়া-_সকল পদার্থকেই ব্রন্মেরই 

পরিচায়ক চিহ্ু-ন্ূপে অন্ুতব করিয়া--গনহানন্দে নিমগ্ন রহিবেন । 
মুক্তির অবস্থায় যে সমুদয় ধবংস হইয়া শুন্য হইয়া যায়, তাহা 

নহে। তখন সাংসারিক ব্যবহারের পারমার্থিক সত্যতা-বোধ 

থাকে না; সেগুলি ব্যবহারিক ভাবে সতা; কিন্তু পরমার্থতঃ 

সত্য নহে._-এইরপ প্রতীতি হইতে থাকে । ব্রঙ্গ-সত্তা হইতে 

স্বাধীন ও স্বতন্ত্র ভাবে। কাহারই-_ কোন ব্যবহারেরই-_সত্বা 

নাই, ঈদৃশ বোধ দৃঢ় হয়। কেন না, কারণ-সন্তা ব্যতীত কোন 
কাধ্যেরই স্বতন্ত্র সত্তা নাই ; এক ব্রহ্গ-সত্তাই সকল পদার্থে 

অনুস্যুত__-অনুপ্রবিষউট-_রহিয়াছে ! স্থৃতরাং জগতে এক অদ্য়- 

সন্ত! বিরাজিত | হর 

তৈশ্তিরীয় উপনিষদের '্গু-বলী'তে, মৃত্যুর পরে মুক্ত 
পুরুষের অবস্থা যে ভাবে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা দেখিলেই পাঠক 

আমাদের মীমাংসার ধাথার্থ্য বুঝিতে পারিবেন 1-- 

“যোহয়মন্নান্নাদি-সংব্যবহারঃ কাঁর্ধাভূতঃ স সংব্যবহারমাত্রঃ; ন 
পরমার্থবস্ত-_শ্রহ্মব্যতিরেকেণ অসন্নিতি কৃত্ব।...ভূরাদিলোকান্ সঞ্চরন্... 

সর্বাত্মনা ইমান্ লোকান্ আত্মত্েন অন্ুভবন্” ( ভাষ্য )। 

গ্রাহ্থ শব্ধ-স্পর্শাদি এবং উহাদের গ্রাহক মন-ইন্দ্রিয়াদি 

এই উভয়ভাবে-_ গ্রাহ-গ্রাহকরূপে-_মনের যে স্পন্দন, তদ্দারাই 

৯ মুক্তি সনবন্ধ | “উপনিষদের উপদেশ” দ্বিতীয় খণ্ডের, সর্বশেষ 

পরিচ্ছেদ দ্রষ্টবা। 4 



১৫৪ উপনিবদের উপদেশ ূ  
০ লি এপ কি রিকি কপি শি খাট পি শি সি বালান দিলি পতি এ জাতি লতি কী বি কালি আক কন রা পপ 

দ্বৈতবোধ হইয়া থাকে। এই প্রকার স্পন্দন যতদিন আছে 

ততদিন,সকল পদার্থ ই যে ব্রহ্ষ-স্বরূপ হইতে স্বতন্ত্র ও স্বাধীন, 

প্রত্যেক পদার্থেরই যে স্ব্ৃন্ত্ স্বাধীন সন্তা আছে--এই প্রকার 

প্রতীতি হইতে থাকে । এই প্রকার বোৌধই. “অবিদ্যা। এই 

ভাবে চিত্ত-স্পন্দনের নিরোধ ব নিরৃত্তি আবশ্বক **। গ্রাহ্া' 

গ্রাহকাকারে মন যদি স্পন্দিত না হয়, ঘি মনের স্পন্দন কেবল 

আতাকারেই হইতে থাকে ;_-তবেই সর্ববত্র “অদ্ৈত-বোধ' 

প্রতিতিত হইতে আরম্ভ করে।__ 
“স্বপ্পে ন গ্রাস্থৎ গ্রাহক দি পি অস্তি; জাগ্রদপ 

তখৈব ;--পরদার্থ-সপ্জ্ঞানমাত্রাবিশেষা২” ( শঙ্করভাব্য )1 

আনন্দগিরিও বলিয়াছেন-__ ও 

“সংকল্পে। হি মনলসে। বাবহারিকৎ রূপম) তম্থজ্ঞানেন আত্মব্যি 

* রিক্তার্থাভ্যবে নিশ্চিতে সংকল্প বিষয়াভাবনিদ্ধীরণয়া সংকল্লাভাবে, ন 

বিবেকদৃষ্টা মনো নাম অন্তীতি |” 

আতু-সত্া। হইতে স্বতন্ত্র পদার্থ অনুভূত, না হওয়ায়» মনের 
সংকল্পও থাকে না। সংকল্প না থাকায়, খণ্ড খণ্ড বস্ত্র-বিষয়ক 

কাম-ভোগ ও রাগ-দ্বেষাদিও থাকে ন।। স্ৃতরাং সর্বত্র আত্ম- 

বোধ প্রতিঠিত হইয়! থাকে । অতএব মনকে গ্রাহ্থ-গ্রাহক।- 
কারে স্পন্দিত হইতে নল! দিয়া, কেবল আত্মাকারে--সর্ববত্র 

ব্রন্ম-দর্শনাকারে স্পন্দিত করাইতে অভ্যাস করিতে হয়। মনের 

নিরোধ অর্থ এই যে, কোন পদার্থেরই, কোন দিনা কোন 
০ 

« শচিত্রনিরোধ' উনাকে 

পর্ণ 



অবতরণিকা। ১৫৫ 
বি 
কঃ 

সস পরী শপ লিও রাগ রশি পিস্দিপাশি তরী শা পা শিবািত পাট শী পণ পা ৪ লী পস লীসিলাশি, লী স্টপ সীট ত্রিত সিঠাতিরা শি ছল সিল স্তর কী লী পিই পাশ লী শী লীগ বাসি রিড পি 

দ্বেতেরই-_্রহ্ম-সত্ত! হইতে -ম্বতন্ত্র সত্তাও নাই, স্বতন্ত্র ক্রিয়াও 

নাই। এইরূপ অভ্যাস করিতে করিতে চিত্তে এক অদ্বৈত-সত্ব! 

প্রতিষ্ঠিত হয়। চিত্তে এইরূপ বোর্ঠের সংক্কারও অস্কিত হয় 
এবং তাহার স্বৃতিও তদ্রপ হয়। এইপ্রকারে, বিষ্য়বোধের 

গলে অদ্বৈত-বোধ প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহারই পরিপক্কাবস্থার 

নাম --“মুক্তি। তখনকার অন্তঃকরণ বিশুদ্ধ সন্ব-প্রধান হয়। 
অতএব, মুক্তি_-সর্ব-ধবংসের অবস্থ। নহে। মুক্তি_স্ম্যক্- 
দর্শনের অবস্থ। । তখন নাধক-- 

“তরি ঠাক তরতি পাপ্মানত 

গুহ-গ্রস্থভ্যো বিমুক্তোহযূতো ভবতি” । 

কোচবিহার 4 ] 

২৫ অগ্রহায়ণ । 

সন ১৩১৭ সাল। ] | 

শ্রীকোকিলেশ্বর ভট্টাচাধ্য । 
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৩ওলগুন্ন ভ্যান £ 

প্রথম পরিচ্ছেদ । 
৯৬ 

( শ্বেতকেতুর উপাখ্যান ) 

পুর্ববকালে উদ্দালিক % নামে একজন ব্রন্মা ধধি ছিলেন। 

শ্বেতকেতু নামে ভীহার একটা ছাদশবর্ষ বয়স্ক, পুজ্জ ছিল । 

উদ্দীলক একদিন শ্বেতকেতুকে নিকটে ডাকিয়া, সম্ঘোধন করিয়৷ 

বলিলেন, _”সৌম্য ! আমাদের এই কুলে সকলেই রম» 
নম 

৮ ফর্সা কপি 
বস চিঠির ভরাট 

* ইনি অরুণের পুত্র । এইজন্য ইহাকে লোকে আক্ুণি বলিত। 

ইনি গৌতম-গোত্রীয় ছিলেন বলিয়া» ইহীকে গৌতমও বলিত। 

+ কঠোপমিষদে উল্লিখিত বালক নচিকেতা বোধ হয় এই উদ্দাল- 

কেরই অপর পুক্ল। 



১৫৮ উপনিষদের উপদেশ । 
পপ কাশ পিসি পিতা ৩ ৯ পাছত সা শিপ 

স্থৃতরাঁং তোমারও ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষা করা কর্তব্য । সেই বিদ্যাশিক্ষ 

কর্সিবার বন্গস তোমার উপস্থিত হইয়াছে । অতএব আমার 

ইচ্ছা! এই যে, তুমি আমাদের কুলের যোগ্য কোন আচার্য্যের 
নিকট কিছুকাল বাস করিয়া বথাবিধি ব্রচ্মবিদ্যা অধ্যয়ন কর” | 

শ্বেতকেতু পিতার এই আদেশ প্রাপ্ত হইয়! গুরুকুলে বাস 

করিতে লাগিল এবং চতুধিংশতি-বৎসর বয়ঃক্রম কালে, সমস্ত 
বিদ্যাধ্যর়ন সমাপন করিয়া, পিতার নিকটে ফিরিয়া আসিল। 

কিন্ত ছুঃখের বিষয়, শ্বেতকেতু সব্বব্দ্যায় পারদর্শী হইয়া 
এতকাল পরে গৃহে ফিরিয়া আসিল বটে, কিন্তু পিতা দেখিতে 

পাইলেন যে, শ্বেতকেতু বড় অভিমানী ও অবিনীত * হইয়া 
আসিয়াছে । সে সমগ্র বিদ্যা অধ্যয়ন শেষ করিয়া! যে একজন 

*্হাপপ্ডিত হইয়াছে, এইরূপ একটা দারুণ অভিমান তাহার 

হৃদয়ে প্রবেশ করিয়াছে ;--পুজ্ের এই ভাব আরুণি অল্পদিনের 

মধ্যেই বুঝিতে পারিলেন। তিনি ছুঃখিত-চিত্তে একদিন 

পুজ্কে একান্তে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে, “পুক্র ! 
তোমাকে অধীত-বিদ্যার গৌরবে অতিবড় গৌরবান্বিত বলিয়া 
বোঁধ হইতেছে । আচার্য্যদিগের নিকট হইতে কিকি বিদ্যা 

শিখিয়া আসিয়াছ, আমার নিকটে তাহার একটী পরীক্ষা দাও । 
আমি তোমায় একটামাত্র কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি, তাহার 
যথাধথ উত্তর প্রদান কর। যাহার বিষয় একবার শুনিলে, 

জগতের কোন বিষয়ই গুনিবার আর যাকী থাকে না )--যে 
বিষয়টী একবার, তর্ক্থারা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে, ফগতের 



শ্বেতবেতুর উপাখ্যান। া ১৫৯ 
পপ শী কত আশ সরণী দির ওলী রী সপাসিলাদ উল 

মাবতীয় বিষয়ই বোধগম্য হইয়া পড়ে যাহা জানিতে পাঁরিলে, 
আর কিছুই জানিবার ইচ্ছা থাকে না, অবশেষও থাকে না; 
জিজ্ঞাসা করি, এনূপ বস্ত্ব বিশ্বে কি অঠুছ, তাহা আমায় বলিয়!. 

দাও”। শ্বেতকেতু, পিতার মুখে এই অদ্ভুত প্রশ্ন শুনিয়া, 
বিস্মিত-চিত্তে উত্তর করিল,_-*পিতঃ ! একিরূপ বলিতেছেন ? 

কৈ, আমিত' এরূপ কোন বস্ত্র শিক্ষালাভ করি নাই” % পিতা 

হাসিয়া উত্তর করিলেন,_“বশুস ! তুমি যে ইহা বলিতে, 
পারিবে না" আমি তোমা অভিমান দেখিয়া! তাহা পূর্বেই বুকিতে 
পারিয়াছিলাম। তুমি সামান্য লৌকিক বিদ্যা অধ্যয়ন করিয়া 
হাঁসিয়াছ মাত্র, কিন্তু বাহ! সকল বিদ্যার সার, সে বিদ্যার জ্ঞান- 

লাভ তোমার ঘটে নাই। এক্ষণে, আমি যাহা বলিতে যাই- 

তেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। 

কারণ * ও কার্য 1_-এই' উভয়ের মধ্যে প্রকৃত সম্বন্ধ কি, 

তাহ! যদি উত্তমরূপে বুঝিতে পারা যায়, তাহা হইলেই, আমি 

তোমাকে যে বস্তুর কথা জিজ্ঞাস! করিয়াছি, তাহার উত্তর পাওয়! 

যাইবে । মৃত্তিকারূপ উপাদান-কারণ হইতে, ঘট-শরাবাদি কার্য 
উৎপন্ন হয়। এস্থলে কারণ ও কার্য্যের প্রকৃত স্বরূপ ও সম্বন্ধ 

বুঝিতে পারলেই সকল কথা স্থম্পষ্ট হইবে। কারণ-সত্তাই 
কার্যের আকারে দেখা দেয়; স্বতরাং কার্য কখনই উহার 

সপ শিপ শী 5 ৮৩ শা শে কিবা পদ শপ ও ৯ পলক পলিপ পা এ বি পট পাশীকপা্কপাপাস্ি পপ সপিজশ -ত লিপ পি ও পি পাদ ক সদ আপ পি পতি পি পপ পাপা আনাম বধিএপগাপিউনজটাজ 

* কারণ” 5 8৪৩, 

1 কাধ্য---75০6: 



১৬০ উপনিবদের উপদেশ । 
ক লিপি কন রসদ পিস কার বক পাত লানসি১৪ ক ৮০০০৭ শসা উি তি ছি পিছ কপির তি কই পাসছিশ ১৯ পিপি রাশি রি বিপদ পরা” তলা বা লি জাগা ২০ কিনি জি পি শক লে] (পদ কী এ | লি কিক সরল 

কারণ হইতে স্বতন্্র বা ভিন্ন হইতে পারে না | তথাপি 

লোকে ভ্রমবশতঃ ; কার্য-গুলিকে উহাদের কারণ হইতে ভিন্ন 
বলিয়াই মনে করিয়া থা ; কারণ-সত্তাকে একেবারে ছাড়িয। 

দিয়া, কাব্য শুলিকে এক একটী ভিন্ন ভিন্ন পদার্থরূপে ধরিয়া 

লয় । কারণ অপেক্ষা, উহার কাধ্য-গুলির আকার বা সংস্থান 
ভিন্ন প্রকারের বলিয়াই, লোকে কার্কে কারণ হইতে স্বতন্ত্র বস্তু 

বলিয়া মনে করে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, কাধ্যগ্ডলি উহাদের কারণ 

হইতে ভিন্ন নহে; ভিন্নতা কেবল ও নামে । কিন্তু 

ঘটকে ঘট-নামেই ব্যবহার কর, বা অন্য যে কোন নামেই অভি- 

হিত কর; ঘটটা মৃত্তিকা ভিন্ন স্বরূপত্ঃ অন্ত কিছুই নহে ;-- 

উহ! সৃত্তিকাই। এই ভাবে ' দেখিলে বুঝা যায় যে, 'বিকার' 

স্প্রলিম] স্বতন্ত্র কোন বস্তু নাই । যাহাকে ঘটাদি বিকার বলি- 

তেছ। উহ! মৃত্তিকাদি কারণেরই ব্ূপাস্তরমাত্র । ঘটাদি বিকা- 

রের নিজের কোন স্বতন্ত্র সন্ত! নাই ; স্ৃত্তিকারই সত্ব! ঘটাদিতে 
অনুসূযত রহিয়াছে ; উহার সেই মৃত্তিকীরই আকার-বিশেষ, 

গন স্বেবনন্যৎ কারণাৎ কীর্যম৬--ভাব্য। “কার্য্যমাকাশাদিকং 

গ্ কারণং পরং ব্রহ্ধ। তম্মাৎ্ কারণাৎ পরমার্থতঃ অননাত্বং ব্যতিরে- 

কেণ অভাবঃ কার্ধ)ম্ত”- বেদাত্তভাবা, ২১১৪৪ “ন সন্গিবেশমান্ডেণ পৃথক্- 

্রবহ্সস্তবঃ। শয়নোখানগমনৈ এ পুত্রে বহুপুত্রতা*--অসুভূতিপ্রকাশ। 
শররও, বলিয়াছেন-_-“ন চ বিশেধদর্শনমাত্রেণ বন্তুন্যত্ং ভবতি। নহি 

'দেবদত্তঃ সংকোচিভহব্ঞপাঃ প্রসারিতহত্তপাদস্চ-..বন্বন্যত্বং গচ্ছতি, স 
এএবেতি প্রত্যতিজ্ঞানাৎ” (বেদাত্তভাষ্য, ২১১৮.) । ৫ | 



শ্বেতকেতুর উপাখ্যান । ১৬১ 
তপন পরি নী তি এট পি তি পিপি পা 8 সপ গিবসন হা কপ উস ক উতলা সিএ পো সিল তি সপ ঈপাতিপপপরসপলপর ব্ অল্র 

অবস্থান্তর-মাত্র। এই জন্য মৃত্তিকাকেই “সত্য” বলা বায়; 
ঘট-শরাবাদি বিকার-বর্গকে “মিথ্য ১ 'অসভ্য* বলা খায় *্। 

অতএব বুঝা যাইচেছে যে, ” বু করণের স্বরূপটা উত্তম: 
রূপে বুঝিতে পা/ঞ্জেলই, কাধ্য-বর্ের জ্ঞা"ও আপান, আসিয়া 
"পড়িবে কেন না, কার্ধ্য-বর্গ ক।র.রই রূপা প্তরগাত্র ; উহারা 

কারণ- সত্তা হইতে স্বতন্ত্র কোন বস্তু নাহ আভঞ$১ একধাজ্র 

স্বর্ণের বিষয়ে দ্বানলাভ করিলেই, ৩ 1৭ নে _ হার, বলয়, 

মুকুট প্রভৃতি দ্রব্যের রূপও বে সেই এতর্ণ ত্র ইহা বুঝা 

যাইবে। লৌহপিপ্তটর্বঁবিলে, লৌহ ০ই০৮ উত্পপন্ন আল্লাদি 
বস্তরও স্বরূপ বুঝা যাইরে। হে পুভ্র! ্ তদ্রুপ কোন 

বস্তর বিষয়ে কি কোন উপদে4 প'ও নাই? আমি এইপ্রকার 
বস্ত্র বিষয়েই তোমাকে জিজ্ঞীসা করিতেছি নাম” | নী 

পিতার বাক্য শুনিয়া শ্বেতকেতু, পুনরার গুরুকুলে প্রেরিত 

হইবার ভয়ে, পিতাকে বলল যে এ আমার আচার্ষেরা 

এরুপ কোন বস্ত্র তথ্য অবগত নেন ; নতুবা তাহারা আমাকে 
সপ তা শিলিলি তাকী শি ২০০৭-প সপ পলাশী পপ দিপা পাপা পাপা 

“ন মৃদং বিনা, কেবলাক্ণড মাত্র: সন্ ঘট: কাপি সশীক্ষাতে। ঘটে 

ুদঃপৃথগ্ভূতে কাঁদৃক্ উঠ বানেবারভাতে তত্বং কিঞিন স্তাৎ 

খপুম্পবৎ”--অনুভূতিপীকাশ । “বিকার বস্ততঃ কারণাস্তিক্লো! নাস্তি, 

তস্মাৎ মুষৈব সঃ-্রত্রপ্রভা ১১1৮ “তিম্মাৎ কার্ধযাং ন বস্তন্তাৎ কারণ- 

ব্যতিরেকত+...-'অনৃতং ভানতে মৃঘ।”--অনুভূতিপ্রকাশ | “সর্বেষন্ুগতহ 

্রহ্ম--সত্যত্বং তন্ত সুক্কিতম। ভাতি সব্যেধু সত্যত্বমেকং খবৎ ব্রহ্মগং হি:, 
তৎ» অন্থুঃ প্রঃ । 

৯৯ 



১৬২ উপনিষদের উপদেশ । 
শসা উপবাস শি উস এসপির পি দস স্ 

তদ্বিষয়ে কোন উপদেশ দেন নাই কেন? ফ্লাতএব পিতঃ 
আপনিই আমাকে এ বিষয়ে উপদেশ এদান করুন্। এ উপদেশ 

পাইলে আমি সর্কবজ্্ধ হইতে পারিব” । পিতা বলিতে লাগিলেন,__ 
“এই পরিদৃশ্যমান্ জগতে, পশু-পক্ষী তরুলতা নদনদী প্রভৃতি 

বহুবিধ নাম-রূপাত্ুক পদার্থ দৃষ্ট হয়। বিশ্বের প্রত্যেক পদা- 
েরই কোন না কোন নাম আছে, কোন না কৌন রূপ আছে। 
এই নাম-বূপ লইয়াই সংসার। এই নাম-রূপময় বিকারবর্গ 
অভিব্যক্ত হইবার পর্বে, একন টের সণ ্র্ষ- "পদার্থ * ্ 

শালা স্পা আসার উঠ 

* শ্ুতিতে দিদ্বন্ধণ কাহাঁকে বলে ? শশবিষাণাদে রসতঃ সমুখ্খপত্ত্য- 

দর্শনা অত্তি সন্্রপং ব্রহ্ছ জগজে। মুলম্ত কঠভায্যে, ৬৩)। মাঁওুক্য- 

» ক্রীরিকাভীব্যে শঙ্কর বলয়; দিয়াছেন -সবীজত্বাভু/পগমেনৈব সতঃ.""সর্বৰ 

শ্রুতিষু চ 97577 অঠএব বিজবুক্ত' ত্রন্মই সুদ । এই 

বীজটাই বা কি? শঙ্কর ধলেনিদমেব জগ শ্রাগবন্থায়াহ বীজ 

শক্ত্যবন্থম্” € বেদান্তভাঁধা, ১:৪:২)। এই বী'ন্শক্তিই জগতের পুর্ববা- 
বন্থা; ইহা হইতেই জগত উৎ্পন্ন হইয়াছে । নাম- রূপের পূর্ববাবস্থ! স্বরূপ 

এই বীজশক্তি ত্রন্ম হইতে স্থিত কোন বস্ত নহে।, /*নৈব দৈবী শিং 

...মামিরপয়োঃ প্রাগবস্থা-ন স্ব তন্্রাপ (১181৯ )। ইহা! ত্রহ্বসন্তারই 

অভিব্যন্তির উন্মুখ-অবস্থা মাত্র ; সুতরাং তহা ত্রহ্গ-সন্তা ভিন্ন অন্য কিছুই 
নহে। “কারণন্ত আত্মসভৃত' শক্তি শক্তেস্চ আত্মতৃতং কার্য্যম্” (1১১৮) 
এই কারণ" শক্তিই-_সদুক্গ । “সত্কার্য্যোপাধিকতাস্তিত্ব প্রাত্যয়েন উপ- 
লবস্তাস্বন* পশ্চাৎ,। প্রত্যন্তমিত সর্কৌপাধিরূপআত্মনত্তব্ভাবঃ প্রসী- 
তি--কঠতাষ্য ॥! 



শ্বেতকেতুর উপাখ্যান । ১৬৩ 
নএলসট সি পিপি কাপ পিপি অজি 

বর্ধমীন ছিলেন $ উৎপস্তির পুর্নেব কোনও বস্তু, কোনও রূপে 

বা নাঁমে পরিচিত ছিল না। উৎপত্তির পরেই, নানাবিধ নাম, 
নূপ ও গুণাদি-বিশিষ্ট হইরাই পদার্থ সকল, আমাদের ইক্জিয় ও 

বুদ্ধির বিষয়ীভূত হইয়। দেখ দেয় । সথ্টির পূর্বেব (অভিব্যক্তি 
গর্বে ), নাম-ব্ূপাদি ছিল না। তখন কেবলমাত্র পরম-কারণ, 

সৎ-স্বরূপ ব্রল্মই বর্ধমান ছিলেন * 1 বর্তমানেও, সেই ব্রক্ষ- 

সত্তা এবং ব্রঙ্গ-সম্তাকে অবলম্বন করিয়া বিবিধ নাম ও বুপ 

হভিব্যক্ত হইয়াছে শ'। কোন কুন্তকাঁর, ঘটাদি শিশ্্মাণ ক'রবার 
অভিপ্রায়ে, প্রাতঃকালে ন্তিক। সংগ্রহ করিয়। রাখিয়া, অন্য কোন 

জপ | সি 1 লাস বাকী লক এখান পতি দি এপ শি পাক্পাট শি পি শি শশা সপ পা ৬ ০৬ ৯ নি পি শিক ৩ পপি পপ তিন শপ পিপি পাপী | পপি পাপা লা পাশার 

*. “গ্রাগুৎপন্তেই শ্তিমি 5ম অনিষ্পনদম্ আসিব সঙকার্সানিমুখম 

ঈঘদ্ুপজী ভ-প্রবুন্তি সদাপীৎ”- ছান্দোগা শঙ্করাচার্ষা, ৩1১৯১] ডর 

1 ল্থষ্টর অর্থ কি? সৃষ্টির অর্থ পুজাপেক্ষা আবিক্য। স্যার পুর্বে 

কেবধামাত্র পুত ছিলেন । কুষ্টির পরে সেই অ+আঁরে। কিছু, অর্থাত 

সেই ত্রহ্গসন্ত'+নানরূপ। পপ্রকর্ষেণ জনি (কিঃ) স্থৃভা। প্রকর্ষোশ 

নান পুর্বস্মাদাধিকাম্,-অধ্িকা তু যা, সা মায়” ”শঅন্ুভূতিপ্রকাশ । 
শঙ্করাচাধ্য € বেদাত্তভাব্যে এই অভিপ্রায়ই প্রকাশ করিয়াছেন (২1১২০) । 

নাম- রূপ-গুলি ব্র্গ-মভাকে আশ্রয় করিয়াই ক্রিয়। করিছেছে ? ইহাদের 

নিজের বোন স্থতন্ত্র সস্ত1 নাই । “কার্য্যমপি জগঞ্জ ত্রিধু বাঁলেষু দত্বৃংন 

ব্ভিচরতি, একঞ্চ পুনঃ সন্তম্” (বেদাস্তভাখা, ২1১১৬ )1। বৈশেষি- 

কেরাও দ্রব্য, গুণ, কর্থের “দস্তা স্বীকার করিয়া থাকেন ; কিস্তু তাহাদের 
মতে, উৎপত্তির পুর্বে দ্রব্যগুণাদির সত্তা স্বীকৃত হয় নাই। সুতরাং 
বৈশেধিঝৌক্ত সতা৷ ও বেদান্তের কারণ-সত্তা এক বস্ত নহে। + 



১৬৪ উপনিষদের উপদেশ । 
বিতর রজার [এ সার াসি প পি প পাস সিল রিপা সিল ৮০০৪০০০০০০৬ সকলো দ 

কার্ষেযর জন্য গ্ামান্তরে লিয়া গিয়া, সেই কাধ্য সম পনান্তে 

সন্ধ্যার সময়ে স্বগৃহে প্রত্যাব্ত্ত হইয়া, প্রাতঃকালের সংগৃহীত 

স্বত্তিক দ্বার! ঘটাদি প্রস্তুত করিলে.--তখন যেমন সে মনে করে 

যে এই ঘটাদি প্রাতঃকাঁলে কেবল ৃত্তিকীমাত্র ছিল, এখন সেই 
মৃত্তিকা হইতেই ঘটাদি-জাকার-বিশিষ্ট সামগ্রী উত্পন্ন হইয়াছে । 
এইরূপ, এই নাম-কধপাদি বিকাদবর্গ অভিব্যক্ত হইবার পুবেন, 

এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম-স্ত! মাত্র অবস্থিত ছিলেন। স্থ্টির পরে, সেই 
অদ্বিতীয় ব্রহ্গ-সত্তা হইন্ছেই বিবিধ মি রূপ অভিব্যক্ত হইয়াছে । 

কিন্তু এই যে কুস্তকারের দৃষ্টান্ত দেওয়া হইল, তাহাতে ও 

বিশ্বস্ষ্িতে একটা. মহৎ, পার্থক্য আছে। কুস্ত-নিম্মীণকালে 
যেমন মৃত্তিক1 ভাড়া, কুস্তকার ও দগু-চক্রাদি নানাবিধ সহ- 

কারা কারণ বর্তমান খাঁকে, বিশ্ব-স্যষিতে কিন্ত ভ্রহ্ম-সন্তা ব্যতীত 

অন্য কিছু ছিল না। অপর কোন সহকারী কারণ ছিল না 

বলিয়াই, ব্রহ্ম-দতা।কে অদ্বিতীয়” বলা হইয়াছে ক্ষ । 

বস! কেহ কেহ মনে করেন যে, সৃষ্টির পুর্বেব কিছুরই 
অস্তিত্ব ছিল না, অর্থাৎ অভাবাতু.ক শূহ্য, অসত, চিল ! অন্তিত্ব- 
হীন, একান্ত অভাতাতুব যাহা, তাহাকেই “অসশ” বলে। 

অসৎ হইতেই জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে, ইহাই কাহারও কাহারও 

সিদ্ধান্ত । কিন্কু অসু হইতে সতের উত্পপন্ভি যুক্তিসঙ্গত হইতে 
কক বর এমপি পারার ব ওল পাপরাডি০ এ জারজ ৩৮ এ পা লাখ 29৬৪ 

পাপী পপি াশশাপ 

* সবলে “্ুক্মেব্যিতীয়ুহ্” আছে || এই তিনটা বিশেষণ ঘার। 

শরক্গ-বস্তকে শ্বজাতীয়ভেদশুনা, স্বগতভেদশুন্য ও বিজাতীয়ভেদশুন্য বলা 

হইয়াছে |. 



শ্বেতকেতুর উপাখ্যান । ১৬৫ 
এপ লি জি সিট সিসি লি পর ওলী পা বগা এ লসর পশলা ৯ পালি পপর ওএস সপ ৬ অপার পি পাপ প্রিলি 

পরে না। বিষয়গী অতি গম্ভীর ও কঠিন। মনোযোগ 

দিয়া শুনিয়া! যাও। কার্য্যোৎপ্তির পুর্বেনে একটী কারণ থাক। 
আবশ্যক । মুন্তিক না থাকিলে, অহা হইতে ঘট উহুপক্ 

হইতে পারে না। ম্বত্তিকা আছে বলিয়াই ত ঘট উৎপন্ন 

হওয়া! সম্ভব হইয়াছে । বিনা কারণে কোন কাধ্য উৎপন্ন 

হইবে কৌথ। হইতে ? সুতরাং কাধ্যোৎ্পন্ডির পুর্বেবে কারণের 
সন্ত! স্বীকার করিতেই হইবে। কেহ কেহ এস্থলে এইরূপ 

আঁপন্তি উাপন করিয়া থাঃকন যে, অভাব হইতেই ত কাষ্যোৎ- 
পন্তি হইতে দেখা যায়। /বীজ ও অস্কুরের দৃষ্টীস্ত গ্রহণ কর, 
দেখিবে যে _বীজ্জ হইতে যখন অস্কুরের উৎপত্তি হয়ঃ তখন 

দেখা যাঁর বাজটা একেবারে নষ্ট হইয়। যাইবার পর, অস্কুর 
উৎপন্ন হইয়া থাকে । স্থৃতরাঁং বীজের নাশ বা অভাবই ৬» 

অন্কুরোত্পন্তির কার হইতেছে । অতএব অভাব বা অসৎ 

হইতেই ত বস্তুর 'উতপস্তি হয়,--ইহাই প্রমাণিত হইতেছে। 

কুস্তকার যখন মৃত্তিকা! দিয়! ঘট প্রস্তুত করে, তখন আমরা! কি 
দেখিতে পাই ? কুন্তকার প্রথমতঃ স্ব"পিগড বা মাঁটার একটা 
“ডেলা” প্রস্তত করে: তগ্পরে এই ডেলাটী ভাঙ্গিয়া, তাহা 
হইতে ঘট প্রস্তুত করে। এ ক্ষেত্রেও, অবশ্যই মৃৎ্-পিগ্ডের 

নাশ হইবার পরই ঘট উৎপন্ন হর, তাহাতে, কোন সন্দেহ নাই। 

মৃ্-পিগ্ডের ধ্বংস না হইলে ষখন ঘটটী উৎপন্ন হয় না, তখন 

মৃৎ-পিণ্ডের ধ্বংস বা অভাবই ত ঘটোশুপত্তির কারণ। কেন 
কেহ এই প্রকার যুক্তির বলে, অসৎ হইতেই যে সতের উশুপন্তি 



১৬৬ উপনিষদের উপদেশ । 
০৬০১ 

হয়, এই কথ! বলিয়! থাকেন এবং এই যুক্তির দ্বারা তাহার 
কারণের সত্তা স্বীকার করিতে চান না। সৌম্য ! অসদ্বাদী 

পণ্ডিতগণের যুক্তি শুনিক্টে ও দৃষ্টাস্তও শুনিলে। কিন্তু আমি 
তোমাকে দেখাইফ যে তাহাদের এই প্রকার যুক্তি ও দৃষ্টান্ত 
নিতীস্তই অসম্পূর্ণ | 

তুমি ভাবিয়া দেখ, যদিও বীজটা বিনষ্ট হইবার পরে অ্গুর 
উৎপন্ন হইয়। থাকে, তথাপি এ ক্ষেত্রে বীজের অৰ্যব-শলির 

একান্ত ধবংস হয় না। যে উপাদানে বীজদেহ গঠিত হইয়াছে, 
সেই উপাদান-গুলিই অস্কুরাকারে পরিণুত হইয়া থাকে । অুএব 
বীজ-ধ্বংসই অস্কুরোৎপত্ভির কারণ নহে; বীজের উপাদান অব- 

য়ব-গুলিই, অস্কুরোৎপন্তির প্রকৃত কারণ * | ঘটের দৃষ্টান্তে ও 
সই বুঝা যায় । মুণুপিগুটা বিনষ্ট হইবার পরই ঘট উৎপন্ন হয় 

ক্স সা কল সপ বাপ কা 

্ হা 28114 ! কীজটা বীজে অবয়ব মমৃহ 

হারাই গঠিত। অভএব অবয়ব-সমক্ট বাতীত বাঁজটী স্বতন্ত্র কোন বস্ত 
নহে । “অবয়বী” বলিষ! স্বতন্ত্র কোন বস্ত স্বীকারের কোন আবশ্তকত। 

দেখ! যায় ন!। অবস্বী_অবরব-মনষ্দাতর | বীজটাকে ব। বীজাকাুটীকে 
যদি বীজাবয়ব ব্যঠাত স্বতন্ত্র বস্ত বলিয়া ধরিয়া লওয়! যাঁয় এবং অঙ্কুর 

পত্বির সময়ে সেই বীজাকার বন্তটা বা! অবয়বীটাই বিনষ্ট হইরাছে মনে কর! 

যায় $--তাহা হইলে প্রতাক্ষের অপলাপ করিতে হয় । কেন লা, আমরা 

স্পষ্টই দেখিতে পাই যে, বীজের অবয়বগুলিই অস্কুর উত্পাদন করিয়া 
থাকে, বীজের 'কোঁন “আকার! ০০০৯৪ করে না, বা কোন সাকার 

বিনষ্ট হয় শা! 17 ৃ 



ক 

শ্বেতকেতুর উপাখ্যান । ১৬৭ 
ঈপ্সিতা পতি পর পাস ক স্টিভ 

বটে, কিন্তু ভাবিয়া দেখ,_স্থৃৎ-পিগুটী বিনষ্ট হইলেও উহাতে যে 
মৃত্িক। অনুসৃত ছিল, সে মৃত্তিকার ত নাশ হয় নাই। পিগুটী 

ত সৃত্তিকারই একটা আকার ব| সংস্থান্তবিশেষ মাত্র । মৃত্তিকারই 
অবয়ব পিগুাঁকার ধারণ করিয়াছিল । এই পিশুাকারটীই ত 
ঘটের প্রকৃত কারণ নহে; মৃন্তিকাই ঘটের প্রকৃত কারণ **। 

স্বতরাং পিগাকারঠী বিনস্ট হইয়া ধাইবার পরই ঘট উৎপন্ন হয় 

বলিয়াই ধে, “ধ্বংস”কেই ঘটের কারণ বলিয়া বুঝিতে হইবে, 
তাহা ত কিছুতেই সঙ্গত হইতে পারে না। পর পর কতকগুলি 
কার্য উৎপন্ন হতে গেলেই, অব্যবহিত পূর্বববন্তী একটা! কার্য্ের 

ংস হইয়া, তাহার পরবন্তী অপর একট! কার্য উৎপন্ন হয় 

এ নিয়ম সর্বত্রই দৃষ্ট হয়! কিন্তু পুর্বববন্তী একটা কার্য্ের নাশ 
হয় বলিয়াই যে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃত ত কারণচীরও নাশ হইয়া 
যাঁয়, _ইহা কুত্রাপি সম্ভব নহে। কেননা পরবর্তী কার্য্যেও 
সেই কারণটাকেই অনুস্যুত থাকিতে দেখা যায়। পিগু-ধ্বংসের 
পর ঘটের উত্পত্তি হইলেও, মৃত্তিকা! বিষ্ামানই রহিয়' যাইতেছে ; 

-_ম্বত্তিকার তাহাতে নাশ হইতেছে না৷ সুতরাং অস€ হইতেই 

যে ঘটাদি সশুপদার্থ জন্মে, একথা যুক্তিসঙ্গত হইতেছে ন1। 
যদি তুমি বল যে-_ঘটোৎপত্তির পূর্বের মৃত্তিকা ত কেবল 

স্ৃত্তিকার আকারে স্বতন্ত্রভাবে থাকে না, উহ! পিগাকারের সহিত 

ক ** অন্থয়ি দরবাসেব সর্ধত্র কারণং, ন পিওাদিবিশেযোহনম্বয়াৎ 

অব্যবস্থানাচ্চ*-_আনন্দগিরি, বৃহদারণ্যক, ১1৪1১ ॥ ্ 



১৬৮ উপনিষদের উপদেশ । 
৯০শিস্সি এনসিসি তি পপ ৬ রসি শা পর্ সবর 

মিলিতভাবেই থাকে ; তবে আম বলিব বে-__পিগ্ডের আকারেই 

থাকুক গার যেকোন আকারে থাকুক্ না কেন; উহা মুন্তিক! ভিন্ন 

অন্য কিছুই নজে । যে মৃক্তিক। পিগুাঁকারে থাকে, সেই ম্ৃত্তিকাই 
ত পিগুটীর নাশের পরও ঘটার উত্পনন হয়। পিগুনাশের সঙ্গে 
মৃত্তিকার স্বরূপের নাশ হয় নাই? যে মুখ্িকার সন্ত পিগের মধ্যে 

অনুপ্রবিষ্ট ছিল, “সই মৃত্তিকার সন্তাই পরে ঘটে অন্ুপ্রবিষ্ট 

রহিয়াছে । স্থতরাং ম্বক্তিকারপ সঙ্র ত ধ্বংস হয় নাই % 1 বদি 
. 

পিগুধবংসের সঙ্গে সাঙ্গে সৃতি পারও ধ্বংস হইত, চাহা হইলে 

০ পপ তা স্পা ৮৪ কস শত ৮ শী পপ | সপ” এ ৬ উপ, 5 ৯ 7. পা পপি তি পিল এর পিজা না বা উপ ব্রত 

্ শঙ্গরের সিদ্ধান্ত এত দে, বিবিধ পাধ্যাকার ধারণ ককিলেঞ, কারণ- 

সবার স্বরূপটা বই হইয়া ফায় এ! কাতণন শাক স্বাতদ্ধোর কোন হান 

হয়না। নুহজারপানে শঙ্কা স্পইঈ খলিয়া দিয়াছেন যে লণন আর্ত 

সর্ধোপষঙ্গেন দর্ধেচাবাপ তি? শু্মলা বাবস্তি এত্তৈব বিরাজঃ --"শরারা- 

স্তরং বভূব” (১৪৩) আবার - জপ্িবাসা দিজূপেণ স্বেনৈধ চ মৃত্বাক্মন। 

( হিরণ্যগর্ভাত্মনা ) তরে বেক্ত2, দ বিএাটস্বকপোপমর্দেন (১1২1৩) ॥ 

ইহাই শঙ্করাবলগ্ন্ত “বিবর্ভবা ডে” ডিল 1 পাঠক একথাটা ভূলিবেন না। 

কারণ-সন্কা যত প্রকার কার্ধণাহ পণ পক্ষেক লা কেন, উহার নিজের 

শ্বরূপের তদ্বার প্রকৃত পক্ষে হীন হয় না! স্বরূপে অবকত থাকিয়াই 

কারণ-সন্ভাটী কার্ধাকারে পরিণত হয় । শঙ্করের তহাই সিদ্ধান্ত । আনন্দ 
গিরিও এইজন্য ব্যাখা! করিয়াছেন ঘে--* 5স্থবস্থাহ্গপমর্দেন পটো জায়তেশ 

ইহ। দারা বুঝা বাম বে, শঙ্কর পরিণ!মবাদকেও একেবারে প্রত্যাখ্যান 

করেন দাই । পরিণামবাদকে প্রত্যাখ্যান না করিস্াই, বিবর্তবাদকে 
গ্রহণ করিয়াছেন // | এ 



শ্বেতকেতৃর উপাখ্যনি ৷ ১৬৯ 
আসিনি? রিলিস এপ ২ পা রি উিপশীতি রি তরি পি দি সতী পর্ন লা হরিক্পশিল রর আসিল তছর পর্ণীতি ৫. গীতি আসি পি ০ নি কীতি লিপস্টিক পরল কাপ রিনা সপ এ পাপী 

পিগুধ্বংসের পরে বখন ঘট উৎপন্ন হইল, তখন আর আমরা 

মৃত্তিকাকে ঘটের মধ্যে অনুস্যৃত এতে পাইতাম না *। 

অতএব দেখিতে পাঠতেছি বে, অস্ম্াদী পণ্ডি5গণের যুক্তির 

সারবন্তা না । স্তৃতন্নাং ঝধ্যোৎপন্তির পুর্বে কারণের অত্র 

সিদ্ধ হইতেছে । এই কাঁরণ-সন্্রাই কা্য/বর্গে অনুসৃত থাকে। 

যতপ্রকার কার্ধ্য উত্পন্ন হউক্ না কেন, সকলের মধ্যেই কাঁরণ- 
টি 

ও পপ পা টিপা শপ আত ২৮০৫০ শিপ পপ বা জা এপ পপ 

রদ ঁ 

রঃ তা হাব উপপান ৮ তাপলজি বুজ। হাতি ত পীী হি দীর! এই ঘুক্তন উপহেশনাপন্ত বত যাইতে পানে বিজ্ঞানবাদীর 
এ এসি পা সপ পরা বি ১০০ টা ্ বলিবেন বে, মুদ্ভকা 9 ঘট বলিয়। ত কোন বস্তই নাই। মৃগ্তিকাবুদ্ধিই 

টি ৯ লি ৭ ১০22 এজ নি ঘটবুদ্ধর কারণ | কিন্ত চহা) উত্তর এই বে, মৃত্তিকীবুদ্ধির “ভা ত 
পাল পাপন নদ ৩ ৫ উস পদ ও মর রি ৯৯০ বি ৯৬০ *০৬ 5 স্বাক্কার করিহেই তবে সন্ স্বাকাত ছিলে, অসদ্বাদ হ টিকিল না। 

সবরের ০ 222 ০ অপর একটা আপ ভগ কন ভিত পাত ভুমি বলিবে ষেপিঞড ও 

সা ৯০ পাপা 

ঘট উভয় কাঁতধাটি, এক ৃতিকাই অন্ুস্বা 5 হ হইয়া থাকে । কিন্তু এ স্থলে 

মৃত্তিকা নে ই চট কার্ধা অন্তন্থাত হয় ভাহ। নহে । ঘটটা পিতা সদৃশ । 

--এই সাদৃশ্তজ্ঞান হতেই মনে হয় বুঝে মুন্তিকাই পিণডে ও ঘটে অনুস্থ্যত 

রহিয়াছে বস্ত5ঃ কার্ধা মাত্রই ক্গণক। ভবে ফষে একটী কাধ্যকে 
অন্যটা সত সম্বন্ধ বিশিষ্ট ব.লয়। মনে হয়, সাদৃশ্জ্ঞানই উহার হেতু। 
কিন্তু এট আপত্তিটাও সঙ্গত আপত্তি নহে। পিও ও ঘট উভয়ে যে 

সুন্ভিকাই অনুষ্থ্য ত হউরাছে, ইহা আমর! প্রতাক্ষ দেখিতে পাই । কিন্ত 
তোমার কথিত সাদৃশ্তজ্ঞান আনুমানিক জ্ঞান। প্রত্যক্ষে ও অনুমানে ত 

বিরোধ থাঁফিতে পারে না; প্রত্যক্ষের উপরেই অনুমান প্রতিষ্ঠিত হয়। 
কিন্তু প্রাগুক্ত আপত্তিতে প্রতাক্ষে ও অন্কুমানে বিরোধ ঘটিতেছে। স্থুতরাৎ 

আপতিটা সঙ্গত নহে / 



১৭০ .. উপনিষদের উপদেশ। 
সিন্স সত সস সি ্ধ ০০ 

সত্তা অনুপ্রবিষ্ট থাকে । কারণ-সত্তার কোথাও নিরৃত্তি হয় 
না%। 

উৎপত্তির পূর্বে ঃ কীর্য্যটাও কারণে বিদ্যমান থাকে । 1 
কার্ধ্যটা অভিব্যক্ত না হওয়। পর্যযস্ত, উহা কারণ-সত্তারূপেই কার- 
পের মধ্য বর্তমান থাকে । কারণ-সন্ত। হইতে কার্যের অভিব্যক্তির 

জন্য ক্রিয়। আবশ্যক, নতুবা কাঁধ্য কাহার বলে প্রকাশিত 

হইবে ? ঘট অভিব্যক্ত হওয়ার পুর্বে মৃত্তিকার অবয়ব পিশা- 

কার ধারণ করে। এই পিগাকার-ধারণই ঘটের আবরক। 

পিশুাকার দ্বার। আবৃত থাকে বলিয়াই ঘটের উপলব্ধি হয় না। 
অতএব ঘট পুর্বাবধিই ম্ৃত্তিকায় বিদ্যমান ছিল, কেবল পিগু- 

কার দ্বারা আৰ্ত থাকাতেই উহার উপলব্ধি হয় নাই। এ 

'পিগুটী নিন করিয়া দিলে, তবে ঘটের অন্িব্যক্তি সম্ভব হয় । 

এতদ্বারা বুঝ! যাউতেছে যে, পরবন্তী কার্য্যটী (ঘট ) যে ছিলনা 
তাহা! নহে; উহা পুর্বববর্তী কার্ধ্যান্তর দ্বার আবুত ছিল, _-.. 
অর্থাু পূর্ববর্তী অন্য একটা কার্ষ্যের (পি) আকারে ছিল: 
পক পাপা এ কাপ বাপ ক পপ ০ সস পদ পপ ১ অজ ক ৪০৩৪ 

*  “পাদৃদ্ধান্ুবুত্েঃ লন্তাইনিবুস্তিশ্েি সহএব সছুৎপ! ভি) সেখ 

ভ্ততি” ।--ভীষ্য । যদি অলব্ ৰা শুন্য হইতেই কার্ধ্যবর্গ উৎপন্ন হই, তাহ! 

হইলে আমরা কার্ধ্যবর্গের মধ্যে শৃন্কেই অনুন্থাত দেখিতাম। শৃন্তজদ্বে 

নাম শুন্য রূপং শুন্তমিতীদৃশং ।  শুন্যান্থবেধো ভাসেত, সদ্দেধস্বব- 

ভাসতে” 1--অন্ধু০প্র০ 1 

+ এই ৮5:55:8১ এর কথাগুলি লমস্তই বৃহদারণ্যক-ভাষ্য হইতে 

গৃহীত হইয়াছে টা : 

পট শি পা পা পিপি পিপাপীিশািপ পাট পা বাশ কালা পপ মই ৮১৬৮৯ ৬১ ৬ শ্বাস 



শ্বেতকেতুর উপাখ্যান । ১৭১ 

সুতরাং কারণের মধ্যে কাধ্যের সন্ত] কোন না কোন আকারে 

সিদ্ধ হইতেছে । পূর্বববন্তী কার্ধ্যটার ধ্বংস এবং পরবর্তী কার্ধ্য- 
উত্পাদন করিবার উপযুক্ত ক্রিয়া ঝুঁরিলেই, পরবর্তী কার্য্যটী 
অভিব্যক্ত হইয়! পড়ে। স্থতরাং কারণের মধ্যে কার্যের সত্তা 

থাকিলেই যথেষ্ঠ হয় না, উহার অভিব্যক্তির জন্য যত লওয়া 

আবশ্যক ; তাহা হইলেই উহ1 অভিব্যক্ত হইয়া পড়ে । অতএব; 

কারণের মধ্যে কারের সর্বদাই বিদ্যমান হাঁ সিদ্ধ হইতেছে 3 
কেননা, কাধ্যের সত্তা না থাকিলে, সহত্র যত্ব করিলেও উহা 

অভিব্যক্ত হইতে পারিত না। 

পুজ ! এখন বৌধ হয় বুঝিতে পারিতেছ যে, কাধ্যোৎ- 
পত্তির পুর্বে কারণের সত্তা এবং কারণের মধ্যে কার্য্েরও সত! 
সর্বদাই থাকে । অতএব, অসৎ হইতে সতের উৎপত্তি অম- 

স্তব। সণ হইতেই সতের উৎপত্তি হইয়া থাকে। 
যাহাকে “কার্য” বল] যায়, তাহা কারণ-সত্তারই সংস্থান- 

বিশেষ-_.আকার-বিশেষ- রূপান্তর মাত্র। সর্প কুণ্ডলীর আকার 
ধারণ করে, ৃত্তিকাচূর্ণ পিগুঁকার ও ঘট শরাবাদি-আকার ধারণ 

করে,__ইহা! সর্ধদা প্রত্যক্ষ হইতেছে । কুগুলী যেমন সর্পেরই 

অবস্থাস্তরমাত্র, প্রকীরভেদমীত্র ; এবং ঘট-শরাবাদি মৃত্তিকারই 

প্রকারাস্তর বা আকারভেদ মাত্র; পরিদৃশ্যমান্_ এই বিশ্বুও, 
তন্রপ্ এক সন্বস্তরই বিবিধ আকার মাত্র। আকারগুলি পরস্পর 
পরস্পর হইতে ভিন্ন বটে; পিট ঘট হইতে ভিন্ন, আবার 
ঘটটা পিশু হইতে ভিন্ন বটে; কিন্তু পি ও ঘট উভয়ই 



১৭২ উপনিষদের উপদেশ । 
আপিল া্র্্াল্ র া প 

মৃত্তিকা হইতে ভিন্ন নহে । এক মৃস্তিকাই, পি ও ঘট উভয়ের 
মধ্যে অনুস্যুত রহিয়াছে । উহ্ারা উভয়েই স্বত্তিকারই রূপান্তর ; 

স্ৃতরাং উহার! মৃত্তিকা ভিন্ন অন্য কোন বস্ত নহে। বিবিধ স্য- 

পদার্থ-সঙ্কুল এই বিশ্বও তত্রপ সেই সদ্বন্ত্র হইতে ভিন্ন নহে! 

এখন প্রশ্ন হইতেছে এই যে, ব্রন্ম ত নিরবয়ব, ূর্তিবিহীন, 

এক, অদ্বিতীয়, নির্বিবিকীর | এই নিরন্য়ব বস্তু হইতে কিরূপে 

ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের আকার প্রাছুভূতি হইল £ নিএবয়ব বস্তুর 
আবার অনস্থান্তর, আকার-ৰিশেষ, ঘসংস্থান-ভেদ সম্ভব হয় 
কি প্রকারে ? এই প্রশ্নটির উত্তর এই-__রঙ্জুর অবয়বে যেমন 

দর্পের আকার বলির। বুদ্ধি জন্মে, সেইরূপ ব্রন্ষে মনুষ্য-বুদ্ধি- 

কল্লিত বিশ্বের রূপ অনুভূত হইয়া থুক্কে। এক বস্ততে অন্য 
একটা স্বতন্ত্র বস্তুর আরোপ করিয়া লইয়া লোকে যেমন সেই 
বস্তকে অন্যবস্তপেই মনে করিয়া লয়; যেমন লোকে বৃদ্ধির 

দৌষে, রজ্জুকে সর্প বলিয়! ধারণা করে ;--ঘটকে মৃত্তিকা না 

বলিয়া, ঘট বলিয়াই ধরিয়া লয়; তন্জরপ মনুষ্া-বুদ্ধি যাবতীয় 

বন্তকে ব্রহ্ম সন্ত হইতে স্বতন্ত্র, পৃথক্ বস্তর্ূপে মনে করিয়া 

লয়। এন্দ্রিযিক জ্ঞানের অবস্থাই এইবূপ।* বাস্তবিক পক্ষে, 

এক অদ্বিতীয়, ব্রক্ষ-সন্তাই বিশ্বের কাধ্যবর্গে অনুসৃত রহিয়াছে 
কারণ- -সত্। ব্যতীত, কোন কার্য্যেরই স্বতন্ত্র সত্ব! নাই। ক্রহ্মা- 

সত্ত। ছাড়া, কার্ধ্যবর্গের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র সত্ত/ আছে বলিয়াই আমরা 
নত পপি সপ জপ পি ০ পরা পি নক জপ পাপা কিপার তাপ নপক সপ-৯০সব পদ আশির গন শালী টিকা জানা ডি 044 গা পরি (৮ শালি 

*. *-পৃথকৃত্ধেন বিশেষদশনং 1-০করণাধিক্কতং হি তত, ন আত্ম- 
কতম 1 বুক্গহ ভীং, ৪1৩২৩ 1 ৮ 



শ্বেতকেতুর উপাখ্যান। ১৭৩ 
পল জী উতলস্পিনী শর পিপি লিপি এপি ছিপ সী পিসির তা ছি পাস টি পিসিবি টা সর ও ঠা শী অসি লিলি ছিল ঠাস এলো শী টিপি পিসি পরি দিছি গড ঠীষধি এসি পি সার ত্র পনি বাণী ক সরি শিপরি? ০ এশি পপ সি 

মনে করি। এইটাই ভ্রম । কোন কাধ্যেরই নিজের কোন স্বতন্, 

স্বাধীন সন্ত! নাই ; ব্রন্ম-সন্তাঁতেই কার্য্য-বর্গের সত্তা । স্থনরাং 

বিকারবর্গ বলিয়! স্বতস্্র কোন বস্ত নই । উহার! ত্রহ্ম-সত্তারই 
আকার-ভে, রূপান্তর সাত্র। ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি প্রভৃতি অবিদ্যার 

দোষেই আনর! কার্ধ্যবর্গকে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বন্ত বলিয়া মনে করি। 
রজ্জুকে রচ্জু বলিয়া বুঝিলেই যেমন পূর্বের সর্প-বুদ্ধি তিরো- 

হিত হয়; ঘটকে মৃত্তিক! বলিয়া বুঝিতে পারিলেই যেমন ঘট- 
বুদ্ধি তিরোহিত হত হয় +-এব্রন্গের স্বরূপ বুঝিতে পারলেই তক্রপ,. 

স্থন্ট-পদার্থ-গুলির স্বতন্ত্রভার ও ন্বাধীন-সন্ভার বোধ ছাড়ে না ক 1) 

কার্ধ্বর্গের নিজের কোন স্বতন্ত্র সন্ত! নাই । বাঁরণ-সত্তাই 

কার্যবর্গে অনুপ্রবন্ট ; স্থৃতরাং কারণ-সন্ভাতেই কাধ্যবর্গের 
ত্রা 11 কারণ-সন্ডা হইতে কাধ্যবর্গকে স্বতন্ত্র বলিয়া মনে 

করিলে, কার্যবর্গ “মিপ্যা” 'বা “অপত্য” হইয়া বায় । ঘট-, 
জারা পাস জনা শা পি পিস পক কপাল 

* “ন অম্মাভিঃ কদাটিদর্প তত ইমু অভিধাঁনমভিধেয়ং 

বা বস্ত পরিকল্পযতে । সদেব তু সন্ধমনভ্িধীনঘ্, অনভিধীয়তে চ জ্যলেন্ম্য- 

হু] বখ। ওজ্ছুরেব সর্পবদ্ধা সর্প ই ভািদীয়তে, বথা বা পিওঘটাদি 
্্স্ ত্দ্টো হুস্যবুদ্কা পিগুঘটাদিশব্দেন অভিষীয়তে লৌকে। রজ্জু- 

বিবেকদর্শিনা তু অর্পা িধান-বুদ্ধী নিবর্তেতে -*--তত্রদ্বৎ সন্বিবেকদর্শিনাং 
অন্তবিকারশব্ববুদ্ধী নিবর্তেতে” 1-_ভাষ্য | 

+ “সর্ষেধন্ুগতং ব্রহ্ম, সতাত্বং তত্তনুস্থিতম্।-রজ্জুদৈর্ঘাৎ যথা 
সর্পধারাধিঘন্ুগচ্ছতি। ব্রহ্গসন্বং তথা ব্যোমবাযাদিষমূগঙ্ছতি ।-লন্থ- 
ভূতি -প্রকাশ।/ & এ 



১৭৪ উপনিষদের উপদেশ । 
পান্না, পিএসসি এসপি পপর 

শরাবাদি বিকারগুলি মিথ্যা, অসত্য । কেন না; উহাদের নিজের 

কোন সত্তা নাই । উহারা কারণ-সত্তারই আকার মাত্র। এই 
আকারগুলি, উত্পত্তির পুর্ব ছিল না; ধ্বংসের পরেও থাকিবে 

না; বর্তমানেও উহাদের নিজের কোন স্বরূপ নাই-উহাঁর! 

চঞ্চল, অস্থির। নিয়ত পরিবর্তনশীল, উৎ্পত্তি-বিনাশগ্রস্ত %*। 

অতএব ষেটী কীরণ-স্তা, তাহাই প্রকৃত “সত্য” । কার্্যবর্ 

প্রকৃতপ্রস্তাবে “অসত্য” “মিধ্য।” 11 কারণ-সন্তারূপেই কেবল 

কার্ধামাত্রই সভ্য ; কিন্ত্র কারণ-সত্ত। হইতে “স্বতন্ত্র ভাবে কার্য্য- 

মাত্রই মিথ্যা । | 

কারণ-সস্তা যখন কার্যের আকারে দেখ! দেয়, তখনও 

কারণের সন্তা নঞ্টহইগ্ বায় না; সেই কারণ-সন্তার উপরেই 
কা্যবর্গের সন্তা নির্ভর করে। একই সদ্বস্তকে ভিন্ন ভিন্ন নাম 

ও ব্বুপের দ্বার লোকে ব্যবহার করিয়া থাকে ! সেই সবস্তব- 

কেই লোকে স্বতন্ত্র বন্তরূপে গ্রহণ ও ব্যবহার করে; প্রকৃত- 

পক্ষে অন্য বন্তগুলি সেই এক সদ্বস্তুই । 'অতএব ইহাও ঝা 
০০০১১ পচাত লি পা ৯ সি এত ভাতা 0 পাপী আগা % তি পা বাকা দাসী আরকি লস 

বিকাঁরবর্গ কারণ! হ হছে রে বস্ত স্ব হইতে পারে না। কেন 

পারে না ? যেহেতু (১ সৃষ্ট নষ্ট স্বরূপত্বা, (২) শ্বরূপেণ তু অনুপাখ্াত্বাৎ। 
বিকার মাত্রই “ছৃষ্টনষ্টস্বরূপ",-_চঞ্চল, সর্দদ! পরিবর্তনশীল । আবার 
ইহাদের নিজের কোন সন্ত! নাই | কারণের সন্ভা ও স্মর্তিতেই ইহাদের 
সস্তা গুস্ধুর্তি (বেদান্ত ভাষা, ২1১১৪ )। | 

শব গবিশেষাকারমাজন্ক সর্বেষাৎ মিথ্যাপ্রত্যয়নিমিতং | শ্বতঃ সন্ান্র- 
রপতয়াপ তং ছা০, ভ1৩ ৮18৩1 



শ্বেতকেতুর উপাখ্যান । ১৭৫ 
নস্ট (আধা ক পালি চার পরস্পর পভ পলা শর রা পা. সর্ব পিপাসা 

যাইতেছে যে, গ্রকৃত-পক্ষে জগতের কোন বস্তুই অসত্য ব! 

মিথ্য। হইতে পারে না *। কেন না, ব্রহ্গ-সত্তা ব্যতীত জগতের 

কোন বস্তুরই স্বাধীন ও স্বতন্ত্র সত্তা, নাই্'ণ*।.. 

পাপা শি পলা সু পদ তত পিসলাল লা পিপি পপ পচা পপ ্পপবাীপাপজ পাপা পাপী সপ পদ 

+ “সত এব দ্বৈভভেদেন অন্যথা গৃহামাণত্বাৎ নাসতাং কস্তচিৎ 

কচিদিত ক্রম” ভীষ্য | 

€ পাঠক ভাবাকারের যুক্তিগুলি হইতে, তাহার “সাধাবাদের” প্ররুত 

তাৎপর্য বুঝতে পা্গিবেন | এতন্ত্ারা প্রমীজ্ঞান ও ভ্রমজ্ঞানের স্বব্ূপঞ্ড 

হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন । ণ্ঘট” এই বুদ্ধিটা ও “ঘট” এই নামটা উভয়ই 

অসতা ) কেন ন।, ঘট মুত্তিকা-বাতীত অনা কিছুই নহে। ঘটকে, মৃত্তিকা 
হইতে পুথক্ ভীবে অনা একট! পদার্ধাস্তর-রূপে ধরিয়া লইয়া, ভার্কিকেরা 

মনে কত্পেন বে, উত্পন্তির পুর্ষে ত “ঘট” ছিল না, উহা পরে উৎপন্ন 
হইয়াছে ;$ অতএব অসৎ হইতেই সতের উৎপস্তি হয়। কিন্তু বৈদাস্তি- 
কেরা এভাবে বস্ত নির্ণয় করেন নাই । যাহার স্বরূপের বিচ্যুতি ঘটে না, 
তাহা বদি ব্ূপীস্তর গ্রহণ করে, তবে বস্তটী ভিন্ন হইয়া উঠে নাঁ। যুত্তিক! 

ঘট-শরাঁবাদির আকারে পরিণত হইলেও, মৃত্তিকীঁর ত স্বরূপ একভাবেই 
থাকে । অতএব, মৃত্তিকাই “সত্য 7; ঘটশরাবাদি আকারিই মিথ্যা” । 

ঘটকে যদি মৃত্তিক! ছাড়া পৃথক্ একটা পদার্ণাস্তর-রূপে ধরিয়!' লও, তবে 
সেইটাই মিথ্য। | পদার্থাস্তর-রূপে এই ষে ভিন্নতীবোধ, ইহাই ভ্রম-জ্ঞান । 
আর যদি ঘটকে পৃথক্ একটা পদার্থাস্তর বলিয়া ধরিয়া না লইয়া, উহাকে 

মৃত্তিকা বলিয়াই-মৃত্তিকাঁরই অবস্থাস্তর-মাত্র বলিয়া-_মনে কর, তবে 
তাহাই হইল বথার্থর্ান) রজ্জুকে সর্প-রূপে ধরিয়া লওয়াই ভ্রম-্ত 
কেন ন৷ তুমি রজ্জুকে পৃথক্ একটা পদার্থাস্তর-ক্ূপে মনে করিস গে 



১৭৬ উপনিষদের উপদেশ । 

“হে শ্বেতকেতে ! এই যে এক, অদ্বিতীয়, পরন-কীরণ, সত, 

পু্ষ-পদার্থের কথা বলিলাম 7 তিনি সিহ্বঙ্ছু হইয়া বহু হইতে 

ইচ্ছ। করিলেন । গুনিপলরে যে সক-। বন্ধ তাহাতে সুক্ষষ- 
শক্তিরূপে বিল'ন আছে, তাহার জ্ঞানে সেই গুলর আলোচনার 

নাম ব্রন্ষের “ইচ্ছা” ঝা সুবল বা 'ঈক্ষাণ | এই সিশ্বক্ষু, অদ্ি- 

তীয়, ভ্কান- স্বরূপ ত্রন্ষের কামনা হইতে বিশ্ব প্রাততূ্তি হইর়াছে। 
[লি পশলা রশ জপ ০০৫০০ এপ অপ ৪--০ আপ ৮০০০০ শপ শা সস ৯৯২পদিলি ৯ শা লগ পল পচ বিশ পল 

বিকারী কাধ মাত্রই বদ্দি কারণ-পত্তারপে_ বঙ্গ শপে বর্গ 

শক্তির বস্থাস্তিএজপে _পরিয়া লইতে পাও হবেই ঠিকু হটল। অজ্ঞানী 
জীব বি্ত তাহা করেন! বিবিধ পবার্থকে তালার, পৃথক পৃথক্ এক 

একটা পদাশস্ত হংপই গ্রহণ কে) টি পে গ্রহণ বরে ন। এই- 
০ ৮০ ০ পর টীই ভমজ্ঞান | ভন এই ভাতবত জগৎ ও জগত বিকারাবণীকে 

মিথ্যা বলিয়াছেন? ভিনি জগৎকে উড়াইয়া দেন নাত ইহাতি শঙ্করা- 

চার্যোদ চিজ প্রকৃত অর্থ । এই ভাতৎপধ্া বুপিতে না পাদির। 

“11711950101 06 00৩ 0 1)57151505” নানক প্রঙ্থে পণত 50801, 

কি অপবাখণই করিয়াছেন 11 ৮১৪০] 1৩৯১০) তাহা? গ্র্থ এই 

প্রকার ভর করিয়াছেন 1! “বিজ্ারঃ বন্ত 5: কাণাস্তিক্ো নাস্তি, তশ্মান্মুদৈব 

সঃ) বিকারভ্ত মিথ্যাত্থে ভদহিনকাওণল্ঞাপি মিথাত্বমিতি নেভাহ। 

কারণং বণর্ধ্যাৎ ভিন্নসভাকৎ ন কাধ্যং কারণাৎ ভিন্্রম্) অতঃ কারণাতি- 

রিক্তস্ত কাাস্বরূপন্যাভাবাঞ্ বারণকজ্ঞানেন শুজ্জ্ঞানৎ ভবতি” 1-বেদাস্ত 

ভাষোর ব্যাখায় রত্বপ্রভা (১1১৮ )।  পুথকুত্রব্স্বরূপহঃ মন্ সমবেতো 

ঘটো মৃদ্ি। ইত্যাহু স্তার্ষিকান্ততূ নঃ. দ্বৈগুণ/প্রসঙ্গতঃ ৷ মুদ্ভারাৎ 

ঘটভারাচ্চ গুরুত্বং দ্বিগুণং ভবেৎ | ন ল্লিবেশমাত্রেণ পৃথক ত্রব্যত্বনস্তবঃ-- 

ন্ুতুতি প্রকাশ // 



শ্বেতকেতুর উপাখ্যনি 1 ১৭৭ 
পরপর এ জিপ পপ পর পি রি লসর রম লসর মী ৬০ এপার পসরা 

ব্রদ্ধের এই যে বহু হইবার কামন! *, এই কামনা, হইতেই ব্রহ্ম ! 
যে চেতন পদার্থ, অচেতন কোন কারণ নহেন, তাহ! বুঝা যাইবে । : 
অচেতন পদার্থ কখন কামন। করিতে পুঁরে না। যাবতীয় নাম- 
রূপ, যাহা তাহাতে প্রলয়ে লীন হইয়াছিল,__সৃন্ম বীজাকারে 

অবস্থিত ছিল,_-সেইগুলি সমস্তই তীহার জ্ঞানে যুগপৎ বর্তমান 
ছিল বলিরা, সে অবস্থায় তাহাকে প্পর্বজ্ঞ বলা গিয়া থাকে । 

জ্ঞেরবস্ত, জ্ঞানে নিয়তই বর্তমান রহে। কামনা বাসনাদি যেমন 

সংসারী জীবকে বশীভূত করিয়! চালিত করে ব্রহ্ম সর্ববাতীত ও 
স্বাবীন বলিরা, ক।নন। ভ্ীহার প্রবর্তক হইতে পারে ন।। ত্রহ্মই, 

প্রানিবর্গের কন্মানুলারে, সেই কামনাকে প্রবস্তিত করাইয়া 

থকেন। জীবের পক্ষে বেমন কাঁমনাদি, আত! হইতে ভিন্ন ও 

দেহেন্দ্রিয়াদির ক্রিয়।-সাপেক্ষ। এবং কামনাই জীবকে প্রবর্তিত 

করিয়। থাকে ;-কজ্রঙ্গের কামন। সেরূপ নহে। এই কাষন-_ 

ব্রন্মেরই “মাত্মভত, কোন স্বতন্ত্র বস্তু নহে ৭1 ব্রল্গকামনা 

জীবের কামনার ন্যায় ইন্ড্রিয়াদিরও পরতন্ত্র নহে। স্থতরাং 
পা পপ পর পপি পাম কা পবা জপ পপ 

লিগ 

লি পর ফী আপা সা জি 

* কামনা _£:০০ ৬৮111. এই অংশগুলি এতরের় উপনিষদের 

শহ্কর-ভাব্য হইতে গৃহীত হইয়াছে । এই কামন। বা সংকল্প--পুর্ণজ্ঞানেরই 
“আগন্ধক” একটা বিকার? অর্থাৎ স্ষ্র প্রান্কালে, পুর্ণজ্ঞানে স্ষ্টিবিষয়ক 
আলোচনা ব। ইচ্ছ। প্রীছুর্তৃত হইল। ইহা যখন পুর্ণজ্ঞানেরই একট। 

অবস্থান্তর, বিশেষ-আকার,--তখন ইহ পূর্ণজ্ঞান হইতে "স্বতন্ত্র কোন 
বস্ত নহে। এই জন্য ইহাকে পর-্রন্মেরই “আন্মতৃত” বলা হইয়াছে । « 

1 প্কামাঃ স্থানবব্যতিরিকাঃ নঃ কিং তাই স্থান্থনোইনন্যা ২ 
| ৯. 



১৭৮ উপদিষদের উপদেশ । 
৯৯০ সি পাপা অস্ত অন ৯ রী সিএ জর সি পি অক 

তরীহারই আত্মভূত বলিয় কামন! তাহার প্রবর্তক হইতে পার 
ন।॥ বীজরূপে অবস্থিত, নিজেরই আত্মভূত,__যারতীয় নাম-ন্ূপ 
যখন অবক্তাবস্থা হইতে বক্তাবস্থা ধারণ করিবার উন্মুখ হয় * 
তাহাই ব্রন্ষের “বহুভবন” | নতুবা নিরবয়ব পদার্থ ব্ত হইবেন 

কিপ্রকারে ? আমি পূর্বেই তোমাকে বলিয়াছি যে, বিশ্ব সেই 

স্বন্তুরই অবস্থান্তর মাত্র । 

ব্রজ্মের সেই সংকল্প-বলে, সর্বৰ প্রথমে, মহাকাশে স্পন্দন- 
শক্তি ণ' উত্পন্ন হইল । এবং ইহা করণ।কারে ও কার্ধ্যাকারে 

ক্রিয়। করিবার সময়ে *ঃ সর্নবপ্রথমে স্থুলভাবে “তেজঃ অভিব্যক্ত 

হইল। এই তেজঃ-_দাহকারী, পাকক্রিয়া-সম্পাদক, প্রকাশ ও 

রক্তবর্ণ বলিয়। লোকে প্রসিদ্ধ মাছে । এই তেজোগত ব্রক্ষ 
এপ কা এক ৫ জী 

পতি । “নামরূপশক্ত্যাআ্বক-মারাপরিণামদ্বারেণেব আত্মা বহু ভবতি” | 

* প্প্রাণুৎপন্ভেঃ- এ ২কাধধ্যাভিনুখম্ ঈবদুপজাত প্রবুনতি সদাপীৎ”-- 

ছাঁন্দোগ্যভাষ্য। 

+ “ততোহপি লন্ধ_পরিষ্পন্দং...অগ্থুরীভূত্রমিব বীজম”--শঙ্কর | 
ইহাই প্রাণ বা হিরণাগর্ভলামে বিদিত। 

£ অব্যারু তনামরূপে আত্মস্ে -বাক্রিয়েতে। বাকতে চ মৃত্তীযূর্ত- 

শব্ধবাঁচ্যে তে”--তৈ০ ভা, ত্রহ্মবললী, ৬। কার্য্যাংশ (18665) হইতেই 
তেজঃ, জল, পৃথিবী উৎপন্ন হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে করণাংশ (19:70?) বায়ু 
ও আকাশ (শৃক্ম স্পর্শ ও শব্দতন্সাত্র ) রূপে ক্রিয়া! করে) “ইজিয়জনিত 
সন্বদ্ধি বিষয়াপেক্ষং ভূতত্রয়ং সদিত্যু্তে। অসদ্বিষয়তবাপেক্ষং ভূতদ্বয়ং 
ত্যদ্থিতি ব্যবহি়তে 1 ৮০, তৃতপঞ্চকং সচ্চ ভ্যচ্চ” ( আনন্দগিরি, 'ছা০ 
ভা, ৭1৯৭), 



শ্বেতকেতুর উপাখ্যান । ১৭৯ 
কি পর পা চপল পিসির পি পাস সরস কাপর 

আরে! বু হইতে ইচ্ছুক হইলেন, তখন সেই তেজঃ হইতে “অপ” 

ব্যক্ত হইল। এই অপ্্-_দ্রবপুণাম্মক, ্িগ্ধ ও শুরুবর্ণ বলিয়া 

লোকে প্রসিদ্ধ আছে । এই জলান্তর্গত ব্রহ্ম আরো বহু হইবার 

ইচ্ছা করিলে, জল হইতে “অন্ন” বা পৃথিবী ন্যন্তু হইল। ত্রীহী, 
যবাদি এই পৃথিবীরই অন্তভূক্ত এবং এই পৃথিবী গুরুত্ব-ধর্্ম- 
বিশিষ্ট, স্থির ও কৃষ্তবর্ণ বলিয়া লোকে প্রসিদ্ধ আছে ক । 

“তেজ? বড হইবার ইচ্ছা করিল”, “অপ বনু হইবাঁর ইচ্ছ! 

করিল”'_-এই সকল স্থল, তেজ, অপ্ প্রভৃতি অচেতন বলিয়া, 

তাহাদের নিজের মুখ্য কোন ইচ্ছ! বা কামনা থাকিতে পারে না। 

তবে ইহারা এক চেতন সদ্বস্থরই রূপান্তর বলিয়া এবং সেই 
চেতন সদ্বস্ত হইতেই ইহারা ক্রমশঃ বাক্ত হইয়াছে বলিয়া, সেই 
সদস্তর ইচ্ছাই ইহাদের উপরে আরোপিত হইয়াছে, বুঝিতে 

হইবে। কিন্তু ষদি এস্থলে এইরূপ আশঙ্কা কর ঘে যেন 

“নদীর রা ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে”-_ রহ নী অচে তন নদীতে. 

্ এই তেজঃ, অপ্ঠ অন্ন -স্থুল রর । অর্থাৎ তৈল স্থূল 
অণু, জলীয় স্থল অণু এবং পার্থিব স্থুল অণু ক্রমে ক্রমে ব্যক্ত হইল। শঙ্কর 
অন্যত্র বলিয়াছেন--“পরমাণুর্নাম পু খবা। গন্ধঘনায়াঃ পরম: হৃস্মোহ্বয়বঃ 

গন্ধাত্মবক এক এব, ন তত্ত পুনর্গন্ধবন্ধং নাম শক্যতে কল্প কতুম্”--// 
ইত্যাদি। [ মহাকাশে হুক্স স্পন্ননশক্তিই শ্রুতির “বাধ, ব| স্পর্শ তন্মাত্রা । 
স্পর্শতন্মা্রারর ছুই আকা) উৎ্চম্পর্ণ বা তেজ: ও শীতম্পর্শ বা জল। 

সুতরাং তেজের মধ্যে বায়ু আছে। এই জনাই শব্ধ ও স্পর্শ এই ভু 
দ্বয়ের কথা ছান্দোগ্যে ও বৃহ্বারপ্যকে পৃথক্ বলা হয নাই] / 



১৮৩ উপনিষদের উপদেশ । 
পরপর কলা লিসা পাশ সপ্ত ধনটা 

চেভনের ক্রিয়া ও ধশ্্ আরোপিত হইয়া থাকে ; তন্রপ জগ- 

তের মূল-কারণ সদ্বস্তও বাঁস্তবিকপক্ষে অচেন্ন, তথাপি সেই 

অচেতনেই চেতনের ম্যায় ইচ্ছা” আরোপিত হইয়াছে । কিন্তু 
এরূপ আশঙ্কা করিবার আবশ্যকতা নাই। কেন নাঃ এই 

সদস্তটীকে “আতা” বলিয়াও নির্দেশ করা হইয়। থাকে। স্থৃতরাং 
অচেভনকে কখনই মাত!” বল! যায় না বলিয়া,-জগতের মুল 

সন্বন্ত্রগী নিশ্চয়ই চেতন । 
এই ভূতত্রয় পরস্পর সম্মিলিত হইয়া, যাবতীয় স্থুল ভৌতিক 

পদার্থ উৎপন্ন হইয়াছে । এইরূপে সব প্রকার নাম-রূপাত্মক 

পদার্থ ব্যক্ত হইয়াছে । প্রীণী-মাব্রেই অগুজ, জরায়ুজ ও উত্তিজ্জ 
_-এই তিন প্রকারসাত্র বীজ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। পক্ষি- 
সর্পাদি জীব অণ্ড হইতে জন্মে । পশু-মনুষ্যাদি প্রাণী জরায়ু 

হইতে জন্মে। উত্ভিজ্জঞ অর্থে স্থাবর পদার্ধ। যাহা ভূমি জেদ 

করিয়া উত্খিত হয়, তাহাই উদ্ভিদের বীজ। এই ত্রিবিধ বীজ - 

হইতে যাবতীয় জীবদেহ উৎপন্ন হইয়াছে । সেই সঙ ব্রহ্মবন্তই 
'জীবাত্বাঃ রূপে, পূর্বে্াক্ত ভূতত্রয়ে প্রবিষ্ট হইয়া, সর্বপ্রকার 
জীবদেহ নিশ্রীণ করিয়াছেন । 

স্থ্ট পদার্থ মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট ব্রহ্মচৈতন্যই প্জীব” পদবাচ্য । 
ভেজঃ, অপ্ ও মন্ন এই ভূতত্রয়ের পরিণতির ফলে “বুদ্ধি উত্পন্ন 
হয়; সেই বুদ্ধির সহিত সংসর্গবশতঃ বিশেষ-বিজ্ঞান লাভ 
করিয়া, জীব প্রীহুরতি হইয়াছে । তুমি অবশ্যই একথা মনে 
করিতে পাঁর যে. ষর্রব্ভ্ত চেতন পরমায়া, বুদধিপূর্বক এই : 

চলি 
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০ 

শতসহত্ম যাতনাময় ও অনর্থের আধার দেহে প্রবিষ্ট হইয়া; 
অশেষ ক্লেশ ও জন্ম-জরা-মরণারদি ভোগ করিবার জন্য কেন ইচ্ছা 
করিল্টেন ?? কিন্তু একটু ভাবিয়! দেখিলেই একথার উত্তর 
পাওয়া যাইবে । ব্রদ্ম, দুঃখ পাইবেন বলিয়। কাহারও মধ্যে 
প্রবেশ করেন না। জীব, পরমাত্মার প্রতিবিম্ব মাত্র । জলে 

যেমন সৃষ্্যের প্রতিবিম্ব পতিত হয়, দর্পণে যেমন পুরুষের প্রতি- 

বিশ্ব দৃষ্ট হয়, সেইরূপ বুদ্ধি ও দেহাঁদির সংসর্গে, ব্রহ্মকে 'জীব 
শব্দে ব্যবহার করা যায়। ব্রচ্গে নিত্যই যে. মীয়াশত্তি”% বর্ত- 

মান রহিয়াছে, তাহার সঁহিত সম্ন্ধ-বশতঃ, সেই মায়ার পরিণাম 
বুদ্ধি প্রভৃতির সহিতও তাহার সংপর্গ সিদ্ধ হয়। তীাহাদেরই 
ংসর্গে জীব, নিজকে সখী দুঃখী প্রভৃতি রূপে বিবেচনা করে। 

নতুবা স্বরূপতঃ জীবাত্মার স্থখ ছুঃখাদি নাই। সূর্য্য যেমন 
কর্দম-পক্ষিল জলে প্রতিবিম্থিত হইলে, বাস্তবিকপক্ষে মলিনতাঁদি 

দোষ তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না; অথচ সুর্্যকে আবিল 
ও মলিন দেখায়; বুদ্ধ্যাদির সংসর্গে জীবাত্তারও সেইরূপ 
অবস্থা৷ হইয়া থাকে । তোমাকে পূর্বে বলিয়াছি যে, যাবতীয় 
বিকারই মিথ্যা, অসত্য । তবে কি জীবও মিথ্যা ? এই জগৎই 

বল, আর জীবই বল,-- ইহারা মেই সদ্বস্তরই বিকাশ বলিয়া, 

ইহারাও সত্য পদার্থ; মিথ্যা বা অলীক পদার্থ নহে। 
পরল বাপ সস 

* “তপ্রুলয়ে সব্বকার্ধ্-করণশভ্ভীনামবস্থানমভু মভূপগন্তব্যম্ত শত্তিত্ব- 

লক্ষণন্ত নিতাত্বনির্ষাহায় । তাসাৎশক্তীনাৎ সমাহারো-_“মাযাতত্বম্”- 
আনন্খগিরি, কঠভাব্য ) ৮ রি 

াসমপিস 
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০ পাসঞ 

নামরূপাজুক যাবতীয় বস্তু প্রকৃতপক্ষে ব্রন্মেরই স্বরূপ বলিয়া, 

ইহারা সত্য । সেই সদ্বস্ত হইতে পথকৃভাবে ভিন্ন ও স্বতন্ত্র 

রূপে ইহার! মিথ্য!। ব্রক্ষ-সন্তাকে ছাড়িয়া দিয়, ইহাদের 

কাহারই স্বতন্ত্র ও স্বাধীন সন্্। থাকিতে পারে না % | 

হ্তরাং এখন বুঝ! যাইতেছে যে, অনভিব্যক্ত নাম-রূপ- 
সকলের বাঁজশক্তি-_ত্রহ্মেরই আত্ু-স্বরূপ মাত্র এবং ব্রহ্ম -সত্| 
হইতে ন্মতন্ত্র নহে । এই বীজ তীহাতেই শক্তিন্ূপে বিলীন 

ছিল। এই শক্তি তাহারই সংকল্প ধা ইচ্ছাবশতঃ, স্ুলভাৰে 

তেজঃ, অপ্ ও অন্নরূ"পে অভিন্যক্ত হইয়ীছিল। আবার জীব- 

রূপে তাহার5 অনুপ্রবেশ বশতঃ, এই তেজঃ, অপ ও অন্ন 
শত্রিবৃত-কত” ণ' হইয়া ব্রল্গাণ্ডে যাবতীয় স্ুল দেহাদি পদার্থ 
গড়িয়া! তুলিয়াছে % 1 যত কিছু স্ুল নাম-রূপাত্বক পদার্থ 

পপ সা” পা পপ পালা বা পপ কাপর 

কচ “মনু বাজম্নমাত্রশ্চেংজীবো নুইঘব প্রাপ্ত: ? নৈব দোষ 

সদাত্বনা সত্যন্বাভ্যপগমাহ। সন্বঞ্চ নামকূপাদি সদাত্বনৈব সত্যং, 
স্বতন্ত অনৃভমেব | . অঠ£ সদাস্মন। সব্ধবিকারাণাং ত্যত্বং; সতোহন্কত্বে 

চ অনৃষ্তত্বম্”।--ভাঁব্যকার | 

+ ছান্দোগোই ত্রিবুদ্বক 5 শব্দটা প্রথম ব্যবহৃত হইয়াছে । একটা 
ভূতে অপর ছুইটা ভূতের অংশ প্রবিষ্ট হয়, কিন্তু নিজের অংশের প্রাধান্ত 

থাকে । তিনের এই সম্মিলিত অবস্থার নাম “জিবৃৎকৃত” অবস্থা । 

1 প্রাণ-প্রবেশই 'জীব'-প্রবেশ। আধিদৈবিক পদার্থে যাহা 

প্রাণ, আব্যাস্মিক পদার্ধে তাহাই “বুদ্ধ'। কেননা, প্রাণ ও বুদ্ধি 
একই বস্ত। 
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সমর স্টারস চস না কিস 

আছে, সকলই এই ত্রিরশ-করণের ফল।. এই প্রকারে তরি" 

কৃত হইয়া, আধিদৈবিক, আধ্যাত্িকাদি সকল পদার্থ উঞ€্পন্ন 

হইয়।ছে 1৮ 
প্রথমতঃ আধিদৈবিক পদার্থ সকলের কথা বলা যাইতেছে । 

পরিদৃশ্মান্ ত্রিবৃৎ-কৃত স্থুল অগ্নির যে “লাহিত বর্ণ দেখিতেছ, 
উহ্হা “ভেজেরই' * রুপ বলিয়া জানিবে। আবার উহার 

(ষ গুক্রতা দেখিতেছ, তাহা উহার অন্তরভ্ভ “অপেরই, রূপ 

বলিয়া জানিবে। উহাতে যে কিঞ্চিত কৃষ্চ-চ্ছায়া দেখিতেছ, 

সেটী উহার অন্তরত অন্নের, রূপ বলিয়া জাঁনিবে। অগ্নির 
উপাদান এই তিন ভূতের তিনটী রূপ ছাড়িয়া দিলে, অগ্নির 

আর স্বতন্থ অস্তিত্ব থাকে না। এই তিন কূপের স্বরূপটা 

জানিলে-_অগ্নি একটা স্বতন্ত্র পদার্থ এই যে “বোধ, এবং অগ্নি 
বলিয়। এই ঘে একটী স্বতন্ত্র *নাম_ইহা আর থাকিতে পারে 

ন]। .অশ্সির এই লোহিতাদি রূপ, ভূত-ত্রয়েরই সম্মিলন- 

জাত। জানিবে ৷ প্রকৃত প্রস্তাবে দেখিতে গেলে, এঁ ভূতত্রয়ই 

সত্য পদার্থ, অগ্নি বাস্তবিক পক্ষে মিথ্যা বস্ত। এইরূপ, 
পরিদৃশ্যমান সূরধয, চন্দ্র, বিছ্যৎ প্রস্তুতি প্রত্যেক পদার্থেই যে 
অল্লাধিক পরিমাণে লোহিত, শুরু ও.ক্ৃষ্ণবর্ণ যুগপৎ দেখিতে, 

উহার উহাদের উপাদানভূত ভূতত্রয়েরই রূপ। উহাদের 
নিজের কোন স্বতন্ত্র রূপ নাই। রূপের কথা যাহা বল!, 

লব কিং উস, ০ শত পপি পাপী সপ পপ পা পাপা পলি পাাপাউা 

* অর্থাৎ ত্রিবৃত্কৃত হইবার পুর্বাবস্থার তেজ১ অপ্ত পৃথিবী । 
ইহারা স্কুল ভৃতাখু। / 
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হুইল; _-তদ্রপ প্রতি পদার্থেই যে অল্লাধিক পরিমাণে গন্ধঃ রস, 
শব, স্পর্শ আছে, তাহাও এ ত্রিব্-করণেরই ফল *। সমস্ত 
বিশ্বই যখন পত্ররৎ-কৃত” হইয়া উৎপন্ন হইয়াছে, তখন যেমন 

অমির অগ্রিত্ব বা স্বাখীন-সত্তা বাস্তবিক-পক্ষে মিথ্যা বলিয়! 

দেখান হইল; তেম্নি সমস্ত বিশ্বই মিথ্যা; কেবল উহাদের 

উপাদানভূত ভূতত্রয়কেই সত্য বলিয়া! জানিনে। আবার এই 

কার্যা-কারণের প্রক্রিয়ার দিক দিয়! দেখিতে গেলে; আরও একটা 

বিষয় উপলব্ধ না হইয়া পারে না। সেই ভূতত্রয়ের মধ্যেও, 
পৃথিবী,_জলেরই পরিণতি এবং জল আবার তেজঃ হইতেই 
উৎপন্ন হইয়াছে । তাহা হইলে, পৃথিবীর .পৃথিবীন্ব ও জলের 
জলত্ব বা স্বাধীন সন্তা কথার কথা দীড়াইতেছে ; কেবল এক 

তেজই সত্য পদার্থ । কারণ-সন্ত হইতে স্বতন্ত্রভাবে, কান্যের, 

নিজের কোন স্বাধীন সন্ভাঃ নাই; উহার স্বাধীন সত্বা-- 

নামে মাত্র । ৃ 

আবার, আমর! দেখিয়াছি -তেজঃও সেই এক অদ্বিতীয় 

স্পীড 

* যেমন “অগ্থি-স্র্যয-চজ্জাদি' “তৈজস+ পদার্থের ভ্রিবুৎ্করণ প্রদশিত 

হইল ; এইরূপ বাপী-কুপ-তড়াগাদি 'জলীর পদার্থের এবং ত্রীহী-বধাদি- 

পার্থিব পদ্ধার্থেরও জরিবৃৎ্করণ--সেই মূল ভূতত্রয়যৌগেই হইয়াছে 
বুঝিতে হুইবে | মুল ভূতত্রয়ের শুর্লাদি 'ক্রপ-য় যেমন উদ্বাহরণগুলিতে 
শীদর্শিত হইয়াছে, তত্রপ রস” 9 গন্ধ" দ্বয়ও দেখান যায়; কেবল 
তাহা সুস্পষ্ট ভাগ করিয়া দৈখান কঠিন বলির! প্রদর্শিত হয় নাই। 



শ্বেতকেতুর উপাখ্যান । ১৮৫ 
সপ পরকাল তি এপস ভরি এলি উপল জা মিশা সপ কপট ০ কাস এও পিসি তি লো রা পো সপ ০পইটা 

সন্বস্থ্ধ হইতেই অভিব্যক্ত হইয়াছে **। অতএব সেই সন্ত 

হইতে স্বতন্ত্র ভাবে তেজেরও পৃথক্ সত্তা নাই। স্মৃতরাং 
কেবলমাত্র সেই সংস্বরূপ ব্রহ্মবস্ুই “সত্য দীড়াইতেছেন ৭'। 

তবেই দেখা যাইতেছে যে, একমাত্র সৎ-স্বরূপ ব্রহ্ধকে জানিতে 

*. শ্রুতি এস্ডলে, শব 2 স্পর্শ গুণন্বূপ আকাশ 5 বায়ুর কথা 

ন! বলিলেও, উহার! উহাদের অস্তভ্তি আঁছে বলিয়াই বুঝিতে হইবে |; 
এস্কলে শ্রুতি স্থুল ভূভীণুর কথা বলিয়াছেন বলিয়া, সুঙ্্ম 'আকাঁশ ও 

বায়ুকে ছাড়িয়া দেগয়া হইয়াছে । কিন্ত প্রকৃতপক্ষে ছাড়িয়া দেছয় 

হয় নাই । আকাশ € বায়ু--অমূর্ত শক্তিময় অবস্থা |] তেজঃ, স্পর্শ- 
গুণাস্মক বাঘুরই ( স্পর্শ গন্মাত্রার ) অন্টিব্যক্তি। আবার বাু বা! ম্পর্শ- 
ভন্মাত্র»-আকাঁশ বা শব্বতন্মীত্রীই (স্পন্দন-শক্তিবিশিষ্ট আকাশ) 

অভিব্যক্তি । অর্গাং মহাকাশে ,স্পন্দনশপক্ত বিকাশিত হইয়া, উহাই 

তেজরপে ব্যক্ত হয়। শঙ্করও বলিয়াছেন যে, কোন তৈজস ূর্তদ্রবাকে 
আশ্রয় না করিয়!, শন্দ 2 স্পশ 4 একাকী থাকে না। পন হি অর্ভাং রূপ- 

বদ্দ,ব্যং প্রভাখ্যায় বাধাকাশট £ তদগুণয়োঃ স্পশশব্দয়ে! বাঁ গ্রহণমস্তি” 

-্ভাঁনাকার 1 সুহবা তেজের ষে রূপ, তাহাতে স্পর্শ ও শব্দগুণ 

গুঁড়ভাবে নিহিত আছেই বুঝিতে হইবে। বুহদারণাকের মূর্তামূর্তত্রাহ্মণ?। 
দেখ। “রূপসহভাবী উষ্ণম্পর্শভ!ব$” 1--ছান্দোগ্যভাঁবা, ৩1১৩৮ । 

1 “তেজসোহপি সতকার্য্যত্বাৎ ততো! ভেদেন অসত্বং--সন্মাত্রমেব 

_স্পরিশিষ্টম্চ-্আনন্দগিরি। তেজ সেই পরমকারণ সম্বস্তরই রূপাস্তর 
মাত্র। সুতরাং উহা সদ্বস্ত হইতে প্বতত্ত্র কোন বস্ত নহে; উহা 
প্রকৃতপক্ষে সেই সন্বস্তই। অতএব দেই মূল সন্বস্ত নত বিশ্বের 
প্বতন্ত্র' সন্থা লাই 1. 

1 



১৮৬ উপনিষদের উপদেশ । 
সপ তা সি সির উরস ৬ ২ ডল পা সাসাসি ৯ পা পপ অপ সির সিল সরা পলনত পা সি ১৮2228555 

পারিলেই, আর জানিবার কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। কেননা, 

কারণের জ্ঞান হইলেই, কাধ্যবর্গের জ্ঞীনও অনিবাধ্য । যেহেতু; 

কারণসত্তা হইতে কোন কার্য্েরই স্বতন্ত্র ও স্বাধীন সত্তা নাই ।? 
পূর্ববকালে গৃহস্থবর্গ এই সবত্রক্গ-বস্তকে জানিয়৷ বলিয়া 

ছিলেন, “মামাদের কুলে কোন বস্ত্রই অশ্রুত, অজ্ঞাত, 

অবুদ্ধ নাই। আমরা পরমান্সাকে জানিয়া, সকল বম্ুই 
জানিতে পারিয়াচি” 1 এই সকল ব্রচ্গবিদ গৃহস্থ বুঝিয়া- 

ছিলেন যে, জগতে যা কিছু শরক্রবর্ণ প্রতীত হয়, উহ! 

অপ্-শক্তিরই বিকাশ,ঘা” কিছু কৃষ্তবর্ণ দেখা যায় উহ! পৃর্থী-শক্তি- 
রই ফল এবং জগতে ঝা” কিছু লোভিতবর্ণ, উহা তেজঃশক্তিরই 

অভিব্যক্তি । পদার্থমাত্রই, তাহ! যত কেন ছুধিজ্ঞেয় না হউক, 
সমুদয়ই এ ত্রিবিপ উপাদান-সশ্মিলনে উৎপন্ন । সুতরাং যাহা 

কিছু অজ্ঞাত, তাহাকেও এ ত্রিবিধ উপাদানের সম্মিলন-জাত 

বলিয়াই তাহার! জানিতে পারিয়াছিলেন। মনুষ্য ও দেই ভ্রিবিধ 

উপাদান যোগে উৎপন্ন ;_তেজ?, পৃঃ অন্নই ত্রিবতকৃত হইয়া, 

মনুষ্যের দেহ ও ইন্দ্রিয়াদি জন্মা হইয়াছে । 

পুজ্র! আমি তোমায় এতক্ষণ বুঝাইয়া আনিয়াছি যে, 

“বাহ্তিক' বিষয়-সমূহ প্রত্যেকেই, তেজ, জল ও পুর্িবী এই 

ত্রিবিধ উপাদান-মিলনে জাত। “আধ্যাত্মিক” ইক্ড্িয়াদিও সেই 

ত্রিবখ-করণেরই পরিণাম মাত্র এখন তোমাকে এই তত্ব 

বুঝাইব। একই উপাদান হইতে বাহিক ও আস্তরিক উভয়বিধ 

পদার্থ জন্মিয়াছে এবং কেবলমাত্র অবস্থানভেদে উহাদের নাম ও 



শ্বেতকেতুর উপাখ্যান । ১৮৭ 
বাক্স রসি চি 

কার্ষযের ভেদ হইয়াছে, এখন সেই তত্ব বলিব। বাস্ধিকই বল, 

আর আন্তরিকই বল, যাবতীয় পদার্থ ই যে সেই “ত্রিবৃৎ-করণেরই” 
ফল মাত্র, এখন তাহাই দেখাইব, শুনিয়া” যাও |. 

প্রাণী ষে ভোজ্য-দ্রব্য ( অন্ন) গ্রহণ করে, তাহা জঠরাগ্ি 

দ্বারা পরিপক্ক হইয়া, তিন ভাঁগে বিভক্ত হয়। তাহার মধ্যে 

সর্বাপেক্ষা স্থুল তম অংশটী পুবীষরূপে পরিণত হয় ; অন্নের ষেটা 
মধ্যম অংশ, সেটা রসাদিরুমে বিরুত হইয়া পরিশেষে শরীরের 

মাংসরূপে পরিণত হয় ; ভুক্তদ্রন্যের যাহা সর্বাপেক্ষা! সুক্মমতম 

অংশ তাহ! হৃদয়ে যাইয়াগ্বাগাদি ইন্দ্রিয-নিবহের অবস্থানের হেতু- 

ভূত “মনের উপচয় বা পুষ্টি সাধন করে %। অন্ন-রসপুষ্ট বলিয়। 
মন ভৌতিক দ্রব্য ; উহা! নিত্য, নিরবয়ব পদার্থ নহে। এই 
মল --সৃন্সম, ব্যবহি, বিপ্রকৃষ্ট যাবতীয় বস্তুকে ব্যাপ্ত করিতে. 

৮. 5 আপিলে ৬ পাখ। পি লা কন ৩ পপ চস শপ টপ পি পপ পপ গলা পাপা ১ জালা 

* এ সকল কথার ভাত্পর্য্য, পরে আমর! আলোচনা করিয়াছি । 

বৃহদারণাকে ও (২1২1১-৪ ) এই তত্ব উল্লিখিত হইয়াছে । তথায় আছে 

যে অন্রের,আধান.অংশ হইতে ত্বক, শোণিত, মাংস, মেদ, মজ্জা, অস্থি ও 
শুক্র -এন্ট সপ্ত ধাতু গঠিত ও পুষ্ট হয় । দেহের হ্ৃদয়দেশ হইতে অসংখ্য 

শিরাজাল্ দেহের সর্বত্র ব্যাপ্ত হইয়াছে । অন্ন-পানাদির হুচ্মুঅংশ _ এই 
সকল শিরার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া কর্ণ-সংঘাতরূপ্র “লিঙ্গদেহুক্রে”পুষ্ট করে। 

অন-পান-জনিত শক্তির নাম “ব্ল' ও প্রাণ । অতএব অন্ন-পান-_-দেহ ও 

প্রাণ উভয়েরই স্থিতির হেতুভূত। এইজন্য অন্নকে 'প্রীণবন্ধন' রজ্জুবলে । 
এই অক্প-পান গ্রহথণ না করিলে দেহ ও প্রাণ উভয়ই ক্ষীণ ও শুক্ক হইয়া! 
যায়। 



১৮৮ উপনিষদের উপদেশ । 
সি পাস লক উস ও পর ওপর পরী ৯ সপ লাশ পচ রি লস এ এ ক 

লমর্থ। এইরূপ, প্রাণী দ্বার! গীত জলও, শরীরের মধ্যে তিন 

অংশে বিভক্ত হইয়া পড়ে । স্থুলতম অংশ হইতে মুত্র, মধ্যম 

অংশ হইতে শোগিত, এবং সৃন্ষমতম অংশ হইতে “প্রাণের 
উপচয় ও পুষি হইয়া থাকে । এইরূপে, তৈল-ঘ্ৃতাদি তৈজস 

দ্রব্য শরীরে প্রবিষ্ট হইয়], তাহাও তিন অংশে বিভক্ত হয়। 

তাহার স্ুলভাগ দ্বারা অস্থি, মধ্যম অংশ দ্বারা মজ্জ। * এবং 

সুন্মমতম ভাগ দ্বারা “বাক্যের' পরিপুষ্ঠি সাধিত হইয়া থাকে। 
তৈল-দ্বৃতাদি তৈজস দ্রব্য ভক্ষিত হয় বলিয়াই, মনুষ্যাদি জীব 
বাক্য বলিতে পারে । অতএব বস ! ইহা বুঝিয়া রাখ যে;__ 
মন অনময় ; প্রাণ জলময়; বাক্য তেজোময় ভ্রব্য মাত্র ণ'। 

সিসিতাহ সদ খপদানঞপন টপাশিস 

সমুদ্রমধ্যস্থ মীন-মকরাদি প্রাণী ও ভূমধ্যবাসী ইন্দুরাদি প্রাণী, 

ইহারাও যে কিছু পরিমাণে মন ও বাক্শক্তি বিশিষ্ট এবং প্রাণ- 
বান, তাহার হেতু এই যে, কোন প্রাণীই অবিমিশ্র অন্ন- 

জলদি আহার করে না; সকলেই "ত্রিবৃ-কৃত” অন্ন, জল ও 

তৈজসদ্রব্য গ্রহণ করিয়! থাকে । স্থতরাঁং এ সকল গ্রাণীরাও 
পপ অপ কা বা প-৮ ৮০ পাা-৯- পাকা ০২২২৯ ৯০০০ -িপ পপপাশা | পি স্প্চ দি জপ পাপা জাপা পি পা পর ৪ ৮৮ শি 

৬ মজ্জ1,--312170 

তেকত,অপ্ 9 অন্্--এই তিনটা, শক্তির “কার্যযাংশের (500)ই পরিণতি । 

আর, বাঁক, মন, প্রাণাদি-শক্কির “করণাংশের, (1০0০ )ই বিকাশ! 
কার্ষযাংশের আশ্রয় ব্যতীত, করণাংশ থাকিতে পারে না । এই উদ্দেস্তেই 

ছাঁন্দোগ্যে তেজ, অপ্, অন্নকে--মন, প্রাণ, বাকোর আধার' বা স্থিতির 

হেতুভূত বলা হইয়াছে ! 



শ্বেতকেতুর উপাধ্যান। ১৮৪৯ 
টি প্র রশ জপ রি রর লি সরি 

যে মন ও বাগাদিশক্তি-বিশিষট হইবে, ইহাতে আর অসঙ্গতি 

কোথায়” ? ্ 

শ্বেতকেতু পিতার মুখে এই সকল উপদেশ শুনিয়া! জিজ্ঞাস! 
করিল,-_প্পিতঃ ! অন্নাদি ভ্রব্যগুলি ত একত্র মিশ্রিত হইয়া 

উদরে প্রবেশ করে। স্ৃতরাং মন, বাক্য প্রভৃতি--সকল-ভুতেরই 

সৃক্নাংশ হইতে পুষ্টিলাভ করে, এই প্রকার অনুমান করাই ত 

সঙ্গত: তবে আপনি কিরূপে বলিতেছেন যে কেবল অন্নেরই 

ৃক্ষাংশ দ্বারা মন গঠিত” ? / 
আরুণি উত্তর দি্টলন,_-“পুজ ! কথাট! দৃষ্টান্ত দ্বারা 

তোমায় বুঝাইয়া দিতেছি মনোযোগ দাঁও। দধিকে মন্থনদণ্ড 
দ্বারা মখিত করিলেঃ যেখন তাহার সুন্গনাংশ নবনীতরূপে উপরে 
উঠিয়া যায়, তাহাই ঘৃতরূপে পরিণত হয়; এইরূপ অন্নাদি জুব্য 
তক্ষিত হইবার পর, বায়ুর সহায়তায় জঠরাগ্নি দ্বারা মথিত হইয়া, 
সৃন্দনতা প্রাপ্ত হইয়া উদ্ধে উত্থিত হয় এবং মনের অবয়বের 

সহিত নিলিয়া মনের বৃদ্ধি ও পুষ্টিসাধন করিয়া থাকে । এই- 

রূপে, জল ও তেজের সূন্মীংশ হইতে যথাক্রমে প্রাণ ও বাক্যের 

পুষ্টি হইয়া থাকে । অতএব বস ! মন অন্ময়, প্রাণ জলময় 
এবং বাক্য তেজোময় । দেখ, মন যে অন্নময়। তাহা! তোমাকে 

আমি অন্যর্ূপে বুঝাইয়া দিতেছি । 
ভুক্ত অন্ন সূক্ষতা প্রাপ্ত হইয়া, মনের শক্তি উত্পাদন 

করে, নেই শক্তি সুতরাং অন্নরস হইতে লব । অন্-রস-জাভ এই 

শক্তি যৌড়শ-অংশে পরিথভ হয়। মদের এই ফোঁড়শ- 



১৯৩ উপনিষধদের উপদেশ । 
৯ সরি লা পর উপ এপার ও পি সর পপ লী রি ০ এ পল ০ 

অংশ থাকাতেই, জীবকে “যোড়শ-কলাত্যক” % বলা হইয়া 

থাকে । অন্ন-রস-জাত মানসিক শক্তি বিশিষ্ট পুরুষেরই বিবিধ 

সামর্থা দৃষ্ট হয়। জীব যে ভ্রষ্টা, শ্রোতা, বোদ্ধা, জ্ঞাত ও 
কর্তী এবং সর্বব-ক্রিয়া-সমর্থ অন্ন-রসই তাহার কারণ! কেন না 

অন্স-রস ( ভূক্তদ্রব্য ) হইতেই পুরুষের মন পরিপুষ্ট হয়। 
এবং মনের পুষ্ঠিতেই দেহ ও ইন্দ্রিয়াদির পুষ্টি । অতএব মনের 
বীর্য ও সামর্থ্য ভূক্তত্রব্য হইতেই গৃহীত । 

সৌম্য ! পুরুষের মানসিক শক্তিনিচয় যে অন্নরূস হইতেই 
গৃহীত ও পরিপুক্ট হইয়া থাকে, যদি ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ চাও 
তবে আজ হইতে পঞ্চদশ দিবস পরধ্যস্ত অন্নাহার করিও না; 

কেবলমাত্র, ইচ্ছা হইলে, কিঞ্চিশ জল পান করিতে পার, কেননা 

প্রাণ জলময় বলিয়া, যদি জল পাঁন পর্যন্ত বন্ধ করিয়া দাও, 

তবে তোমার প্রাণ-ক্রিরাও বন্ধ হইয়া যাইবে ; যেহেতু কারণের 

বিনাশে কার্যের বিনাশও অবশ্যন্তাবী৮। 

শ্বেতকেতু পিতার এই আদেশ পাইয়া, “মন যে অন্নময়” 
ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইতে ইচ্ছুক হইল এবং পঞ্চদশ দিবস 

পর্যযস্ত অন্নগ্রহণ করিল না। এইরূপে পঞ্চদশ দিবস 

অিবাহিত হইলে, ষোড়শ দিবসে শ্বেতকেতু পিতার নিকটে 
উপস্থিত হইল। পিতা! জিজ্ঞাস! করিলেন, “বগুস ! তুমি আমার 
নিকটে যে খখেদ অধ্যয়ন করিয়া মুখস্থ করিয়াছিলে, তাহার 

ঘি ০০ 

* কলাশবটি মনের নর “অবয়ব” স্চক 1 যোড়শ দিবসে-মনেয় একেবারে 

ক্ষয় হক্ব 'ঝলিয়া মনকে যোড়শকলা বলা হইয়াছে / 



শ্বেতকেতৃর উপাখ্যান । ১৯5 
ক ৯ লি পি অসি লট দল লি, সিএ লরি রি কপ সতত সত খপ টি পপর লিলি এত শর লা শী শা লী শপ পরিনত লালা লস লি আপ পিক ২ 

কোঁন অংশ আমাকে শুনাও ! পুজ ক্ষীণস্বরে উত্তর দিল,-_- 

*ভগবন্। খণ্েদাদি কিছুই আঁজ আমার মনে স্য্তি পাইতেছে 
না; চেস্টা করিয়াও আমি তাহার কিছুই,মনে আনিতে পারিত্রেছি 
না।” পিতা, পুজের এই কথ! শুনিয়। বলিতে লাগিলেন-__ 

“বস! কতকগুলি কাষ্ঠ আহরণ করিয়া, তাহাতে অগ্নি 
যোগ করিয়া দিলে, যখন সমস্ত কাণ্ঠ প্রজ্জ্বলিত হইয়া কিছুকাল 

পরে নিবিয়া ষায়,'€বং সবগুলি নিবিয়া গিয়া, কেবল একটা 

মাত্র খগ্োত-প্রমীণ জ্বলদঙ্জগার অবশিষ্ট থাকে ; তখন যেমন 
হদ্বারা আর দাহক্রিরা৮ সম্তাবিত হইতে পারে না। আজ 
সেইরূপ অন্ন দ্বারা পরিপুষ্ট তোমার মনের, কেবলমাত্র একটা 
কল! অবৃশিষ্ট রহিয়াছে । এই জন্যই তোমার মনে খথেদের 

তি উদ্দিত হইতেছে না।. ,এএখন কিছু অন্ন গ্রহণ করিয়া 

আইস ।” পুজ্র অন্নগ্রহণ করিয়া পিভার নিকটে উপস্থিত 

হইল এবং তখন তাহার মনে খথেদের স্থৃতি জাগিয়া উঠিল ও 

পিতাকে তখন তাহার অংশ-বিশেষ শুনাইয়া দিল। পিতা, 
তখন পুনরায় শ্বেতকেতুকে বলিতে লাগিলেন__ | 

“পু! পুর্বে যে অগ্নির দৃষ্টীস্ত দিয়াছিলাম, দেই খগ্ভোত-। 
প্রমাণ, স্ফুলিজমাত্রীবশিষ্ট অগ্রিকণার সহিত যদি কতকগুলি 
শুক্ষতৃণ সংযোগ করিয়া দেওয়া ধায়, তাহা যেমন সেই অগ্নিকণার 

সহিত যুক্ত হুইয়। পুনরায় প্রজ্লিত হইয়া উঠে এবং সেই 
প্রজ্্বলিত অগ্নি দ্বারা রহ বৃহৎ পদার্থকেও ভস্বীভৃত করিয়। 

দেওয়া বায়; লেইরপ পঞ্চদশ দিবস পর্যন্ত অক্নাহারের 



১৬২ উপনিধদের উপদেশ । 
পিস পি সি সবি ঠা পতি উস এসসি 

অভাব বশতঃ তোমার মনের একটামাত্র শক্তি অবশিষ্ট ছিল; 

নেই ক্ষীণ-কলাটা অগ্ভ আবার মন্নরস দ্বারা পরিপুষ্ট হইয়াছে ; 
সেইজন্যই আজ পঞ্চদশ দিবসের পরে, পুনরায় তোমার মনে 

বেদের লুণ্-্বৃতি জাগিয়া উঠিয়াছে। অতএব এখন ত 
প্রত্যক্ষই দেখিতে পাইলে যে, মন অন্নময়,-মন অন্নরসাতুক | 

অন্নরস হইতেই মনের সমুদয়শক্তির পরিপুষ্টি হইয়া থাকে। 
এইরূপে, প্রাণ ও বাঁক্যও যথাক্রমে জলময় ও তেজোময়, তাহাও 
দেখাইয়া দেওয়া যাইতে পারে । তবেই দেখ, বাহক ও 
আন্তরিক সমুদয় পদার্থই, তেজঃ, অঁপ্ ও অন্ন এই ভ্রিবিধ 

উপাদানের সন্মিলনেই জন্মিয়াছে। বিশ্লেষণ করিলে, সেই তিন 

প্রকার মূল উপাদানে উপস্থিত হওয়া যায় এবং এ ত্রিবিধ মুল 

তত্বই অবশিষ্ট থাকে ।” 
একই উপাদান হইতে বাহ বিবয় ও আন্তর ইক্ছিয়াদি উৎপন্ন হইয়াছে, 

এই শ্রুতি-লিদ্ধান্তসর বিশেষ ভাৎপর্য্য নির্ণয় করা আবশ্তক | বিষয় 

ও ইন্দরিয়--ইহারা উভয়ই এক জাহায় ; ছে রর জ্ঞেয় (0)5০%) । 

আঁম্ম-চৈভন্তাকে জ্ঞাতা (54৮3০০৮ বলিলে, ইজ্জ্রিয় ও বিষয় উভয়ই তাহার 

ভে হইয়া পড়ে *) শ্রীমত্শন্করাচার্ধ্য, সা স্থল পদার্থমাত্রকে ই 
“কার্ধ্যাত্মক' এবং “করণাক্মক' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন | এক বিশ্ব- 
র্যাপক শক্তিই সর্ধত্র, করণাকাঁরে ও কার্ধাকারে প্রকাশিত আছে বলিয়া 
তিনি নির্দেশ করিয়াছেন? ব্রঙ্ছচৈতস্তের জগত্-্রচনায় নিযুক্ত প্রা 

পপি সত তা তা হীন টপ তা আনত না শপ ঢা লীলা ৮ ক শপ পন কস পাপ পট পা 

* (বিহয় )-( ইন্ছিয় )-- ০ প্রবাশকাতিহিক্জেয়াভাব$*" 

আনন্দগিরিত। ।/ / 



শ্েতকেতুয উপাখ্যান । ১৯৩ 

শক্তিই, করণাকারে ও কার্য্যাকারে বিকাশিত হইয়া, এবং এই উভ 

অংশই ক্রমশঃ ঘনীভূত হইয়!, বাস বিষয় ও আস্তর ইন্জ্রিয়ে পরিণত 

হইয়াছে । শক্তি-সংসর্গ নিবন্ধন চৈতন্তের (জ্ঞনের ) যে অবস্থান্তর প্রতীত 

হয়, তাহাই না টা স্পর্শীদি বিজ্ঞীন-সমূহ এবং তাঁহাদের গ্রাহক চঙ্ষু* 
কর্ণ-অশ্তঃকরণাঁি উন্জদ্রিরবর্গ। একই জ্ঞানের ষে বিশেষ বিশেধ বিজ্ঞান 

প্রকাশিত হয়, তাহ! এই শক্তিসংসর্গেরই ফল। * স্ৃতরীং শক্তিই বিষর 

9 ইক্জিরাকাদুর পরিণত হইয়াছে । এই ভাবে দেখিতে খেলে, শঙ্করাচার্ষ্যের 

কথার সঙ্গত সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে । স্থতঙাৎ এক শক্তিউ,-- 

বাহ্ ও আস্ত উভয়ুবিধ পদীতুর্থরইঈ উপাদান । এ জঙন্বন্ধে বুহদারণ্যক 

উপনিষদে বিশে উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যার এবং শ্রুতির আরও নানা 

স্থানে নান। ভাবে এ তত্র কথ। আছে । শ্রুতভিমতে, বিবয়মাভ্রই তিন 

ভাগে বিভক্ত । আধিদৈবিক, আধিভৌতিক ও আন্যান্মিক । শ্রুতির 
সর্বত্র এই বিভাগ দৃই হয় । সুর্যা, চর অগ্রি, বিছা প্রভৃতি পদার্থসমূহ-- 

বাহার! প্রাণী চক্ষুরাদি উ“জ্্রযের "সহায় ও “অন্ুপ্বাহক” রূপে বর্তমান 

আছে,উহারা আধিদৈবিক পদার্থ নামে নির্দিইই আছে । চক্ষু কণ, 

রণ, বুদ্ধ, প্রাণ প্রভৃতি, সমুদ্ধরহ আধ্াত্মিক নীমে অভিহিত $ ইহারা 
আত্মাকে অধিকাঁহ করিয়া আশ্রর করিয়া--অবস্থিভ থাকে বলির! 

ইহ্থারা আব্মাস্মক । আর শব্বম্পর্শাদি বিষ়-সমৃহ আধিভৌতিক বলির 
কথিত হইয়াছে । একই বিষয় বা জ্ঞের় বা শক্তি, অবস্থা-ভেদে, এই 

৯ জর পপি পা পা বালা পাস পা 

* ন্ কেবল জড়বৃত্তি ভ্ানশবার্থঃ, কিন্ত াক্ষি বোধ বিশিষ্টারৃতি, 

বৃত্তিব্যস্তবোধো বা জ্ঞানস্*-রত্বপ্রভা (বেদাস্তদর্শন্ভাষ্য, ১1১৫ )। 

“বুদ্ধেজড়ত্বেন জ্ঞাতত্বাযোগ্যেহপি চিদাভাসব্যাপ্ত-ভ্াতৃত্ব মাবোপ্য আনামীতি 
ব্যবহার ৮-উপৎ সা* ১৯৬৮ 

১৩ 
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ভ্রিবিধ আকারে অবস্থিত রহিয়াছে । ইহাই শ্রুতির মত। চেতন ও জড়, 

বিষয়ী ও বিষয়, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়,--এই হুইটা মাত্র তত্ব স্থির করিয়া লইয়া, 
»_ন্দড় বা বিষ বা জ্ঞের় পত্বীর্থ টার, অবস্থাভেদে, ত্িবিধ ভেদ অভিহিত 

হইয়াছে । একই বিশ্ববাপ্ড, অপরিচ্ছিন্ন শক্তির এই তিন প্রকার অবাস্তর 

ভেম্ব। শ্রুতির পদীর্থ-বিভাগপ্প্রক্রিয়া এইরূপ 1 এখন আমরা বৃহদারণ্য- 

কের পূর্বোক্ত স্থলটী আলোচনা করিয়! দেখিব ৷ শশ্বরাচার্য্য বৃহদারণ্যকের 
এ্রেই স্থলটার ভাষো যাহা বলিয়াছেন, তাহার তীৎ্পর্ধ্য নির্ণয় করিতে পারি 
লেই বিষয়টা সুস্পষ্ট হইয়া বাইবে । পাঠক» বিষয়টা অন্তশয় প্রয়োজনীয় 

এবং বিশেব নন দিয়া প্রণিধানের যোগ্য । শ্রুতি যে বিষয়-বিভাগ-প্রত্রি- 

যা বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুসরণ করিয়াছেন, এতদ্বারা ভাহাও বুঝা 
যাইবে ! * 

শক্রন্ষের অমূর্ভ ও ুর্ত_এই ছুই প্রকার বূপ বা প্রকাশ। সুক্ষ 

আকাশ ও বাধুং_ ত্রন্মের অমূর্ভক্ূপ *। ইহার! অপরিচ্ছিন্ন বিশ্বব্যাপী 
৪ বিভাগ-যোগ্য নহে । শুর্ধোর মধাগত সত্তা বা প্রাণ-্পন্দনই (কর- 

ণীংশ )1 এই অমূর্তরীপের সারাংশ | এস্থলে, অগ্নি, বিহ্যৎ, দিক্ প্রতৃত্তি 

অন্তান্ত আধিদৈবিক পদার্থের মধ্যগত করণাংশ বা প্রাণ স্পন্দনের 

* এই বায়ু স্থল বায়ু নহে। মহাকাশে প্রথমে স্পন্দন অভিব্যক্ত 

হয়। এই ম্পন্দন-(21০209 )-বিশিষ্ট আঁকাশই শ্রত্যুক্ত ভৌতিক 
আকাশ” এবং স্পন্দনই (1190107 ) শরত্যুক্ত “বায়ু? বারো? প্রাণস্ত চ 
পরিষ্পন্দাত্মকত্বং )। 

:+ মূলে এই করণাংশ বা প্রাণস্পন্বনকে” পুকুষসত্তা বলিয়া নির্দেশ 
করা হইয়াছে। ভাষ্যকার বলিয়! দিয়াছেন:যে, অচেক্রন বন্তকেও পুরুষ 

শন্দবারা নির্দেশ করা হিতে পারে।, 
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কথা শ্রুতি বলেন নাই ; কেন না, স্ৃ্ধ্য প্রধান বলিয়া শ্রুতি এই একটা- 

মাজ পদার্থের উল্লেখ করিয়াছেন) অন্যান্ত আধিদৈবিক পদার্থগুলির 

উল্লেখ ন| করিলে9, সে গুলিকে? ধরিয়!* লইতে হইবে । তেজঃ, 

্রল, পৃথিবী,-এই তিনটা ব্রহ্দের মরতীরপৃ। ইহারা পরিচ্ছিন্ 
ও ইজ্জিয়-গ্রাহথ ; ইহারা বথাক্রমে লোহিত, শুরু ও কৃষ্ুগুণুবিশিষ্ট | 
কুর্ষ্যের মধ্যগত করণাংশের বাহা আধার এই কুর্ষ্য-মণ্ডল,--এই মুর্ত- 

রূপের সারাংশ । এই ভূতত্রয় যে সফল আঁধিদৈবিক বাহ্ স্থুল“কার্ধ্য 
উৎপন্ন করিয়াছে, তন্মধ্যে সু্যষগ্ডল প্রধান বলিয়া এবং ৃর্যয-মগ্ডল 

দ্বার! শুক্ু,কৃষ্ণজ, লোহিতাদি বর্ণের বিভাগ রূত হয় বলিয়া শ্রতি-+স্থুল-অগ্ি, 

স্থল-বিছ্বাঙ্, স্থুল-বাযু প্রত অন্তান্ত আধারেফ কথা না বলিয়া, কেবল 

হুর্যয-মগুলের কথাই বলিয়াছেন । 

আধিটৈবিক বিভাগের কথ। বলিয়া, শ্রুতি এখন আধ্যাত্মিক অতি- 
ব্যজির কথ। বলিতে যাইতেছেন !, দেহস্থ হদয়াকাশ ও প্রাণ-বাযু_- 

ইহারাই ব্রহ্মের আধ্যাত্মিক অমূর্তরূপ | চক্ষুরিক্দ্রির, এই আধ্যাত্মিক 

অমূর্তরূপের সারাংশ । এস্কলে? অন্তান্ট উত্জ্রিয়ের মধো চক্ষুরিজ্দরিয় গ্ধান 
বলিয়া * এক চক্ষুরিক্জিকিই শ্রুতিতে উল্লিখিত হইয়াছে ; কর্ণ-স্াণাফি 

অন্থান্ত উঞ্জিয়ের উল্লেখ করা! হয় নাই । প্রাণি-দেহের উপাদান তেজঠ জল 
পৃথিবী-_ইহারইি আধ্যাত্মিক মুর্তরূপ। ইহারাই শরীরাবয়ব নির্ীণের 
হেতু । ইহার ঘনীভূত হইয়া! যে সকল অবয়ব নির্মাণ করিয়। দিয়াছে, 
তন্মধ্যে চক্ষুরিক্জিয়ের আধার € গোঁলক ) স্থুলচক্ষুই প্রাথমাভিব্যক্ত ও সর্ব্ব- 

* “লিঙ্গ, (প্রাণন্ত) হি দক্ষিণেহক্ষি বিশেষতোহ্ধিষ্ঠীনাৎ্*-- 
শহ্বরাঁচার্যা 
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প্রধান বলিয়! * শ্রুতি এই চক্ষুকেই উহাদের সারাংশ বলিয়াছেন । যেমন 

আঁধিটৈবিক স্কুল অভিব্যক্তিতে, সুর্ধ্য-মগডুলকেই সারাংশ বলা হইয়াছে; 
তন্্রপ আধ্যাত্মিক স্থুল বিকাীশেও চক্ষুকেই শ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে ; অন্তান্ত 

ইন্জিয়ের স্থূল গৌলক-গুলিকে ও ধরিয়া লইতে হইবে । 

উপরে বৃহদারণ্যক হইতে + বে বিবরণ প্রদত্ত হইল, তাহার তাৎপর্্য 
তবে ইহাই ফ্াড়াইতেছে যে, আধিদৈবিক ও আঁধাত্মিক স্থল পদীর্থ 

মাত্রেরই একটা “করণাত্বকণ (শক্তাত্মক ) অমুর্ভ অংশ এবং অপরটা 
“কার্ধ্যাত্বক” (জড়ীয় ) সূর্ভ অংশ । প্রাত্যেক স্থুলপদ্দার্থ ই তবে করণাত্মক 
ও কাধ্যাত্মক। করণাস্মক অংশটা অূর্ত, অদৃষ্ত | কার্ধ্যাম্ক অংশটা 

মূর্ত, দৃশ্ত। আমরা আধার বাতীত কেবল শক্তির কল্পনা করিতে 

পারিনা । শক্তি, ভাহার আধার ব্যতীত ক্রিয়া করিতে পারে না। 

এই আধারকেই কার্ধ্যাম্ব্ক অংশ এবং শর্তিকেই করণাত্মক অংশ বলা 
যায় ;। আধুনিক বিজ্ঞানের ভাবার, করণাত্মক অংশকে--21০60] 

এবং কার্যাত্মক অংশকে [51 (জড়) বলিয়া অন্থবাদ করা 

* চক্ষুরিক্্রয় তৈজস | ঠেজই স্পন্দন-শক্তির প্রথম স্থল অভিব্যক্তি 

প্রাণি-দেহে ও সকল উক্জিয়ের মঙ্ধে তৈজস চক্ষুই প্রথমে ব্যক্ত হয় । “তেজে। 

রসোনিরবর্তিত অগ্রিরিতিলিজাৎ তৈসং হি চক্ষুঃ। চক্ষুষী শ্রব প্রথমে সত্ত- 

বত” শঙ্করাচার্ধ্য ৷ চক্ষু-কর্ণাদির বাহা করণাংশ, তাহাই “ইজ্জ্িয় নামে 

পরিচিত । এই ইক্জি-গুলির যাহা স্থল আধার, তাহাই গোলক (91655 ০£ 

9152179) নামে পরিচিত । 

1 বুহ্দারণ্যক, ২৩1১-০৬ দেখ । 

£ “কার্য শরীরৎ করণাধারঃ -"*আধেয়ঃ কার্য্যানুপ্রবিষ্টঃ করণভূতঃ 
স্পশ্বৃহও ত97 ১61১৩ । 
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বাইতে পারে।, অমূর্ত সুম্মাবস্থা হইতে সকল পদার্থ ই, মুর্ব 
স্থলাকারে পরিণত হয়।.. অমূর্তীবস্থায় যাহা কেবল ুঙ্ম স্পন্দনরূপে 

মাত্র অনুমিত, তাহাই ক্রমে ঘনীভূত হইকা» মূর্ভীবস্থায় পরিদৃশ্তমান 
হয়। ঘনীভূত হইতে হইলেই, শক্তির ফরণাংশ ও শক্তির আধার 
কার্ধাংশ উভয়ই একসঙ্গে ঘনীভূত হয় ৯. আকাশীয় ও বায়বীয় 

অবস্থায় যাহ! কেবল ক্রিয়ারূপে অবস্থিত, সেই ক্রিয়! ঘনীভূত (1705819- 
9) হইবার সময়ে, বতই তেজের আঁকারে চতুর্দিকে বিকীর্ণ হইতে থাকে, 
ততই (শক্কিক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গে) উহার আধার ব| কার্ধাত্মক অংশও ঘনীভূত 

হইয়া, প্রথমে জলীয় ভাবে, পরে পার্ণেব কঠিন ভীবে দেখ দেয় +1 

স্তরাং তেজঃ, জল, পৃথ্থীবা-_এই ত্রিবিধ ভাঁবই দৃশ্য বা মূর্তরূপ 
এবং আকাশ ও বায়ু এই দ্বিবিধ ভাবই শক্তির ক্রিয়াত্মক অদৃস্ত বা 

* পাঠক, সুপ্রলিদ্ধ বৈজ্ঞানিক-দার্শনিক 11217৮61 50977০61 এর 

সিদ্ধান্ত গুনুন--“চ০0 0১৩ 09900 ০1 1710/0%, 2070 09 00207 

ঢঠে 01 722৮ ০0770810260 2 10100155560 05019556: 8120 

11201955001 09019998 06 91061 15 210] 20৮87006 (০৭ 21:49 

0152651 410905102 02 0165697 00200610090100-5 

+ এই জন্যই মহামতি শঙ্করাচীর্ষ্য অন্তস্থলে বলিয়াছেন ষে--“আপ্যং 

বা পার্থিবং বা ধাতুমনা শ্রিত্য-*"'-*অগ্নেঃ স্বাতন্ত্রোণ আত্মলাভো নাস্তি”। 

আবার,--“অগ্নিন! _বাহাত্তঃপচামানো সি শরঃ স সমহম্তত, সা 

পৃথিবী অতবৎ৮ | ' 
£ মহাকাশে প্রীণম্পন্দন অভিব্যক্ত হইলে,সেই স্পন্দন: বিশিষ্ট আকাশ- 

কেই “ভূতাঁকাশ' বলে এবং স্পন্দন-ক্রিয়াকেই “বায়ু” বলা হয়। বৃহদারণ্যকে 
ও'ছান্দোগ্যে স্কুল বায়ুর উল্লেখ করা হয় নাই। তেজই--স্পন্দনের শ্রথম । 
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অমুর্তরূপ। তবেই আমর এখন বুঝিতেছি যে, শ্রুতিমতে দৃস্ত 

স্থল পদার্থমাত্রই-করণাত্মক "ও কার্ধাত্মক ৷ তবেই বুঝা যাইতেছে 
যে, আধিদৈবিক স্থূল সুর্য, চজ, বিছ্বাৎ, অগ্মি প্রভৃতি পদার্থের করণাংশই' 

_তেজঃ ও আঁলৌকের আকারে বিবীর্ণ হইতেছে; এবং কার্ধ্যাংশই-_ 

স্থলাকারে প্রত্যক্ষ হইতেছে! আবার, আধ্যাত্মিক দেহের করণাংশ-- 

চক্ষুরাি ইন্জিয়-শক্তিরূপে ক্রিন্না করিতেছে; এবং কার্য্যাংশ-_স্থুল দেহাবয়ব 

বূপে প্রত্যক্ষ হইতেছে । সুতরাং আধিদৈবিক ৃুর্য্য-চক্জানদির ্ 

যাহা করণাংশ, তাহাই আধ্যাত্মিক দেহস্থ উদ্জিয়াদির করণাংশ *। এই 

জন্যই শ্রুতিতে সর্ধত্র বল! হইয়াছে যে, ৃর্ধা-চক্জাদি আধিদৈবিক পদার্থই 

আধ্যাত্মিক দেহে চক্ষুঃ-কর্ণাদি ইঞ্জিয়রপে আ'ভবাক্ত হইয়াছে । শক্তিই 

শক্তির উপরে ক্রিয় ও প্রতিক্রিয়া করিতে সমর্থ হয় । , এই জন্যই প্রাণি- 

দিগের জীবিতকালে, শ্র্যয-চন্দ্রাদীকে- চক্ষুরাদি ইক্দ্িয়বর্গের সহায় ও 

'অনুগ্রাহক' বলিয়া কথিত হইয়াছে 1) 
খাজা 

অভিব্যক্তি । তেজের কথ। বলাঁতেই বায়ুর কথা বলা হইয়াছে বুঝিতে 

হইবে । কেননা, সম্পর্শতন্মাত্রার ছুই আকার; উষ্ণম্পর্শ (তেঞজঃ) ও 

শীতম্পর্শ (জল )। “বাযুনা হি সংযুক্তং জ্যোতি দীঁপ্যতে, দীপ্তং হি জ্যোতি 
রন্গমন্তুং দমর্থো ভবতি”--শক্করাচার্যয। 

* তাবেতা বাদিত্যাক্ষিস্ত্বৌ পুরুযৌ একন্ত সত্যন্ত ব্রহ্মণঃ সংস্থান- 
বিশেষৌ...আধ্যাত্মিকাধিদৈবিকয়োরন্োন্যোপ কারের! গাও ক 

একস্য অংশৌ-_বৃহ০ভ1০,-৫1৫২ [. সত্যন্ত --হির৭ হব রা 
+ শঙ্কর বলেন__ষে যাহার উপকার করে, গর ্ এ 

হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, বুঝিতে হইবে । তং উনি ও চক্ষু 
কবপীকি-উভয়েরই একই উপাদাঁন। প্যচ্চ লোকে পরজ্পরোপকার্য্যোগ-, 
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| স্প্রে বকারজাগ জজ করিয়া দেখা কর্তব্য। বাহাকে 
আমরা প্রত্যেক পদার্থের “কার্ধ্যাত্মক" স্থল অংশ বলিলাম, উহাও শক্তিরই 
রূপাস্তর মাত্র। আমাদের নিকটে জড়ের অন্ত্ব প্রতিরোধক-ক্রিয়ারূপেই 

প্রতিভাত। যাহ! আমাদের স্পর্শেক্জ্রিয়ের উপরে বাঁধা দিতে পারে, তাহাই 
আমাদের কাছে জড়নাঁমে পরিচিত। এইজন্তই শঙ্করাচার্ধ্য অন্থস্থলে 
বলিয়াছেন - “ইন্দরিয়-গুলি স্থুল বিষয়ের অমান-জাতীয় | বিষয় গুলি গ্রান্থ 

ব৷ প্রকাশ্ত ; ইন্দ্রিয়-গুলি গ্রাহক বা প্রকাশক রূপে বর্তমান--এইমাত্র 

ভেদ । নতুবা উহারা এক জাতীয় । প্রদীপ যেমন নিজে রূপবিশেষ হইয়|ও 
সকল রূপের প্রকাশক (করণ) রূপে বর্তমান; ভদ্রপ শব্দস্পর্শীদি 

বিষয়-সকল, স্থাত্মপ্রকাশেদ্ধ নিমিত্ত, অংস্থানাস্তর গ্রহণ করিয়া করণ ব। 

ইন্ছিয়-রূপে বর্তমান রহিয়াছে । তবেহ সংস্থান-ভেদে একই বস্ত ছুই প্রকার 

অবস্থা ধারণ করিয়াছে, নতুবা উভয়ই একজীতীয়” * । অতএব, এখন 
আমর! দেখিতেছি বে, একই বিশ্বব্যাপিনী ব্রহ্মশক্তি--আধিদৈবিক, 
আধ্যাত্মিক ও আধিভৌতিক এই িন ভাগে বিভক্ত হইয়া রহিয়াছে। 

প্রশ্নোপনিষদে এই তন্বই উল্লিখিত হইরাছে। সে স্থলে আমর! 

কারকতৃতৎ তদেক-কারণপূর্ধবকমেক-সামান্যাত্মকমেক-প্রলয়ঞ্চ দৃষ্টম্। তন্মা- 
দিদমপি পৃথিব্যাদিলক্ষণং জগৎ পরম্পরোপকার্যযোপকারকত্বাৎ তথাবিধং 

ভবিতুমর্থতি--বৃহ০ ভ1০১ ২1৫1১ 1 / 

* “বিষয়সমানজাতীক়ং করণৎ মন্তে শ্রতি নু জাত্যন্তরম্। 
বিষয়স্তৈব স্থাস্মগ্রাহ্কম্ধেন সংস্থানাস্তরং করণং নাম । যথা! বুপবিশেষস্তৈ 
সংস্থানং প্রদীপঃ করণং সর্ধরূপ-প্রকাশনে । এবং সর্মধিষয়-বিশেষাণামেন 

স্বাত্মবিশেষ--প্রকাশকদ্বেন সংস্থাপান্তরাণি করণানি ্রদীপবৎ” 
ভান, ২91১১ | 
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দেখিতে পাই, প্রজাপতি -প্রীণ ও রয়িনামক এক মিথুনের স্থষ্টি করিলেন । 
এই মিথুনই ক্রমশঃ পরিণত হইয়| এই বিশ্ব গড়িয়া তুলিয়াছে। প্রাণ 
নামক এক অংশ হইতে ক্রষে প্রাণি-বর্গের ইন্দ্রিয় ও অস্তঃকরণ এবং রি 

নামক অপরাংশ হইতে স্থুল দেহাবয়ব রচিত হইয়াছে । প্প্রীণ” ও রয়ি' 
সকল পদীর্গের মূল। আকাঁশীয় ও বায়বীয় স্তক্ম অবস্থাই প্রাণ” এবং 

তৈজ্ঞস, জলীয় ও পার্থিৰ স্থুল অবস্থাই এরয়ি” *। 
এই প্রাণ ও রয়ি উভয়ই সংহত হইয়া (17065015650), সকল পদার্থ 

নির্মীণ করিয়া তুলিয়াছে ৷ ছান্দোগ্যোপনিষদে 'নারদ-সনৎকুমার-সংবাদে” 

_-এই প্রাণকে বৰ” এবং রয়িকে "অন শব্দে অভিহিত করা হইয়াছে । 

শত্তিমাত্রই (10107) স্ুল উপাদানকে (19601) আশ্রয় করিয়। 

কার্ধ্য করে। উভয়ই একক্ীশ্খাকে ; কাহাকে ছাড়িয়া কেহ একাকী 
থাকিতে পারে ন111 এষ প্রাণ বা বলই-_তৃগ্াম্মক রয়ি বা অন্নকে 
শরীরাদির আকারে গড়িক্া তোলে এবং নিজে? সঙ্গে সঙ্গে ইজ্জিয়াদিরূপে 
পরিণত হয়। অতএব প্রাণ ও রয় একত্রে, এ জগতের মূল উপাদান 

পল পপ বাপ ৯ ০ পপসসপ াািস প্াা 

* প্রাণই (করণাংশ ) ঘনীভূত হইবার স্রারং শব্দ ও স্পর্শ তন্মাত্র- 
রূপে সুক্মভাবে বিকাশিত হয়। আবার, রক্ধিট (কার্ধ্যাংশ ) ঘনীভূত 
হইবার সময়ে, ক্রমে, স্থলভাবে তেজ? অপ্ ও অক্নরূপে বিকাশিত হয় । 

ইহাই তাঁঙপর্য্য রে 

1 .পুরতি বা অন্নমৃতে প্রাণাৎ-*তথা শুধ্যতি ৰৈ প্রীণ খতে অন্নাথ। 
এতে হতুএব দেবতে একধাডূয়ং ভূত্ব' পরমতাং গচ্ছতঃ” | “অত্তা হি 

প্রাণং, অতোহন্লেন বিনা দম শক্লোতি আত্মানং ধারযিভুম্ত | বৃহঃ ভাঃ 

1১২৫১ । 
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হইতেছে! . ইহাই ব্দ্ষশক্তি। *| প্রাণ ও রত্িকে বিভাগ করিয়া দেখান 

যায় না; সর্বদা উহার একত্রে থাকে। এইজন্য শ্রতির নানাস্থানে 

প্রই উভয়কে একত্রে “প্রাণশক্তি” নামে অভিচ্থিত করা হইয়াছে । ব্রহ্ম-- 

জাতা ; এই প্রাথ-শক্তি তীহীর জ্ঞেয়। 

সঙ প্রাণস্পন্দনকে শ্রুতি হিরণ্যগর্ভ ব! প্রজাপতি 1 নাষে সব্ধাত্র 

নির্দেশ করিয়াছেন । এইীতরেয় আরণাকে (২1১ অধ্যায়) আমরা 

প্রজাপতির এই প্রকার বর্ণনা দেখিতে পাই ।-_আদিপুরুষ প্রজাপতির 

বাগিজ্দ্রিয় হইতে অগ্নি ও অগ্থির আশ্রয় পৃথিবী কষ্ট হঈল। অগ্নি ও বাগি- 
নিয় উভরে উভয়ের উপকারক : প্রজাপতির ভ্রাণেন্দরিয় + হইতে বায়ু ও 
বাষুর আশ্রয় অস্তরীক্ষ স্ুঁষটি হইল। বায়ু ও স্রাণেন্দ্রিয় উভয়ে উভয়ের 
উপকাঁরকণ প্রজাপতির চক্ষুরিজ্ডিয় হইত্তে সূর্য্য ও সুর্য্ের আশ্রয় 

আকাশ স্ষ্ট হইল। হ্ুর্যযালোক ও চক্ষুরিক্িষ উভয়ে উভয়ের 

উপকারক। প্রজাপতির শ্রবণেক্্িয় হইতে দিক্সকল "ও চন্্র ্ষ্ট 

শাপলা 

* “সর্বত্রৈব মূর্তীমূর্তর়োঃ ব্রহ্গরপেণ বিবক্ষিতত্বাৎ।-_বৃহ", 

ভা”, ২৩1৩ 

+ ভাষ্যকার আরে! অনেক সংজ্ঞ। নির্দেশ করিয়াছেন] প্ষৃত্যুশ্চ 

অশনাক্লালক্ষণঃ, বুদ্ধাস্ম। সমষ্টিঃ, প্রথমজঃ, বাষু, স্থাত্রং, সত্যং হিরণ্য- 
গর্ভ: 1...ষঃ সর্ধাভূতাস্তরাস্বা লিঙ্গম্ অমূর্তরস:*_-বৃহ* ভা ৩৩১1 
“ততোহপি লব্ধ -পরিষ্পন্দং তৎসদভবৎ-.'অস্কুরীভূতমিব বীজম্”--. 

ছান্দোগ্য ভাষা, ৩1১৯১ | 

$. মুলে প্রাণ শ্দ আছে। নাসিকার প্রাণের যে অংশ করিনা 
করে, তাহাই স্ত্রাণেন্তিয় 1 
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হইল। * দিকৃ ও শ্রবণেজ্দ্িয় উভয়ে উভয়ের উপকারক । প্রজাপতির 

ঘন হইতে + জল ও বরুণ সৃষ্ট হইল। মন ও জল উভয়ে উভয়ের 

উপকারক | $ আবার, প্ীতরেয় উপনিধদের প্রথমেও প্রায় এই 

প্রকারেই প্রজাপতির বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যাঁয়। তথামম় আছে 

যে, আদিপুরুষ প্রজাপতির সুখ কুটিয়া উঠিল । সুখ হইতে বাগিক্তিয 

দিষ্চুসকল (922০9) অবকাশ প্রদান না করিলে শব্-শ্রবণ সম্ভব 

হইত না। চন্ত্র--প্রতিপদাদি তিথির বুদ্ধিক্ষয়কারী। বুদ্ধি-ক্ষয়াদি 

ক্রিয়া--স্পন্দনেরই রূপান্তর । আ্ুতরাং চঙ্্রও ম্পন্দনেরই ব্পাস্তর । 

অতএব স্পন্দন ব্যতীত শব্দ অভিব্ক্ত হইতে পারে না। এইজন্ত 

“জজ” উল্লিখিত হইয়াছে। বৃহদারণাকে আছে বে--প্রজাপতির প্রাণ 

হইতে চন্দ্র ও চত্ত্রের আধার জলত্যই হইল । পপ্রীণস্ত আপঃ শরীরং 

জে/াতীরূপমসৌ চন্দ্র; ”। ভাষাকার অন্যত্র বলিয়াছেন-_“বাসুনিমিতৌ 
হি বৃদ্ধিক্ষয়ৌ চন্্রমনঃ। প্রীণবায়ুচন্ত্রমসামেকত্বাৎ চক্দ্রমস] বায়ুনা চ 

উপদংহারেণ ন কশ্চিদ্িশেষঃ “( বাষুঃল সুত্রাত্মাঃ )1৮ শ্বত্রাধীন1 হি 

চন্জাদের্জগতশ্চ চেষ্ট! ইত্যর্থ:*-__আনন্দগিরি | 

1 শ্রুতির অন্তত্র আছে যে প্রজ্বাপষ্তির রেতঃ হইতে জল স্থষ্ট 
হইয়াছে (অর্থাৎ জলই আদিপুরুব-প্রজাপতির রেতঃস্থানীয় |) এবং প্রজ্ঞা- 
পতির মন হইতে চক্র স্থষ্ট হইয়াছে অর্থাৎ চন্্রই প্রজাপতির মনঃস্থানীয় 0) 
এমকল কথার তাৎপর্য এই যে--যে প্রাণস্পন্দন, হু্্যাদির অভ্যন্তরে, 

বেই প্রীণ-স্পন্দনই চক্ষু ইঞ্ত্িরের অভ্যন্তরে ক্রিয়াশীল | 
যন্ীয় আহুতিভে জল-্বতাদি দ্রব দ্রব্য থাকে । বহার 'আহুতি 

রিনি পদ এইজন্য, জল ৮০০৪৭ সা উপ- 
কারক বল! হইয়াছে । 
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ও বাগিক্রিয় হইতে অগ্নি অভিব্যক্ত হইল । প্রজাপতির নাসিকা 

ফুটিল। নাসিক হইতে প্রাণেক্জিয় ও দ্বাণেন্ছিয় হইতে বাযু ব্যক্ত 

হইল। প্রজাপতির চক্ষুঃ ফুটিল। চক্ষুঃ হইতে দর্শনেক্ত্রিয় ও দর্শনে- 

ঝ্ির হইতে সূর্য্য ব্যক্ত হইল। প্রজাপতিরশকর্ণ ফুটিল 1 কর্ণ হইতে শ্রবণে- 

জয় ও শ্রবণেজ্্রিয় হইতে দিক্সকল বাক্ত হইল। প্রজাপতির হৃদয় ফুটিল। 

হৃদয়াকাশ হইতে মন ও মন হইতে চন্দ ব্যক্ত হইল।-_ইত্যাদদি বর্ণনা 

ঘট হয়। প্রজাপতির পূর্বোক্ত বর্ণনা ও এই বর্ণনা হইতে, আমর! 
প্রজাপতিকে পুরুষ" রূপে কল্পিত দেখিতে পাই এবং এই পুরুষের আধি- 

দৈবিক মূর্ভ বর্ণিত দেখিতে পাই 1 ্রই জন্যই আধিদৈবিক স্র্য্য তাহার 
চক্ষুঃস্থানীর, অগ্নি তাহার খাক্য-স্থানীয়, দিক্ সকল তাহার কর্ণ- 
ইত্যাদি প্রকাঁর কল্পন! করা হইয়াছে । কোন বস্তই প্রাণস্পন্দন ছাড়া 

নহে; সকল বন্তঈ প্রাণের ( প্রজাপতির ) অঙ্গ-স্থানীয়। ইহারই পরে, 

এঁভরেয় উপনিষদে প্রজাপতির আধ্যাত্মিক সূর্তি বর্ণিত হইয়াছে । অগ্নি 
বাগিজ্দিয়পে। সূর্য চক্ষুরিজ্জিয় রূপে; বাস্ু স্বাণেক্্িক্নরূপে ; দিকৃসকল 

গেজ্িয় রূপে; চজ্জ্র মনরূপে" ; জল র়েতোরূপে--আধ্যাত্মিক দেহের 

মুখ, চক্ষুঃ, নাসিকা, কর্ণ প্রস্ৃতি স্থানে প্রবেশ করিল। অর্থাৎ প্রথমে 
প্রাথ-স্পন্দন হইতে অগ্রি-্ূর্যযাদি পদ্দার্থই ব্যক্ত হইয়াছিল। পরে যখন 

প্রাণি-বর্গের অভিব্যক্তি হইল,তখন সেই প্রাণ-্পন্দন হইতেই চক্ষঃ-কর্ণাছি 

ইন্ডরিয় ব্যক্ত হইল। এই আধ্যাত্মিক ইন্জরিয়বর্গক্ঈ,সেই প্রজাপতিরই অঙ্গ- 

স্থানীয় * ৷ সুর্য, অগ্নি, চন্দ্র, বিছ্বাৎ প্রভৃতি সর্বব্যাপিনী শক্তিসমুহই, 

' * বুহদারণ্যকে ও প্রজাপতির ছুই মূর্তি বর্ণিত আছে । “দ্বিবূপো হি 
প্রজাপতে ঝাঁক) ককার্বয” মাধারোৎ প্রকাশ, “করণঞ্চ আধেরঃ শ্রুকীশঃ1 
তছ্ভয়ং পৃথিব্যন্্ী বাগেন প্রজাপতে:*--ইত্যাদি (২11১১,১৩।) 
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প্রাণিদেহে পরিচ্ছিন্নভাবে চক্ষুঃ-কর্ণাদি ইন্ড্রিয়-শক্তিরূপে ব্যক্ত হইয়াছে । 

উভয়ের মূল এক প্রাণস্পন্দন। টাকাঁকার বলিয়! দিয়াছেন__- / 
ষদাপি বাগভিমানী অগ্রি তু বাগে, তথাপি তম্ত বাঁচং বিন! 

প্রত্যক্ষমন্থপলন্ধেঃ তন! অপ্পি দেবতাং (অগ্নিং) বিনা স্ববিষয়-গ্রহণ 

সামর্থাভাবাৎ, তয়োরেকলোলীভাবে ন অভেদোক্তিঃ । করণৈ বিনা তাসাং 
দেবতানাবদনাদিভোগাসম্ভবতঃ তাসাং প্রবেশ অর্থাৎ চোদিত এব” 

ইহার তী্ঘপর্য্য এই যে--ন্ুর্যা, অগ্নি, বিছ্যৎৎ প্রভৃতি আধিদৈবিক 

পদার্থ গুলির করণাংশ (শক্তিপুঞ্জ )-চক্ষুকর্ণাদি ইন্জরিয়-শক্তির সহায়তা 

করিয়া থাকে এবং এইজন্যই ইজ্জিয়-গুলি স্ব স্ব বিষয় গ্রহণে সমর্থ হয় । 

স্র্ধা, অগ্নি, বিদ্বা্ধাদিই, শক্তির প্রথম অভিধাক্তি। স্মতরাং ইহারাই 

চক্ষুরাদি উত্জরিয়শক্তির উপাদান । অর্থাৎ যে শক্তিগুলি আধিদৈবিক 
মুর্ভিতে বিশ্বব্যাপ্ত, উহারাই-_পরিচ্ছিন্নভাবে শব্ম্পর্শাদি “বিষয়” রূপে 
( কাধ্যাত্ক-ভাবে ) এবং উহাদের গ্রাহক চক্ষুঃকর্ণাদি “ইন্টরিয়” রূপে 

(করণীত্মক-ভাবে ) অভিবাক্ত হইয়াছে । এসকলেরই সুতরাং একই 

উপাদান । আবার, স্থল চক্ষু্ান্দি অবয়বগুলি, সুক্ষ চক্ষুরাদ্দি ইঞ্জিয়ের 

গোলক বা অধিষ্ঠীন-ক্ষেত্র ৷ টাকাকাঁর9 তাহাই বলেন-_ 
“্যদ্যপি বাগাদি-করণজা তমপঞ্চীকৃতদ্ৃতকার্ধাৎ, নত মুখাদি-গোলক 

কার্ধাং তথাপ মুখাদ্যাশ্রয়ে তদভিব্যক্তেঃ, সুখাদ্াগিত্যুক্তম্ 1” 

চক্ষুরাঁদি দেহাবয়বের আশ্রয়ে দর্শনা্ি ইস্ড্রিয় অভিব্যক্ত হয় । অতএব “হ্র্য্য 
প্রভৃতি দেবতা, চক্ষুরাদি ইন্ছিয়রূপে, চক্ষুতত ( বাষ্টিদেহে ) প্রবেশ করিল-- 

এই সকল কথার তাৎপর্য বুঝ! বাইতেছে। এই প্রকারে এক প্রাণস্পন্দন 
হইতে-_ুর্ধ্যাদি দেবতা, চক্ষুরাদি করণ এবং চক্ষুরাদির গোলক প্রাহুর্ভূত 

হইল। ইক্জিপ্নব্যতিরেকে শখঈী্পর্শাদি বিষয়ের বোধ অসম্ভব ; শববস্পর্শীদি 

বিশ্লয় ব্যতিরেকেও ইঞ্জিয়ের ক্রিয়া! সম্ভব । উৎপত্তিকাল্ হইতেই করণ 
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বা ই্জিয়বর্গ বিষয়-তৃষ্জা-বিশিষ্ট । বে নির্দিষ্ট ইন্ড্রিয়ের যে নির্দিষ্ট বিষ 

গ্রহণ করিবার শক্তি আছে, তাহা উহাদের উৎপত্তিকাঁল হইতেই স্ুচিত 

হয় *। রূপাদি বিষয় গ্রহণ হইলেই, চক্ষুরাদি ইন্জ্রিয়ের তৃষপ্ডি হইয়া 
থাকে । আবার ্ুর্যযাদির আলোক না থর্ণিকলে, চক্ষুরাদি ইঞ্জিয়, দর্শন- 

ক্রিয়ায় সমর্থ হইত না । অতএব, স্ুর্যণর্দি দেবতা, চক্ষুরাণ্দ ইঞ্জিয় ও 

রূপাদি বিষয়বর্গ-_-ইহারা পরম্পর পরস্পরের উপকারক ৷ এই জন্তই ইহারা 

সকলেই একই মুল প্রাথস্পন্দন হইতে অভিব্যক্ত হইয়াছে 1 ইহীরা 
একই প্রাণ-স্পন্দনের আকার-ভেদ মাত্র । তবেই দেখা যাইতেছে যে 
১৮০)৪০৮৮০ (আবাসিক) ও 09)০০0৮০ ( আঁ? ধেভৌতিক ) বস্তগুলি যে 

একই মুল উপাদান রি অভবাক্ত এবং ইহারা পরস্পর পরস্পরের সহিত 

সম্বন্ধ-বিশিষ্ট, ইহা প্রদর্শন করাই শ্রুতির উদ্দেন্ত ; কেবল স্থান ও অবস্থা- 
ভেদে নামের ভেদ £ 
4 লা: 

* এই জন্যই এ তরের শ্রুতিতে ইন্দ্রিরবগকে 'অশনাপিপাপা-বিশিষ্ট? 

বলা হইরাছে। সান দীপিকাম্ব আছে :“অশনাপিপাসাশৰেন ইন্জিয়াণাং 
স্ববিষয়গৌচরৌ ভূষ্া-কামা-বুচোতে” । 

1 বিচ্চ পরম্পরোপকার্্োপকারক রকতৃতং ত্দেককারপপুরবকম্ এক- 
সামান্তাত্বকম, এক প্রলয়ঞ্চ দৃষ্টমত-_ শঙ্কর ।' | 

£ পকার্ধ-করণ-বতীনাং হি তাসাং প্রাণৈকদেবতাভেদানাম অধ্যাত্ম। 
ধিভূভাধিদৈবভেদ-কোর্টিবিকল্লানাং...নিয়স্তা...হিরণাগর্ভ; (প্রাণঃ) অভ্যুপ- 
গমাতে' 1--ছান্দোগ্যভাষ্য, শঙ্কর, ৫১1১৫ । আনন্দগিরিও ইহার ব্যাখ্যায় 

বলিয়াছেন---্তরাত্মা হিরপ্যগর্ভঃ, সাচৈকা সমস্টিকূপাদদেবতা” তদবস্থা- 
তেদবানাং দেবতানাং নিয়স্ত/”1 আব্যাস্মিকাঁদি সকল পদার্থই দেই স্থূল 
প্রাণস্পন্দনেরই অবস্থাভেদমান্র 1--ইহাই সিদ্ধাস্ত 1 
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আমরা এই উপলক্ষে পাঠকবর্গের আর একটু ধৈর্ধ্য ভিক্ষা করিতেছি? 
যখন ইন্জ্রিয়ও ভূত-্থস্টির কথ! উঠিয়াছে, তখন এ বিষয়ে হিন্দু-দর্শনেরই বা 
সিদ্ধান্ত কিরূপ, তাহা হদয়জঘ কর! কর্তব্য । উপরে আমর! ইন্ট্িয়াদি 
সষ্টি সম্বন্ধে শ্রতির মত আলোঠন! করিলাম; এখন দর্শন-শাস্ত্রের সিদ্ধাস্তের 
কথা বলিব ; নতুবা একটা অপমিদ্ধাস্তে পৌছিবার বিলক্ষণ সম্তাবন! 
আছে। পাঠক অবগত আছেন যে, হিন্দু-দর্শনে মহর্ষি কপিলের স্থান 

সর্বাপেক্ষা উচ্চে। হিন্দুশান্ত্রমাত্রেই, সাখখ্যদর্শনের প্রশংস! সর্ধত্র 
দেখিতে পাওয়া ফায়। সুত্র উপনিধহদ ইন্জিয়োতপন্তির বে তত্ব আছে, 

তাহাকে সাংখ্য-মতের সহিত অনুগত করিয়! লওয়। নিভান্ত আবশ্যক | যদি 

সাংখ্যমতের সহিত উপনিষদুক্ স্যষ্ট-তত্বের মিল ধা থাকে, তবে সে তবে 

যাথার্থবিষয়ে সন্দেহ করা যাইতে পারে। কেন না, হিন্দুশীম্র নিজেই 
স্টিত্ব সম্বন্ধে সব্ধবত্র, কপিলকেই আচার্ষোন্র আসন প্রদীন করিয়াছেন । 

এখন আমরা দেখিব, উপনিষদের : ইজিয় ও বিবয়োৎপন্তির বিবরণ এবং 

সাংখ্যের বিবরণ এক, কি বিরোধী । আমন! দে খিয়াছি উপনিবদে বা 

বেদান্তে সুৃক্ম পঞ্চতন্মাত্র হইতেই ইব্রা উত্পন্ন হইয়াছে, এই কথ 

রি শপ পাশা পিপিপি জা তি পা লীনা 

* পাঠক পঞ্চ তম্মাত্রের শুকৃত অর্থ উপরেই নিত | পঞ্চ তন্মাত্রের 

মধ্যে হুক্ম আকাশ ও বায়ু (প্রাণস্পন্দন) ক্রমশঃ পরিণত হইয়া প্রাণিদেহে 

ইন্জিয়াদি-শৃক্তিরূপে আ' ভিব্যক্ত হয় এবং পরিণত হইবার সময়ে যখন মহা 

কাশে প্রাণ- স্পন্দন তেজের আকারে বিকীর্ণ হইয়। শক্তির ক্ষয় হইয়। থাকে, 

তখনই সঙ্গে সঙ্গে উহ! জলীয় ও পরে কঠিন পাধিব আকারে স্থুল ভাবে, 
শেষে প্রানীর দেহাকারে সংহত হয় । শক্তি যখন উহার আঁধারের সহিত 
পরিণত হইয়। থাকে, তখন যে উহার পাঁচপ্রকারের অবস্থা হয়, সেই অব 
কথার দিকে লক্ষ্য করিয়াই “পঞ্চতন্মাত্র” নাম রীখ। হইয়াছে । দেশ ও কাঙ্গে 
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আছে। সাংখ্যদর্শন কিন্তু অহঙ্কার-তত্বকেই,__ইন্জ্িয় ও পঞ্চভূতের 
উপাদান-কারণ রূপে উল্লেখ করিয়াছেন। পঞ্চতন্মাত্র হইতে ষ্বে 

ইঞ্জিয়গুলি উৎপন্ন হইয়াছে, একথা সাংখ্যে পাওয়া যাঁয় না। “সাত্বিক- 

মেকাদশকং প্রবর্ততে বৈক্ৃতাদহঙ্কারাৎ” এব “ভূতাদেস্তন্মাত্রঃ স তামস 

ক্তৈজসাছুভয়ম” (সাংখ্যকারিকা, ৩৫)। এক অহঙ্কার নামক হুক 
উপাদান হইতে ছুইদ্িকে ছুইপ্রকার ভিন্ন ভিন্ন তত্ব জন্মিয়াছে ১. 

একটা পঞ্চভূত, অপরটা ইব্্িয়-নিচয়। তবে ত দেখা যাইতেছে যে, 
উপনিষদ্ ও সাংখ্যের স্ষ্টিতত্ব সম্পূর্ণ বিপরীত! ! তবে কি উপনিষদ 

ভ্রান্ত ? 

ভিতরে প্রবেশ না করি দেখিলে, উপনিষদ্কে শ্রীস্ত বলা বিচিত্র 
নহে।» কিন্তু হিন্দুশীস্ত্র ও হিন্দুদর্শন বুঝিতে হইলে, কেবল উপরে 
উপরে দেখিলে চলিবে না; বিশেষ প্রণিধাঁন করিয়া দেখা আবশ্তক । 

বিবেচনা পুর্ব্বক সাবধানে প্রবেশ ,করিয়া দেখিলে, উল্লিখিত উভয় 

মতের মধ্যে বাস্তবিক-পক্ষে কৌন বিরোধই লক্ষিত হইবে না। আমর! 

এস্থলে দেখাইতে চেষ্টা করিব ষে, প্রকৃতপক্ষে বেদাস্তমত, সাংখ্যাপেক্ষা 
অধিক পরস্ফট মান্র; বস্ততঃ উভন্ের মধ্যে কোনই বিরোধ নাই। 
পাঠক শুনিয়াছেন যে, উপনিষদ ব! বেদান্তের মতে, পঞ্চন্মাত্র হইতেই, 
জ্ঞানে ও কন্মোজ্্রয় উৎপন্ন হইয়াছে। ইহাতে বিশ্ময়ের কথা 

কিছুই নাই। বেদাস্ত বলিয়াছেন যে, সৃত্ব, রজঃ তমু--এই তিনটী 
দ্রত্যই * জা? 5 হি ইহাবাই নানাভাবে মিলির! 

বন্ধ বলিয়! ইহাকে জড়-শক্তি বলা যায় । এবং জড়শক্তি বলির, নি 
ভুত” শবে অভিহিত করা হয় । : 

* দ্রব্য শখের অর্থশক্তি। 
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মিশিয়! বিশ্ব স্থা্ট করিয়াছে । এ ত্রিবিধ দ্রব্যের সাধশ্ম্য এই যে, একটা 

বেশী হইলে, অন্ত ছুইটী তন্বারা অভিভূত থাকে । একথাটী ভুলিলে 
চলিবে না। বেদীস্ত বলেন যে, সত্ব, রজঃ ' 3 তমোগুণাত্মক সক 

পঞ্চতন্মাত্র হইতেই ইন্জিয়েখ ও ইন্জরত্বের বিষয়-গুলি উৎপন্ন হইয়াছে। 

কিন্তু ইঞ্জিয়োতৎ্পত্তির প্রণালীটা (0799055 ) কিরূপ, তাহা অনুধাবন 

করিয়! দেখিলেই সমস্ত গোলবোৌগ মিটি! যাইবে । বেদাস্তমতে, এই 

হুক্ভৃতের স্বাংশ বৃদ্ধি পাঁহর। জ্ঞানোব্ত্রর়, এবং রজোংশ রদ্ধি পাইয়। 
কর্মেক্িয়ের শুষ্টি হইয়াছে । “গুণাঃ সন্থরজন্তমাংসি | এতৈশ্চ 

সব্বগুণোপেতৈ5 পঞ্চভূট 5 *-শ্রোত্রাদীনি পঞ্চেজিরাণি জায়স্তে 1--. 

'*এটিতরেব রজোগুণোপেতৈঃ পঞ্চভূটি 5:..* -কন্সেব্িরাণি জায়স্তে 

০০৭ এটরেব  বন্বগুপোপেটতঃ  পঞ্চভৃট ১." নমনৌবুদ্ধাদীনি 
জায়স্তে” (বেদীন্তপরিভাবা)। যখন একটী গুন বৃদ্ধি পাইয়া ছিল, 

তখন অন্ধ গুণদ্বর তাহার অনুগত ছিল সুতরাং পঞ্চতন্মাত্র হইতে 

ইন্জিয় জন্মক়াছে,_একথায় ইহা আসিতেছে না যে, তমোগুণান্ক 
ভূত-পদার্থ ই ইন্ছিবের উপাদান । এ্রস্থলে ভাতপধ্য এই দাড়াইতেছে 

ষে, সত্ব এবং রজঃই, বাস্তবিক পক্ষে, বথাক্রমে.জ্ঞানেন্জির ও কর্দেন্ি- 

য়ের উপাদান ; এবং তঙোদ্রব্যই স্কুল ভূতগুলের উপাদান। তবেই বুঝ! 
যাইতেছে বে, ইন্ডরিকের প্রকৃত উপাদান, বেদান্তমতে, সন্থ এবং রজঃ 
দ্রধ্য। এবং স্থল ভূতের উপাদান তমঃ দ্রব্যই । সাংখ্যের সঙ্গে একথায় 
বিরোধ থাকিতে পারে না। সাংখ্য মতেও, সাত্বিক ও রাজসিক 

অহঙ্কার হইতে যথাক্রমে জ্ঞানেজ্ির ৪ কম্মেজ্য়ের স্থষ্টি; এবং 

তামসিক অহঙ্কার হইতে স্থুল ভূতের স্যষ্ট । তবেই মনঃ, চক্ষুঃ গ্রৃভৃতি 
ইস্জিয়-শক্তির উপাদান হইতেছে--সত্ব ও রজঃ) এবং স্কুল ভূতের 
উপাদান হইতেছে-তমঃ। ইন্দরিয়-গুলি শ্িমাত্রঃ ইহারা স্কুল 
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ভূতের সঙ্গে মিলিত ভাবে অভিব্যক্ত হয় বলিয়া, কেহ কেহ ইহাদিগকে 

ভৌতিক বলিব থাকেন। নতুবা ভূত কখনই ইঞ্জিয়ের উপাদ্দান 
( 81205172]98015৩ ) হইতে পারে না। "একই শক্তির অবস্থা-ভেদ 

হইতে ইন্দ্রিয় ও ভূত উৎপন্ন হইয়াছে । বিজ্ঞান ভিক্ষু, সাংখ্যদর্শনের 
পঞ্চমাধ্যায়ের ১১০ সুত্রে একথার প্ররূত মন্ম বুঝাইক়াছেন। আমরা 

বৃহদারণাক, ্রতরেয়, প্রশ্ন এবং ছান্দোগা উপনিষদ্ হইতে ইজ্জ্িয় ও 

বিষয় স্থষ্টির সম্বন্ধে বে বিবরণ দিরাছি, তাহাকে সাংখ্যের সঙ্গে সমন্বয় 
করিস লইয়। বুঝিতে হইবে । নতুবা হিন্দু-দর্শনের প্রকৃত মর্দন বুঝা 
যাইবে না। ইন্দ্িয়-গুলি শক্তিমাত্র, ইহারা স্থল ভূত-সংঘোগে 
যথোপবুক্ত ক্ষেত্রে অস্িবাঞ্ঠ হয়। অতএব স্কুল ভূতগুলি, উহাদের 
অভিব্যক্তির ক্ষেত্র; নতুব। ভূতগুলি,_-ইজ্জিয়শক্তির উপাদান-কারণ 
হইতে পারে না। ফলতঃ, সন্ব ও রজোদ্রব্য প্রধান হইয়া ইঙ্জিয় 
জন্মিয়াছে এবং তমোপ্রবা প্রধান হইয়ু। স্থল ভূত উৎপন্ন হইরাছে। তবে 
কথা এই যে, হুশ পঞ্চভূততর স্থলাভিব্যক্তি ব্যতীত, অর্থাৎ সুলে 
ভুঁতাজ্মক উপবুক্ত আধার ভিন্ন, ইন্জিয়-শক্তি প্রকাশ পাইতে পারে লা; 
একযাটী বিশেষ করিয়! “মনে রাখিতে হইবে। বথখোপযুক্ত স্কুল 
ইতান্্রকক অধিষ্ঠান পাইলেই, ইন্জিযশক্তির বিকাশ হয়, নতুবা 
ই না। তাই, উপনিধদে কোন কোন স্থলে_অন্লাদি স্থল ভূত 
হইতে ই্জিয়-গুলি উৎপন্ন হইয়াছে, এরূপ কথ। বলা হইয়াছে । তেজঃ 
বেমন কাগ্ঠ-সংযোগে অগ্থিকূপে অভিব্যক্ত হয়) সন্বদ্রবা ও ( অহঙ্কার- 
তত্ব তেমনি ভূত-সংষোগে (চক্ুাদি অধিষ্ঠানে ) ইন্দ্িয়-শক্তিরপে 
অভিব্যক্ত হয়। ইহাই উপনিষদের গড় তাঁৎপর্ধ্য। সন্থাদি, ভ্রব্য পর- 
স্পরকে ছাড়িয়! একাকী থাকে ন1; একটা প্রবল হইলে অন্ত ছ্ইটী 
অপ্রধানভাবে তাহার সঙ্গে থাকে । উর যবে সময়ে, তমোস্ুগ, প্রধান 

১৪: 
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হইয়া স্কুলাকারে পরিণত হইতেছিল, সে সময়ে সত্বশক্তিও রজঃশক্তির 

সহিত, 'টুইক্িযশক্তির আকারে পরিণত (1066218664 ) হইতেছিল? 

কেবল পঞ্চ-ভূতের যথোপবুক্ত অবস্থার পরিবর্ভনের অভাবে (অর্থাৎ, যত- 

দিন না স্কুল প্রাণীদেহ উত্পন্ন' হইয়াছিল, ততদিন পর্য্যন্ত) তাহা তখন 

প্রকাশিত হয় নাই। পরে যখন অবস্তার পন্লিবর্তনে, পঞ্চভূত শ্রাণীর 

দেহাকারে পরিণত হইতে লাগিল, তখন সঙ্গে সঙ্গে, যথোপযুক্ত ক্ষেত্র 

পাইয়া, তন্তর্গত সুপ্ত ইন্জরিয়শক্তিও জাগিয়! উঠিল। "পঞ্চতন্মান্ 
হইতে, সত্ব ও রজঃ প্রপীন হইয়া! উক্জিয় জন্মিয়াছে”__বেদাত্ত একথা! 

বলিয়া, সেই তবৃই পরিস্ফট করিয়া দিয়াঁছেন | ,“এই জন্তই উপনিষদ্্ও 

বলিয়াছেন যে,-_হুর্য্য, অগ্নি, বিছ্বাৎ, বায়ু প্রনৃতিতে ইন্দ্রিয় শক্তিশুলি 

বীজীকারে লুক্কামযিত ছিল; উহারাই পরে প্রীণিদেহে অভিব্যক্ত 

হইয়াছে। * বৌঁধ করি পাঠক এখন উপনিষদের প্রকৃত মন্ত্র বুঝিতে 

পাঁরিয়াছেন। / 
লস 

* প্রাণস্পন্দন কিরণ রূপে 1০0০০) এবং ক্কার্য্য'রূপে (81565) 

ব্যক্ত হয়, ইহাই শ্রুতির সিদ্ধান্ত। পাঠক তাহ! অব তরণিকার দেখিয়া- 

ছেন। বৃহ্দারণ্যকে আছে, প্রজাপতির আবিট্দবিক ও আধ্যাত্মিক উভয় 

প্রকার বিকাঁশেই এই করণাংশ ও কাধ্যাংশ আছে। কার্ধ্যাংশটা-_করণাং- 

শের বাহু আধার। পপূথিবী শরীরৎ বাহ্ আধারঃ অপ্রকাশঃ। জ্যোতী- 

রূপং করণং পৃথিব্যা আধেয়ভূতং | আধারত্বেন পৃথিবী ব্যবস্থিতা কার্ধ্- 

ভূতা) অগ্রিরাধেরঃ করণরপো।...পৃথিবীমনু প্রবিষ্ট৮” ইত্যাদি সর্বব্র | এই 
আধার বা কার্ধ্যাংশ হইতেই নামকপাস্মক ছ্থুলদেহ উৎপন্ন হইয়াছে। 

. এরৎ এই আধেয় বাঁ করণাংশই দেহের আশ্রয়ে চোদি ইজররপে 
: ব্যক্ত হইয়াছে,“ | | | 



শ্েতক্েতুর উপাধ্যান । ২১১ 
পর রিপা 

আমর! আর একটী কথ। বলিয়া এই ইন্জ্রির ও বিষয় ঈচ্ুহ্থির কথার 
উপসংহার করিব। পাঠক শুনিয়াছেন যে, জুর্ধ্য, বাযুঃ অগ্থি প্রসৃতিকে 

ইন্জিয়-শক্তি-সমূহের “অধিদেবত।” রূপে উপনিত্ঘদ্ নামকরণ করিয়াছেন । 

শ্রীমদ্বিজ্ঞানভিক্ু বলেন যে,-_স্মষ্টি ইত্জিরগুলিই, বাটি ইজ্জিয়-গুলির 

“দ্বেবত1”। বিজ্ঞান-ভিক্ষুর এই মীমাংসা বড়ই চমতৎ্কার। এটা বুিলে 
এই ইন্জিন স্থষ্টির কথাটা! আরে! পরিষ্কার হইবে বলিয়!, আমরা এ কথাটা 
এস্বলে সংক্ষেপে বলিতে ইচ্ছা করি। “সমস্ত” শব্দের অর্থ কি? 

একট৷ দৃষ্টাস্ত দিলে ইহার অর্থ সহজে বুঝ! যাইবে । পত্র-শাখা-কাড” 

পুম্পাদি-বিশিষ্ট বৃহ বটবুক্ষ, তাহার বীজে, উতৎ্পন্ভির পুর্বে, সমষ্ট-ভাবে 

লুক্কায়িত ছিল। অতএব «একভাবে দেখিতে গেলে, বটের বীজকে» 

বটবুক্ষের সমষ্টি বলা যাইতে পাঁরে। বিজ্ঞান-ভিক্ষু্র “িমষ্টি শব্দকে 

এই বাঁজরূপেই বুঝিতে হইবে । নতুব!, সমষ্টি অর্থে, “বৃক্ষের সমষ্টি 
যেমন বন”--এভাবে বুঝিলে চলিবে না । তবেই কথাটা ছাড়াইতেছে 

বে, প্রাণী-্থষ্টির পূর্বে, যখন কেবল*মাত্র সৌর-জগণ্ সৃষ্ট ভইয়া অগ্নি, 
হ্র্যা, বিছ্যুন্, বাছু প্রভৃতি উৎপন্ন হইয়াছিল, তখন ইন্জরিযশক্তি-গুলিও 

বীজ্জাকারে (শক্তিরূপে ) নহাদের মধ্যে অবস্থিত ছিল, বিজ্ঞান-ভিক্ষুর 

ইহাই অভিপ্রান্ন দীড়াইতেছে ৷ পরে, বখোপবুক্ত ক্ষেত্র 'পাইয়া সেই 
শক্তিগুলি বাষ্টিভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। আমরা “সমষ্টি” শবের ষে 
অর্থ করিলাম, উহা! আমাদের মনঃকল্পিত অর্থ নহে। পাতঞ্জলদর্শনের 
ব্যাস-ভাষো এইরূপ অর্থই কর! হইয়াছে । “অবুতসিদ্ধাবয়বভেদানুগতঃ 
সমূহো দ্রবাম্” (পাঁতঞ্জলদর্শন, ব্যাসভাষ্য ও)৪৪)। উক্ত “সমূহ” ছুই 
প্রকারের? যুতসিদ্ধাৰয়ব এবং অধুতসিদ্ধাবর়ব । যে সমুহের অবয়বগুলি 
বু-সিদ্ধ ( পৃথকৃভাবে স্থিত, অর্থাৎ পরম্পর অসংশ্িষ্ট-ভাবে অবস্থিত ) 
তাহাকে যুতসিদ্ধাবন্ধব বলে ; যেম্ধন বন, সংঘ প্রভৃতি । যাহার অবর 
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খুলি পৃথকৃতা্ৰে থাকে না, পরম্পর সংশ্লিষ্টভাবে অবস্থান করে, তাহাকে 
অধুতসিদ্ধীবয়ব বলে; যেমন বৃক্ষ, পরমাণু, শরীর প্রভৃতি) পতঞ্জলি 
বলেন, “অযুতসিদ্ধাবয়ব ভেদের অন্ুগতই 'দ্রব্” | অতশ্রব ব্যাসভাষ্যে 

যাহাঁকে “অবুতসিদ্ধীবয়ব+ বলা হইয়াছে, সেই অর্থেই বিজ্ঞান-ভিক্ষুর 

“সমষ্টি” শব্ষকে বুঝিতে হইবে। তবেই এই তাৎপর্য্য ফাড়াইতেছে যে, 
আঁধিদৈবিক হ্র্য্যাদিতে, ইন্জিয়শক্তি-গুলি সমষ্ট্যাকারে বা বীজ-ভাবে 

অবস্থিত ছিল; পরে, উহারাই স্ত্রখোপযুক্ত ভূত-সংসর্গে অভিবীক্ত 
হইয়াছে । অতএব এই সিদ্ধান্ত এখন ুম্পষ্ট হইতেছে যে,_-একই 

উপাদান-কারণ ক্রমে ক্রমে পরিণত হইয়! স্থর্যয-চন্দ্রাদিরূপে অভিব্যক্ত 

হইয়াছে ; উহাই আবার ম্পর্শশব্দ রূপ-রসার্জঁক বিষরক্ূপে এবং চক্ষুরাদি 
ইক্ছিয়-শক্তিরূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে । অতএব, বিষয় ও ইন্দ্রিয়, এক 

উপাদান হইতেই সঞ্জাত | .৮ 

যাহাকে আমর! শব্দ-ম্পর্শ-রূপ-রসাঁঘি নামে ব্যবহার করিয়া থাকি, 
তত্বক্ঞ দার্শনিকের নিকটে, তাহাদের বাহিরে অস্তিত্ব নাই? দার্শ- 

নিকেরা জানেন যে, সত্ব-রজঃতমঃ শক্তি (প্রাণশক্তি) জগতে ক্রীড়া 

করিয়া বেড়া ইতেছে, এবং এই শক্তিই, ত্রহ্গ চৈতন্যের স্বরূপাভিব্যক্তির 

দ্বার ব! ক্ষেত্রমাত 1; ক্রম-পরিণতির নিয়মে এই শক্তিগুলি যন্তই পরিণত 

হইয়া যাইতেছে, চৈতন্তেরও তাদুশ অভিব্যক্তি প্রতীত হইতেছে। 
চৈতন্,নিত্য ও একরপ বসত; ইহার হাঁস-বৃদ্ধি পরিণতি নাই। 
কেবল শক্তি-সংসর্গে-ভৌতিক ,পদার্থসংযোৌগে--ইহার অভিবাক্তির 

তারতম্য প্রতীত হইয়। থাকে । শক্তিগুলি ভ্রমৌন্নত গ্রণালীক্রমৈ 

(প্রকাশিত হইয়া, প্রথম পঞ্চতগ্মাত্র রূপে, পরে চক্জ্র হুর্ধ্ারদিরপে ) গরে 
উহাই ক্রমশঃ ধাঁতব-দ্রব্যরূপে ; পরে উহাই আবার উদ্ভিদ রূপে পরি- 
শত হইয়াছে! আবার তাহাই প্রাণীর দেহ ও ইঙ্জিয়রূপে পরিণত 



শ্বেতকেসুর উপাখ্যান । ২১৩ 

হইয়া, মনুষ্য-দেহাকারে অভিব্যক্ত হইয়াছে। প্রত্যেক পরিণামের সঙ্গে 
সঙ্গে চৈতন্য (জ্ঞান) বর্তমান রহিয়াছে । স্থৃতরাৎ শক্তির পরিণামের 

তারতমান্ুলারে, চেতনেরও স্বরূপাভিব্যক্তির তারতম্য প্রতীত হইয়! 
খাকে। প্রাণী-রাজ্যে, এই শক্তি পরিণত হইয়া» প্রাণীর ইক্জিয়াদিরূপে 

পরিণাম শ্রীন্ত হইয়াছে, স্থতরাং ইন্জিয়াদি দ্বারা জ্ঞানেরও তব্দপ অর্ভি- 

বাক্কি হইয়াছে *। জীব-রাজ্যে, মন্ুষ্যর বুদ্ধি ও ইঞ্জিয়াদি সমধিক 

উন্নত, সুতরাং তন্থারা চৈততের স্বরূপাভিব্যক্তিও উন্নততর ভাবে 
প্রকাশিত হইয়াছে। সুতরাং অন্তঃকরণ ও ইন্জরিয়্াদি,_চৈতন্তের 

অভিব্যক্তির দ্বার। . বস্তত:, শব্দস্পর্শাদিনামে বাহিরে কোন বস্ত 
নাই। বাহিরে আছে কেবল শক্তিপুঞ্জ-_-আপবিক কম্পন মাত্র। প্রতি 
মুহুর্তে নানাজাতীয় কম্পন, আমাদের ইন্দ্রিয় দিয়া চলিয়া! যাইতেছে $ 

ষে ইন্দ্রিয়, সেই কম্পন-গুলিকে গ্রহণ করিবার উপযুক্ত যতটা সামর্থ্য 

লইয়া জন্মিয়াছে, ,.সে ইন্দ্রিয় ততটুকু মাত্র ধরিয়া লইতেছে, এবং 

তদ্মুসারেই আমাদের বিষয়-বোধ " হইন্তেছে। কতপ্রকারের কম্পন 

অনবরত শ্রবণেক্্রিয় দিয়া চলিয়া যাইতেছে) তরী কম্পন গুলির যত- 
টুকু শ্রবণেক্জিয় গ্রহণ করিতে পারিতেছে, তাহাই শব" নামে পরিচিত 

হইতেছে। এইরূপ, চক্ষুরিক্রিয় যে যে. প্রকারের কম্পন আত্মসাৎ করিতে 
, পারিতেছে, তাহাই. নীল, গীত, লোহিতাদি বর্ণ, বা “রূপ” নামে 
: আমাদের নিকট পরিচিত। অন্ত প্রকারের কম্পন-গুলি কতক 

বাদ বাপ 

আলোক ক্বপে, কতক 78 আমর! গ্রহণ করিতে পারিতেছি 1; 

* পযদ্িহি নাম-দূপে ন ব্যাক্রিয়েতে তদাস্তাত্মনে! নিকপাধিকং রূপং 

প্রন্ঞান-ঘনাখ্যং ন. প্রতিখ্যায়েত। : যঘা পুনঃ. কার্য্যকরণাস্মনা নামক্ূপে 

নযককতে ছবতঃ তা সবক গ্রতিত্যারেত” € শষরতাবয)| 



হ১৪ উপনিষদের উপদেশ |. 

আমার ইজ্জিয় যাহাদিগকে গ্রহণ করিতে পারিতেছে না সেই কম্পন- 
গুলি আমাদের নিকটে অজ্ঞাত রহিয়া যাইতেছে । চুভরাঁৎ ইক্জরিয়ের 
বিকাশ যতটুকু, বিষয়-বোধও -ততট্ুকু। আবার, এই বিষয়-গুদলর উপ- 
রেই আমাদের অস্তঃকরণ,--ছোট-বড়, নিকট-দুর, সখকর-দুঃখকর-- 

প্রভৃতি ভাবে বিচারশক্তির প্রয়োগ করিয়া, উহীন্দগকে ব্যবহারের 

উপনুক্ত করিয়! লয় *। তবেই দেখ। যাইতেছে যে, বাহিরে আমর! 

যাহাকে “বিষয়” বলি, ভাহা আমাদের ইন্জ্রিযর় ও অস্তঃকরণ-শক্তির 

উপরেই সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে 11 আমাদের ইল্জিয়গুলি অপেক্ষ। 

আর ছুই-দশটা উ'ন্দ্রর অপিক থাকিলে, “আমরা শ্রী কম্পন-গুলিকে 
আরে! অন্তন্ূপে গ্রহণ করিতে পারিতাম। হয় ,ত, মনুষালোক 

অপেক্ষা উর্ধলোকের জীব-সকল অন্তরূপেই গ্রহণ করিয়া থাকে, ও 

তজ্জন্য তাহাদের বিষয়বোদের অবস্থা আমাদের অপেক্ষা অনেক উন্নত। 

সুতরাং তাহারা ত্রন্বের শ্বূপ ঘতদুব বুঝিতে পারে, আমরা ততদূর 
পারি না; আবার ইতর প্রাণীরা আমাদের মত পারে না,--অর্থীৎ 

তাহাদের বিষয়-বোং আমাদের অপেক্ষা অনেকাংশে নিরুছ । আবার 
উদ্ভিদ-রাজো, চৈহন্তেঃ বিকাশ নিতান্তই অব্িকাশিত, কেন না সে 

প্রাজয ইন্জিয়াদি ব্যক্ত হয় নাই। ইজ্জ্রিয় ও অন্তঃকরণই যখন বোধের 
দ্বার, তখন' ইহা সুনিশ্চিত কথ! যে, ইঞ্জির় ও অস্তঃকরণের বিকাশ যত 

বু 

* হদিহি বিধষেককত্মনো নাম নান্ভীতি, তজ্মাত্রেণ কুতে। বিবেক" 

প্রতিপন্থিঃ ইত্যাদি শস্থরোচার্যয । 
+ *লৌকিকী দৃষ্টিং রূপোপরক্তা, রূপাভিব্যঙ্গিকা 1” “মনো ব! আশ্রস্ব- 

মিশ্ছিয়াপাং বিষয়াণাঞ্চ । মন আশ্রিত হি বিষয়া আম্মনো ভোগাত্বং 
প্রতিপদান্তে । মনঃ সংকল্পবশানি চ ইন্দ্িয়া ৭ প্রবর্তত্তে 1” _বৃহ৩ ভা০ ]. 
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উন্নত হইবে, বিষয়-বোধ্ও তত উন্নত হইবে 1/ বাহিরের বে শক্তি-সমৃহে 
আমর! শব্ম-্পর্শা্দি সংজ্ঞার আরোপ করি, সেই শক্তি-সমুহই ক্রন-পরি- 
পতির নিয়মে জীবের অস্তঃকরণ ও ইন্দ্রিফরূপে অভিবাক্ত হইয়াছে । 
অতএব বলা যাইতে পারে যে, শক্তি-সমূহেক্ একমাত্র প্রধান লক্ষ্যই এই 
ষে, মন্তুষ্যের অস্তঃকরণ ' ইন্জরিয়-রূপে পরিণহ হওয়া । সাংখ্যকার 
আঁচার্ধ্য কপিল এই জন্যই “পুকুযার্থের” জন্তাই প্রক্ৃতিশক্তির পরিণাম 
হয়,_-এই কথা বলিয্লাছেন। অস্তকরণ ও ইন্জিয়শক্তিই, চৈততন্তের 
(জ্ঞানের) 'অভিব্যক্তির করণ বা দ্বার। ইন্জিয় ও অস্তঃকরণ ল। 
থাকিলে, ত্রহ্ধের স্বরূপ বোধ কিছুই হইতে পারত না। “আমাদের মনুষ্য 

লোকে, অস্থান্ত প্রাণি-বর্গ* অপেক্ষা, মন্তধ্যের অন্তঃকরণ ও ইন্ড্রিয়শক্তি- 

গুলি সমধিক উন্নত শক্তিগুলিকে যদি ব্রহ্মস্বরূপ-বোধের--চৈতন্তাভি- 
বাক্তির *-_দ্বার বলিয়া ধরিয়া লগয়া যার, তবে ইহ! বলিতেই হইবে 
যে, শক্কিপুঞ্জ ক্রমোন্নত প্রণাঁলীতে, মন্গুষ্যের ইন্দ্রিয় ও অস্তঃকরণরূপে 

পরিণত হইয়াছে বলিয়াই, ত্রহ্ষস্বরূপাববোধের সুবিধা হইয়াছে; 
নতুবা ত্রদ্ের বা জ্ঞানের কোনরূপ স্বরূপই আমর! বুঝিতে পারিতাম 
না। মনুয্য-লোকাপেক্ষা উন্নত লোকে, ইঙ্জ্রিয়শক্তি 'মারও উন্নত 

পরিণাম পাইয়াছে; সেই উদ্ধীতর লোকের জীবসকল, অধিকতর 

উন্নতভাবে, ক্রন্ধ-স্বরূপ অনুভব করিষ্বা থাকে। এই মহাতাৎপর্য্ের 
দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই, জন্তবতঃ শঙ্করাচার্যা, ইক্্িয-সকলকে ও অস্তঃ- 
করণকে, বিষয়েরই সংস্থান-তেদমাত্র রূপে--বিষয়েরই শ্রীহককূপে-- 

* “করণসংসর্গাদেব দেহে চৈতন্তাভিবাকি ৪ স্থৃতঃ অস্তঃকরণস্ত অব্য- 
বধানেনৈৰ চৈতন্ঞাভিবাজকং, আন্থসব্যতিরেকাভ্যাম্:-ক্ঞানাযুতযতি 
(তৈত্তিরীয় ভাষ্উিপনী )।, 



২১৬ উপনিষদ্দের উপদেশ 

মীমাংস! করিয়া দিয়াছেন | বিষয়কে ও ইঞ্জিয়কে একজাতীয় বলাতে 
শ্ররতির৪ এইরূপ অভিপ্রারই প্রকাশ পাইতেছে। নির্বিকার জ্ঞান, 

এবং সেই জ্ঞানের পরিচায়ক ত্রম-বিকাশ-শীল শক্তি,-"এই ছুই তত্ব 
বাতীত * আর কোন বস্তর সত্তা কুত্রাপি নাই। 

মহর্ষি আরুণি পুক্ম শ্বেতকেতুকে পুনরায় বলিতে 

লাগিলেন,_পুত্র! আমি তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, 
অন্তঃকরণের সংসর্গবশতঃই প্জীব” স্বংজ্ঞা বা ব্যবহার । 

যতদিন এই অন্তঃকরণ আছে, ততদিন জাগ্রদবস্থা ও স্বপ্রাবস্থা 

অনুভূত হইয়া থাকে । এই অস্তঃকরণ-শক্তি আত্মায় বিলীন 
হইলেই, জীবের স্থৃযুপ্ত অবস্থা উপস্থিত হয়। এই সুযুক্তি 
অবস্থা, ব্রঙ্গ-প্রাপ্তির অবস্থার সঙ্গে প্রায় একরূপ। অন্তঃকরণ- 

ংদর্গই ব্রক্ষ চৈতন্যের প্জীবহ” প্রান্তির হেতু। অস্তঃকরণ- 
 যোগেই, আত্মা, _ দর্শন, শ্রবণ, চিস্তা প্রভৃতি যাবতীয় ক্রিয়! 
সম্পাদন করিয়া থাকেন যখন এই অন্তঃকর্ণ লীন হয়, তখনই 

সুযুপ্ত-অবস্থাঃ তখন জীব ব্রহ্গ-প্রাপ্ত_ হ্হ্য থাকে । ৫ জীবের 

নিত্য ত্য সম্পাদিত এই স্থুযুপ্ত-অবস্থা' অবলম্বন করিয়া, ব্রহ্ম যে 

বিশ্বের সূল, তাহা তোমাকে বুঝাইতেছি ॥ 

* “কার্ধ্যেণ হি লিঙ্গেন কারণং ব্রন্ম অদৃষ্টমপি “সৎ” ইত্যবগম্যতে | 

তচ্চেদগস্তবেৎ ন তশ্ত কারণেন সন্বন্ধবী রিতি অসদেব কারণমপি স্যাৎ। 

আধশদ্িতং বা্গমর্জা তং ব্রক্ম সলক্ষণং তদাত্বনেতি যাবৎ 1. তরদদেতদচে তনং 

সর্বং জগৎ প্রাথংপত্তে বাঁজাবন। স্থিতং প্রাণঃ তি মাকুক্যে আনন্দগিরিং 
"গৌফপাদশ্চ। £ 
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পুল! দর্পণে পুরুষের প্রতিবিম্ব পড়ার পরে, যদি সেই 

স্থান হইতে দর্পণটাকে সরাইয়! লওয়া যায়, তখন যেমন আর সে 
প্রতিবিম্ব থাকে না, প্রতিবিশ্বগী যেমন তখন পুরুষকেই পুনঃ- 
প্রাপ্ত হইল বলিয়া বল! যাইতে পারে, সেইরূপ যখন অস্তঃকরণের 

উপরতি হয়, তখন অন্তঃকরণে প্রতিবিন্বিত চৈত্যও জীব-সংজ্া 
পরিত্যাগ করতঃ, শআস্ম-স্বরূপে অবস্থান করে। জীব বখন নিপ্রা- 

বস্থায় স্বপ্ন-দর্শন করে, তখন অস্তঃকুরণ জাগর্ক থাকে বলিয়া» 

তাহাতে স্ুখ-ছুঃখাদির অনুভূতি বর্তমান থাকে । স্ুখ-ছুঃখাঁদি, 

আত্মকৃত কন্মের ফলেরুই সংস্কীর মাত্র । স্থতরাং সে অবস্থায় 

জীবের,_-অবিদ্যার কার্যের সহিত বাসনাকারে সম্বন্ধ থাকে ; 

তাই তখন শব্ব-স্পর্শাদির বিবিধ বাঁসন! ও স্থখ-ছুঃখাদির অনুভূতি 
হইতে থাকে। অতএব এই স্বপ্নীবস্থাকে রন্গস্বরূপ প্রাপ্তির 
অবস্থা বলা যাইতে পারেন।। ' কেননা, স্বপ্রাবস্থায় অস্তঃকরণের 
প্রীয় সমস্ত বৃত্তি বাসনাকারে জাগন্ধক থাকিয়া যায়; দেই 
বাসনাতুক রৃপ্ডি-গুলি: জাগ্রদবস্থায় বিষয়-সংস্পর্শে যাহা৷ অনুভূত 

হইয়াছিল, তাহারই সংস্কার মাত্র। তখন, সেই সংস্কার-গুলি 

লইয়া অন্তঃকরণ ক্রিয়াশীল হয়। গাঢ়. সুষুপ্তিকালে, এই . 
সংস্কাত্র-গুলি বিলীন হইয়া ষায় এবং কাজেই সুখ-ছুঃখাদিরও কোন 
অনুভূতি থাকে নাঁ। তখন জীব আত্ম-স্বরূপে একতা প্রাপ্ত হয়, 
তখন তাহার মন ও বুদ্ধি প্রভৃতির সহিত সংসর্গ-কৃত যে জীবাবস্থ। 
তাহা থাকে না। জাগ্রদবস্থায়। বিষয়েব্দ্িয-সংস্পর্শে বিবিধ 

শুভাশুভ কর্ম হেতু; সুখ-ছুঃখাদি নাল! বিহয়-বাসনাজনন্ত 



২১৮ উপনিষদের উপদেশ । 

হওয়াতে, নানাবিধ বাহা বৈষরিক-ব্যাপারে নিষুস্ত' থাকে বলিয়। 
বখন উহার অত্যন্ত পরিশ্রীন্ত হয়, তখন উহার! স্ব স্ব ব্যাপার 

হইতে উপরত হয় । খন 'বাক্য, চক্ষুঃ, শ্রোত্র প্রভৃতি ইন্জরিয়-বর্ 
অস্তঃকরণে বিলীন হয় এবং অন্তঃকরণের বিবিধ বৃত্তি-গুলিও 
পরিশ্রান্ত হইয়া, প্রাণে বিলীন হয় । তখন একমাত্র প্রাণ-শক্তি 

দেহে জাগরূক থাকে, আতর বিশেষ বিশেষ বিজ্ঞান-গুলি *% 

তিরোহিত হইয়া যায়। এইরূপ যখন লমস্য ইন্দ্রিয-শক্তি গুলি 
ও অস্তঃকরণ শ্রান্ত হয়, তখনই কেবল জীব শ্রমাপনোদনের 

জন্য উপরত হইয়া, আত্ম-্বরূপে অবস্ষিতি করে|. 

যেমন ব্যাধের হস্ত-ধূত সূত্রের অগ্রভাগে একটী পক্ষী আবদ্ধ 
থাকিলে, সেই পক্ষীটী বন্ধন হইতে বিমোচিত হুইবার আশায়, 

চারিদিকে নিয়ত উড়িতে থাকে; এবং ঘুরিয়া ঘুরিয়া পরিশ্রাস্ত 

হইয়া পড়িলে, সেই বন্ধন-স্থানেই বিশ্রামের জন্য পুনরাপতিত 

হয়;--সেইরূপ এই বিষয়-বাসনাক্রান্ত জীব,-_-এইঈ অন্ন-রসাদি 

পরিপুষ্ট মনঃপ্রতিবিষ্বিত জীব,__জাগ্রৎ "ও স্বপ্রাবস্থায় নান! 
প্রকার বিষয়ে ও বৈষয়িক-সংস্কারে অবিরত ঘুগিয়। পরিশ্রীস্ত 
হইলে, নিজের বন্ধন-স্থান-স্বরূপ, প্রাণ-শক্তিরূপ ঙ্ধটৈতন্ঠে গ" 

*. শব্দবিজ্ঞান, ম্পশ বিজ্ঞান, কপ রূপবিজ্ঞান,  ্রস্ৃত (9 ০ 
000560:101351053 ). 

ধর প্রাণস্প্দন--দৈহিক সকল প্রকার ক্রিয়ার লা ৷ ইহারই আশ্রয়ে 
সকল ইন্জিয়, সকল বৃত্তি অবস্থিত। গাঁ স্যুস্তিতে.করণ-বর্থ খঃেই 



শ্বেতকেতুয় উপাখ্যান । ২১৯ 

পুজ ! স্থৃযুপ্তির কথ! বলিলাম ; এখন জীবের নিত্য-অনুভভূত 
“কষ” দ্বারা ব্রহ্ম যে বিশ্বের মূল, তাহা তোমাকে বুঝাইতেছি । 

সৌম্য! জীব ক্ষুধার সময়ে যে সকল ভোজ্য-দ্রব্য ভক্ষণ করিয়! 
থাকে, তাহ। পীত জল-রসাদি ছার! ভ্রবীভূত হুইরা যায়। গৌঁ- 
পালক ঘেমন গাতী-গুলিকে চালিত করে, সেনাপতি যেমন আপন 
সেনাগণকে পরিচালিত করে; সেইরূপ জলও, অন্নকে চালিত ও - 

রসাদিরূপে পরিণত করাইয়া! দেয়। বট-কণিক1 হইতে যেমন 
ক্রমে অঙ্কুরোৎপন্তি হইতে থাকে, ভত্রপ সেই অন্ন-রসাদি হইতেই 

এই শরীরের উৎপত্তি স্তুইয়। থাকে । ভুক্ত অন্ন, জল দ্বারা ত্রবী- 

সত হইলে, তাহা জঠরাগ্নি দ্বারা পরিপক্ক হইয়া রস।দির আকারে 

পরিণাম প্রীপ্ত হয়। রস হইতে শোৌণিত, শোণিত হইতে মেঘ, 
মেদ হইতে অস্থি, অস্থি হইতে মজ্জাঁ, মজ্জা হইতে শুক্র উদ্ভূত 
হয়। এইরূপে, স্ত্রীজাতি ভ্বারা ভুক্ত অন্নও ক্রমে পরিণত হুইয়! 

আর্তবে * পরিণত হয়। অন্নাদির বিকার-স্বরূপ সেই শুক্র ও 
ভগ পরকাল পরী পপ শপ সস 

লীন হয়; আবার পুনগায় প্রবোধ-কালে প্রাণ হইতে করণবগ ব্যক্ত হয়। 

আত্মাই__এই শ্রাণের অপিষ্ঠীন। এই অন্ত আত্মাকে প্রাণের" প্রাণ” বলে। 

*, প্রতি খতুর সময়ে স্ত্রীজাতির যে শোণিত ক্ষরণ হইয়া থাকে ; সেই 
সময়ে তাহাদের ভিত্ব-কোষ হইতে একটা বা কণিৎ ছুইটা ভিম্ব পরিপক 
হইয়। জরায়ুতে আইসে, তখীয় উহ! শুক্রস্থ জীবের (59772585205) 
সহিত মিলিয়া অনুপ্রাণিত হয় ও তাহাতেই গর্ভোৎপত্তি হয়,--ইহাইি 

আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত মত. রাত চা মতের নিন শ্রক। 
জানব -১40010, 



২২০ উপনিষদের উপদেশ । 

আর্তব-শোণিত যোগে, এই দেহ উত্পন্ন হয় |, এইরূপ বিলোম- 

প্রণাঙ্লীতে, যেমন দেহের মূল অন্ন; তত্রপ অন্নের মূল জল; 

জলের মূল তেজ, ( তেজের মুল সৃন্মম বায়ু এবং বায়ুর মূল 

আকাশ ) *%; এবং ইহার মূল সেই সর্বশক্তিমান সর্ববজ্ঞান- 

স্বরূপ, একমাত্র সব. ব্রহ্মবস্ত। এই সদ্বস্তই একমাত্র সত্য; 

আর সমুদয়ই বিকার বলিয়। মিথ্যা শ'। অতএব এই বিশ্বের 

মূলে সেই একমাত্র সৎ বিদ্যমান আছেন ; ; বিশ্বের এই বিকার- 
ময় স্থিতিকালেও, সেই একমাত্র সকে অবলম্বন করিয়াই এ 

বিশ্ব অবস্থিত রহিয়াছে । ম্ৃব্-ব্যতিরেকে, যেমন ঘটের পৃথক্, 
স্বাধীন সত্তা অসম্ভব ; সেইরূপ এই ব্রহ্গ-সত্তাকে বাদ দিয়! জগ- 

তের স্বাধান সত্তা থাকিতে পারে না $&। প্রলয়-কালেও। এ জগৎ 

সেই সত্বস্ত্ুতে বিলীন হইয়! অবস্থান করিবে। 

পুজ ! এখন জীবের নিত্য-অনুভূত “তৃষ” দ্বারা, ব্রহ্ম হে 

বিশ্বের মূল, তাহা তোমাকে বুঝাইব । জীবের তৃষ্ণ উ পশ্থিত/ 

* পঞ্চ-ভূতের প্রকৃত শ্রতিসম্মত ভীতপর্য্য পুর্ষেই কথিত হইয়াছে। 

অবতরণিকাতেও আমরা ইহার আলোচন| করিয়াছি । এক শক্তির পরি- 

ণাঁমের অবস্থা-ভেদে পাঁচ প্রকার ভূতের কথ! উল্লিখিত আছে)  ॥ 

" + অঅবিদ্য'বা অজ্ঞানতার প্রক্কৃতি এই যে, ইহার প্রভাবে মনুষ্য নাম- 
রূপাঁধি বিকার-বর্গকে স্বস্ত হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া মনে করে। কস্ত কারণ- 
সত্তা হইতে কার্ধ্যবর্গ স্বতন্ত্র হইতে পারে না । সুতরা এইভাবে বিকার বর্গ 

9 1 

“নহি মৃদমনাশ্রিত্য ঘটাবে? সং সং স্থিতির্ব অস্ভি কার .. 



শ্বেতকেতুর উপাখ্যান । ২২১ 

হইলে, বে জল পাঁন .করে; সেই জল ভুক্ত অন্নকে রসাদির 
আকারে পরিণত করে এবং এ রসাদি, অগ্নি বা তাপ-দ্বার! শমত। 

প্রাপ্ত হইয়া, দেহের সঙ্গে মিলিত হইয়! যায়। এইরূপ, দেহ" 

মধ্যস্থ অগ্নি বা তাপ, জল বা রসকে শোণিত ও প্রাণরূপে পরিণত 

করে। অতএব অগ্নিও এই দেহের রস-পরিচালক বলিয়া অভিহিত 

হয়। সৌম্য ! জল এই রূপে দ্বেহের মূল হইতেছে। আধার 
জল দেহের মূল হওয়াতে, অগ্নিকেও শরীরের মুল বলা যায়। 

পূর্বে তোমায় বলিয়াছি যে অগ্নি বাঁ তেজের মুল (বায়ু এবং বায়ুর 

মুল আকাশ; এবং আকাশের মুল) সেই সৎ ব্রক্ম-পদ্দার্থ। অতএব 

বুঝ! বাইতেছে যে,-_অন্ন, জল ও তেজঃ-_এই তিন স্থুল উপাদান 

যোগে উিত দেহের সেই সৎ ব্রহ্ম-পদার্ধ ই মুল কারণ হইতেছেন। 
ইহাই সত্য; অন্ন জলাদি বিকার নামমাত্র, _মিথ্য!। 

সৌম্য! পুর্বেধ ভোমায় যে সকল কথ! বলিয়াছি তাহা 
স্মরণ কর। অন্নঃ জল ও তেজঃ, এই শত্রবৎকৃত? তিন উপাদান 
মনুষ্য-দেহ উৎপন্ন করিয়াছে । অক্পাদি ভুক্ত-দ্রব্যের যাহা 
মধ্যমাংশ তাহাই শরীরের মাংস-শৌণিতাদি সপ্ত-ধাডুতে পরিণত 
হয়, এবং যাহ! অতি সূন্মম অংশ তাহা হইতে মন, প্রোণ ও 
বাকৃশক্তির উত্তব হইয়া থাকে । এই রূপে, ইহারাই প্রাণি-ঘেহের 
অন্তরিন্দ্রিয়াকারে অভিব্যক্ত হয়। যখন এই দেহ বিশীর্ণ হইয় 
যায়, তখন প্রাণাদি-শক্তিও কিরূপে অস্তহ্থিত হয়, এখন তাহা 
ভোমাকে 'বলিয়। দিতেছি। জীবের মৃত্যুর সময়ে, বাক্য.মনে * 

* শ্রস্থলে 'বাকা' অন্তান্ত বাহ ইত্জরিয-শজির উপলক্ষণমাত্র..তখন 



হ২ই উপনিষদের উপদেশ । 
শফি কিপার সিন লিপ সি জিত পাস লি লা 5 সিএ লা ৮ সিসি লিসানি শি সর উরি অসি পিল এ পল খালী 

বিলীন হয়, কেননা মনের ক্রিয়ার দ্বারাই বাক্য উচ্চারিত হইয়! 

থাকে। তখন মুমুর্ুর জ্ঞাতিরা বলিতে থাকে,_-“হায় ! এ আর 

কথা বলিতে পারিতেছে না”! এইর্দপে বাঁক্য,_-মনে 

উপসংহৃত হইয়া গেলে, কেবল মন্দের ক্তিয়ামাত্র ক জাগরূক 

থাকে । এই মনের ক্রিয়াগুলিও পরে প্রাণে বিলীন হইয়া ষায়। 

তখন জ্ঞাতিবর্ আর্ধনাদ করিয়! বলিতে থাকে, হায়! এ 

মার কিছুই জানিতে পারিতেছে না; ইহার বোঁধ-শক্তি তিরোহিত 

হইল”। তৎপর, এই প্রণ-শক্তি। হস্ত-পদাদির বিক্ষেপ জন্মাইয়া, 

সমুদয় মর্ম্বস্থান গুলিকে পরিত্যাগ করতঃ, তেজঃ-শক্তিতে ৭ 
বিলীন হইয়া যায়। তখন মুমূর্ষুর বন্ধুবর্গ চীৎকার করিয়া বলিয়া 
উঠে যে,__“এই যে ইহার স্পন্দন-শক্তিও রহিত হইল, কেবল 

দেহে উষ্ণতা মাত্র অনুভূত হইতেছে” । তগুপরে, 'এই তেজও 

উপসংহৃত হইয়া, আত্মায়, বিলীন হইয়া যায়। এইরূপে, 

ইন্দিস-শক্তি ও অন্তঃকরণ-শক্তি এবং ভূৃত-শক্তি সমন্থিত 
জীব, মৃত্যুর পরে অন্যলোকে অন্যদেহ গ্রহণ করে। যাহার! 

৯৯৮ পন) জা জা পাপ পাপ পবা পাপ পা পি পাঠ লাকা পার পি স্থাপিত পটকা জরি আ০ 

চক্ষ-্ৰাণাঁদি নমুদর ইন্জরয়শক্তিই বাহ্-বিষয় পরিহ্যাগ করিয়া অস্তুঃকরণে 

লীন হয় । 

* মনের ক্রিয়া_-অস্তঃকরণের বিশেষ বিশেষ বিদ্ান-সমূহ | তখন 

অস্তঃকরণের বিশে বিশেষ বোধ সকলও তিরোহিত হয় । 

+ এ্রস্থলে,”তেজশৈক্রির অর্থ-প্রাণ-শক্কির আধার বা বাস্বাংশ ; 

বেদাস্ত-দর্শনে এস্থলের এই “তেজশেক্তিকে” পঞ্চভুতোপাদান বলা হইয়াছে । 
প্রাণশক্তি মাশ্র় ন| থাকিলে, প্রা-শক্তি থাকিবে কি প্রকারে ? /:. 



শ্বেতকেতুর উপাখ্যান ২২৩ 
৩৯১৭ ধনটা ৩ উর অপ মলা অপ হা এপ রা 

অজ্ঞানী, যাহাদের বৈষয়িক-বাঁসনা যায় নাই,-_যাহাদের পূর্ণ 
অদ্বৈতজ্ঞান জন্মে নাইঞ্চ, এইরূপ জীবই মৃত্যুর পরে, তথ! হইতে 

উত্থিত হইয়া পুনরায় দেহান্তর গ্রহণ করে। অতএব এই স্ধস্তু)_-- 

যাহাতে সমুদয় শক্তি বিলীন হয়,_তাহাই একমাত্র সৎ ব্রন্ধ- 
চৈতন্য । ইহাই সমুদয় পদার্থের আতুভূত ণ'। ইনি ব্যতীত 
অন্য কেহ দ্রষ্টা, শ্রোতা, মন্তা নাই । এই সদৃস্তই জগতের 
মূলকারণ। জগতের মূল এই সদ্বস্ত অতি সৃন্ষম ; এ জগণ্, 
সেই সূক্ষম সদাত্বুক। ইহাই সত্য, ইহাই আত্মা। হে শ্বেত- 
কেতো! তুমি সেই সুন্ধন পরম-চৈতন্য হইতে পৃথক্ নূহ । 

শ্বেতকেতু, আরুণির উপদেশের শেষ-অংশটুকু ভালরূপে 
ধারণা করিতে পারিল না| শ্বেতকেতু গুনিল যে, মৃত্যুকালে 
জীবের সমুদয় বাহ্াক্রিয়া নির্বত্ত হইয়া,_-ইন্ড্রিয-শক্তি-গুলি বুদ্ধিতে 

লীন হয়; বুদ্ধিও সংস্কারের সহিত প্রাণ-শক্তিতে বিলীন হইয় 
যায়। এইরূপে আত্মায় বিলীনভাবে স্থিত বুদ্ধি ও প্রীণ-শক্তি 

লইয়া, আত্মার দেহত্যাগ হয়। সৃক্মন-কর্্মসংস্কীর ও বুদ্ধি- 
প্রাণাদি শক্তি লইয়া *লিঙ্গদেহ” গঠিত। সর্বপ্রকার কন্ম- 
স্কার ও এক্ট্রিয়িক-সংক্ষার এই সৃদ্মমদেহে লীন থাকে, সেই 

সকল সংস্কার বশেই জীবকে টানিয়া লইয়া গিয়া যথোপযুক্ত 
* দ্বিতীয় অধ্যায়ে এ বিষয়ের তন্ব উল্লিখিত আছে । 

+ বুহদারণ্যকে শঙ্কর বলিয়া দিয়াছেন--প্যত্-ন্বরূপব্যতিরেকেণ 

" অগ্রহণং যন্য তত্ত 'তদাস্মত্' মেব লোকে দৃষ্টম”। সকল পদার্থেই ষখন 

সেই সগ্স্ত অনুষ্থ্যত, তখন কোন পদার্েরই “ম্বততত্ দতা লাই ।. ্ 



২২৪ উপনিঘদ্দের উপদেশ । 

স্থানে উপস্থিত করে ও তথায় তাহার সংস্কারগুলি পুনরুত্রিক্ত 
হয়। . বাসনা ব্যতিরেকে কাহারও কোন কর্ম্মচেষ্টা হয় লা; 
অনভ্যন্ত বিষয়ে ইন্দ্িয়ের ক্রিয়া দেখিতে পাওয়া যায় না। 
ুর্ববানুভূত বাসনাবা প্রবৃত্তি ঘ্বারাই, ইন্জরিয়াদি স্থ ্য কর্মে নিযুক্ত 
হয়। এই জন্যই দেখা বায়, বিনা অভ্যাসেও কাহার কাহার 

কোন বিষয়-বিশেষে আপনা আপনি ক্রিয়া-কুশলতা প্রকাশ পায়; 

আবার অতি সহজ কার্ধ্যেও কাহার কাহার নিপুণতা দৃষ্ট হয় 
না। পূর্বব-বাসনা বশতঃই এইরূপ হয়। অতএব মৃত্যুর সময়ে 
জীবের জ্ঞান-বাসনা-কর্মমপ্রবৃস্তি সঙ্গে যাঁ়খ শ্বেতকেতু, আরুণির 

মুখে এই সকল কথাও শুনিল; কিন্ত ভাল করিয়! বুঝিতে 
পাঁরিল না। সেই জন্য পিতাকে, দৃষ্টান্ত দ্বারা কথাটা বুঝাইয়! 
দিবার জন্য, শ্বেতকেতু সনির্ধবন্ধ অনুরোধ করিল। মহর্ষি 

আকুণি, শ্বেতকেতুর ওৎন্ক্য বুঝিয়া, বলিতে লাগিলেন 
*শ্বেতকেতো ! যেসকল জীবের অজ্ঞানতা আছে, "বিষয়- 

মোহাচ্ছন্নতা দূর হয় নাই;- যাহাদের একাত্মবোধ সম্পূর্ণ পরি- 

পরু হয় নাই, সেই সকল অজ্ভানী জীব, স্বত্যুর পরে পুনরায়, 

বিষয়-বাসনার প্রভাবে, দেহান্তর গ্রহণ করে। দৃষ্টীস্ত স্থারা 
কথাটা বুঝাইয়। দিতেছি ; মনোযোগ দিয়া শ্রবণ কর। 

হে নৌম্য ! মধুকর যেমন নান! দিগ দেশস্ম বিবিধ প্রকার 
বৃক্ষ হুইতে পুষ্পরস আহরণ করিয়া, সমুদয় রসকেই মধুরূপে 
পরিণত করিয়া ফেলে; সেই নানাশ্রেণীর রঙ্-দকল যেমন এক 
সধুরূপে পরিণত হইয়! গেলে, সেই মধু কোন কোন্ বৃক্ষের 



শ্বেতকেতুর উপাখ্যান । ২২৫ 

কোন্ কোন্ পুষ্পরসের পরিণাম, তাহার যেমন কোন পার্থক্য" 
বৌধ থাকে না; নান! শ্রেণীর বক্ষের অঙ্প, মধুর, কটু, তিক্তাদি 

নানাবিধ পুষ্পরস যখন এক মধুতে পরিণত হইয়1 যায় তখন যেমন 
তাহাদের অস্ত, মধুর, কটু, তিক্তাদির আর পার্থক্য বুঝা বায় 
না 3;--সেইরূপ স্থৃযুপ্তিকালে কিন্া মরণ বা গ্রলয়কালে, এই 

জীব-নিবহ ব্রহ্ম-চৈতন্কে প্রাপ্ত হইয়া, তাহার! পূর্বেবেও যে ল্রহ্গ- 
চৈতম্যেই বর্তমান ছিল তাহা বুঝিতে পারে না । ন! বুঝিঝার 
কারণ এই যে, উহার! ব্রন্ষমের একাত্ম-ভা'ব না বুঝিয়াই, প্রুক্কত, 

অৈত-জ্ঞান জন্মিবাঞ পূর্বেই, ব্রহ্ষ-চৈতন্যে লীন. হইয়াছিল, 

ব্যাম্্র-সিংহাদি বিশেষ বিশেষ জাতীয় জীব, যে ষে বিশেষ বিশেষ 

কণ্মফলে, সেই সেই জক্কতীয় জীবদেহ পাইয়াছিল ;__ তাহারা 

হ্ৃযুপ্তি ও মরণ সময়ে, সেই সকল কণ্্ন-সংস্কারাদি দ্বারা অস্থিতে 

হইয়াই ব্রক্ম-চৈতন্যে প্রবিষ্ট হয় ; তাই তাহারা দেই সেই ভাবেই 
পুনরলিত হইয়। পড়ে । ব্রহ্ষচৈতন্য হইতে উখ্িত হুইয়া, সেই 
সকল সিংহ-ব্যাত্রাদি-বূপেই উদ্থিত হয়। এই সুক্মম, সবাক 
ব্রন্ষ-চৈতন্য,-_যাহাঁতে জীর-সকল লীন হয় ও যাহা হইতে: 
এ হয়,__তাহাই বিশ্বের মূলকারণ। জগতের মুল এই 

অতি সুদ; এ জগৎ সেই সুঙ্খন, সদাতুক'। ইহাই 
৪০ ইহাই-নাক্জা।। হে শ্বেতকেতো ! তুমি সেই লুক পরম- 
চৈত্তন্ত হইতে পৃথক নহ। 

হে সৌম্য? যেমন নান! দিখাহিনী গঙ্গা, নিশ্ধু শ্রুতি 
নী-নানা দিক্দেশ বহি, সাগরে পতিত: হয়) আহার 

র | দি . ১৫ | 



২২৬ উপনিষদের উপদেশ । 
পি তাও হভািপালাল জিনিসটি ০ তি পাসে পিল (৯ লী ৯ 8০১ পি তির নি সানি পিট সিসি প্র এলি ক এপ অপর পা কী স্টীল জাত 

তাহারা সাগর হইতে বাম্পাকারে উত্থিত হইয়। মেঘাকার 

ধারণ করে এবং সেই মেঘ হইতে রৃিরূপে প্রনরায় সাগরে 
নিপতিত হয়; এই সকল নদী সাগরে প্রবিষ্ট হইলে, যেমন 

উহার জমুদ্র-জঙ্জের সহিত একীভূত হইয়া যায়, এবং তখন 

কোন্ নদ্রীটী গঙ্গা, কোনটা বা সিম্ধু তাহার নিশ্চয়তা! খাকে না । 
সেইরূপ ব্রন্ম-চৈতন্য হইতে উত্থিত জীবনিবহও বুঝিতে পারে না 
যে, উহার! সেই ব্রজ্ম-চৈতন্য হইতেই পুনরাগত হইয়াছে । জল 
হইতে ফেন, তরঙ্গ, বুদ্ধ,দ, বীচি উত্থিত হইয়! পুনরায় উহ্থারা৷ এক 

জলরূপেই পরিণত হইয়া যায়, এ *ঘটনা প্রত্যহই প্রত্যক্ষ 

করা যাইতেছে । জীবও প্রত্যহই উহার কারণন্ঘরূপ ব্রহ্ম-চৈতন্যে 
একাত্বুভাৰ প্রাপ্ত হইয়াও, স্থবুপ্তি, মরণ বা প্রলয়কালে 

ব্র্ধ-চেতন্যের সঙ্গে একেবারে একতাপ্রাপ্ত হয় শা; কেননা 

'তক্তত্জাতীয় কণ্ম-বাঁসনাদি লইয়া ব্রক্ম-চৈতন্যে লীন হয়। স্থতরাং 

পুনরায় সেই সেই জাতীয় জীবরূপে উদিত হয়। এই সূজ্সম 
ব্রহ্ম-চৈতন্যই জগতের মূলকারণ। জগতের মূল এই সন্ত 
অতি সুন্সম ; এ জগৎ সেহ সুন্ম সদাতুক। ইহাই সত্য, ইহাই 
আত্মা । হে শ্বেতকেতে। ! তুমি সেই সুক্ষ পরম-চৈতন্য হইতে 
পৃথক নহু। ্ ্ 

হে সৌম্য! তোমার সম্দ্খবর্তী এই স্তুবৃহৎ ব্ৃক্ষটার 
মুলদেশে বদি কোন ব্যক্তি কুঠার দ্বার! একবার মাত্র আঘাত 
. ক্করেঃ তবে সেই আঘাতেই বৃক্ষটী একেরারে বিনষ্ট হইয়! যায় 
-সা। সেই আহত-স্থান হইতে কিছু রস ক্ষরিত . হইয়া, দেই 



শ্বেতকেতুর উপাধ্যান। ২২৭ 
পি টিপি, জি তল সন আন রর পর অপার পি ক জল পিস রস সি ৮৯ জল ৯ রস পর জি সরস 

কর্তিত-স্থান জোড়া লাগিয়। যায় ও বৃক্ষটা কাচিয়া থাকে । মুলাদি 

দ্বারা ভূমির রসাদি আকর্ষণ করিয়া গ্রহণ করতঃ, এই বৃক্ষ জীবিত 

রহিয়াছে । যদি কেহ এই বৃক্ষটীর একটা শাখা একেবারে 

কাটিয়া! বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিয়া দেয়, তখন সেই শাখা শুক্ষ 

হইয়া যাইবে। বাক্, মন, প্রাণ, ইন্দ্িয়াদিতে অনুপ্রবিষ্ট 
চৈতন্যেরই নাম জীব। এই জীব দ্বার! ভুক্ত ঝা গুভীত পদার্থ 
রসাদি-রূপে পরিণত হইয়া, শরীর ও বৃক্ষাদির দেহ পরিপুণ্তি 
লাভ করে। এই জীবের কোন অঙ্গ ছিন্ন হইলে? সে অঙ্গ 

হইতে আত্মা উপস্ঃহৃত হয়; অঙগটীও শুক্ষ হইয়া যায়। 
জীবন নাশ হইয়া গেলে; জীবের স্থিতির হেতু-ভূত রসাদিও 
বিনষ্ট হয়; রস চলিয়া গেলে শাখাও শুক হর। এইরূপে 
যখন সমগ্র রক্ষ-দেহ হইতে উহার চৈভন্যাংশ ছাড়িয়া যায়, তখন 

সমগ্র বুক্ষটাই পরিশুক্ষ হয়। » রস-ক্ষরণ, রস-পরিচালনাদি 
দ্বারাই রক্ষাদিকে জীবিত বলা গিয়া থাকে । এই দৃষীন্ত 
দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, এই দেহ জীব-বিরহিত হইলেই, ধ্বংস- 

প্রাপ্ত হয় । এইক্প জীব বে স্থুপ্তি প্রভৃতির পরে পুনরুত্থান 

করে, মে অবস্থায় জীবের এবাজ্ ধ্বংস হয়না; ইহার কারণ 

এই যে, জীবের তখনও কম্পরবাসনাদির ক্ষয় হয় নাই। ভূমিষ্ঠ 

হুইবামাত্রই, বালকে স্তন্তাভিলাষ ও ভয়াদি দুষ্ট হয়; তদ্দার। 
ইহাই অনুমিত হয় যে, উহ পূর্বেও স্তন্তপান ও সুখ-ছুঃখ-ভয়াদির 

অনুভব করিয়াছিল ।. . অতএব জন্মান্তরে সম্পাদিত ক্রিয়া ও 
্রন্বস্তি প্রভৃতির শেষ থাকে বলিয়াই,, জীৰ পুনরুখিত হয়, 



২২৮ উপনিধদের উপদেশ । 
এসএ শি পর্ব পপর প্র ্পরপর্র্টিপ ৬্্ি্্্টসসা্  রশি্ া ন 

একাস্ত বিনাশ প্রাপ্ত হয় না। এই সক্ষম চৈতন্যই ব্রহ্ম-বস্তু। 
জগতের মূল এই সদ্স্তু অতি সুক্ষ ; এ জগশ্ড সেই সুক্গন 

সদাত্মক। ইহাই সত্য; ইহাই আতা। হে শ্বেতকেতে৷ ! 
তুমি সেই সুঙ্গম পরম-চৈতন্য হইতে পৃ্থক্ নহ। 

সৌম্য ! অতি সৃন্মন নাম-রূপ-বিহীন, অদ্থিতীয় সত-পদার্থ 
হইতে কিরূপে এই নাম-রূপাত্বক বিশ্ব 'প্রাছুভূতি হইতে পারে, 

সেই কথা অদ্য তোমায় একটী দৃষীস্ত দ্বার বুঝাইতেছি। 
এই তত্ব যদি প্রত্াক্ষ করিতে চাও; তবে তোমার সম্মুখে এই 

ঘে স্র্হ বট-বক্ষ শাখা-প্রশাখা বিব্তার করিয়া দণ্ডায়মান 

রহিয়াছে, উহ হইতে একটী ফল ছি'ড়িয়া আন, এবং সেই 

ফলটী দ্বিখণ্ডিত করিয়া ফেল”। হেতকেতু পিতার আদেশ 
প্রতিপালন করিল। ফলগী দ্বিখগ্ডিত হইলে, পিতা জিজ্ভাস! 

করিলেন,_-“এখন তুমি এই কর্তিত ফলের মধ্যে কি দেখিতেছ*? 
পুজ্ম মনোযোগের সহিত দেখিয়া উত্তর করিল, *পিতঃ ! 

আমি উহার মধ্যে অতিশয় সৃক্ষম অণুব কতিপয় বীজ রহিয়াছে, 
দেখিতেছি” 1 পিতা পুনরায় পুজকে, এই বীজ-গুলির মধ্য হইতে 

একটা বীজ খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিতে বলিলেন এবং পুক্জ তদনু- 

রূপ কার্য্য করিলে পর, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,--“এখন কি 

দেখিতে পাইতেছ” ? পুক্র উত্তর দিল,_“কৈ, এখন ত 

আর কিছুই দেখা যাইতেছে না*। পিতা বলিতে লাগিলেন, 

শবখস! এই বট-বীজ খণ্ড খণ্ড করিরা ভাজিয়া ফেলাতে, অত্যন্ত 

 সুজ্জঘ বলিয়া খদিও তুমি আর উহ্থার ভিতরে কি রহিয়াছে তাহা 



শ্বেতকেতৃর উপাখ্যান । ২২৯ 

দেখিতে পাইতেছ না, তথাপি অতি সক্ষম অদৃশ্য এই রূপ বীজ 
হুইতেই উহার কার্য্য-স্বরূপ্ এই প্রকাণ্ড শাখা-ক্ষন্ব-ফল-পুষ্পাদি- 

বিশিষ্ট মহাবৃক্ষ উত্থিত হইয়াছে জানিবে, ইহাতে সন্দেহ করিও 
না1। এইরূপ, অত্যন্ত সুন্মম সৎ-পর্দার্থ হইতে, এই স্থূল নাম- 

রূপাত্মক বিশ্ব প্রাহৃভু তি হইয়াছে । এই অতি সুক্ষম সগ-পদীর্ঘই 

জগতের মূল। এ জগণ্ড সেই সূক্ষ্ম সদাত্বুক। ইহাই সত্য, ইহ্থাই 

আতা! । হে শ্বেতকেতো ! . তুমি সেই সূক্ষা পরম-চৈতন্য হইতে 

পথক্ নহ। 

হে সৌম্য ! নিকটে বর্তৃমীন থাঁকিলেও, পদার্থ প্রত্যক্ষীভূত 

নাও হইতে পারে ; কিন্তু প্রকারান্তর অবলম্বন করিলে, তাহার 

অস্তিত্ব অনুভূত হইতে পারে। একটা দৃষ্টান্ত গ্রহণ কর। অস্ত 
সন্ধ্যাকালে একখণ্ড লবণ, একটা জলপর্ণ পাত্রে নিক্ষেপ করিয়া 

রাখিও ; কল্য প্রাতঃকালে উহা লইয়া আমার নিকটে উপস্থিত 

হইও”। শ্বেতকেড় ভাহাই করিল । পিতা! বলিতে লাগিলেন,__- 
“তুমি গতকল্য সন্ধ্যাকালে যে পাত্রে লবণ নিক্ষেপ করিয়া রাখিয়া 
দিয়াছ, সেই পাত্রটা লইয়া আইস” । পুক্র সেই জলপূর্ণ পা্রটা 
পিতার নিকটে আনিয়া রাখিয়া! দিল; কিন তাহাতে হাত দিয়া 

দেখিল যে, সে লবণখপগ্ড অন্তহিত হইয়াছে । পিত৷ হাসিয়া বলি- 
লেন- পপুজ ! লবণ উহ্াতেই বর্তমান রহিয়াছে ; জলে মিশিয় 

5 
1 পস্বোপাদানে লীনকাধ্যব্রপাশক্কিত্ত মহ্থান্ ভগরোবসতিষতি 1 

রত্বগ্রুতা, ৷ 



২৩০ উপনিষদ উপদেশ । 
এ পনি জরিনা লা লস্ট পট্টি জি সপ ্ি স িার্ি প্রিজ  উ পল ০ পপ অন 

যাওয়াতে তুমি উহার অস্তি্ চক্ষুঃ ও স্পর্শ দ্বার! বুঝিতে পীরিতেছ 
না। কিন্তু এভাবে বুঝিতে না পারিলেও, জানিবে যে উহা এই 
জলের মধ্যেই বিলীন হইয়া অবস্থিত রহিয়াছে । তুমি এই পাত্র 
হইতে এই জলের যে কোন স্থান হইতে পান কর, বুঝিতে 
পারিবে যে, এই জলে লবণের স্বাদ রহিয়াছে। অতএব বস! 

যেরূপ, জলে বিলীন এই লবণের অস্তিত্ব ' তুমি দর্শন ও স্পর্শ 

দ্বারা বুঝিতে না পারিলেও, জিহ্বা দ্বারা উহার অস্তিত্ব অনুভব 

করিতে পারিলে ; সেইরূপ এই দেহ-মধ্যস্থ এবং দেহের মুূল- 
কারণ সেই পদার্থ ইন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য হইয়াও প্রকারান্তরে-_অন্থয 
উপায়ে- অনুভূত হইতে, পারে। লবণ যেমন দর্শন ও স্পর্শের 
অগ্রাহা হইয়াও জিহবা ছ্বারা খ্রাহা হইয়াছিল, তন্রপ তেজঃ, অপ. 
ও অন্নের বিকার-ভূত এই দেহের মূল-কারণ স-পদার্থকেও 
উপায়াস্তর দ্বার৷ উপলব্ধি করা যাইতে পারে। দেই অতি সুন্মম 
সৎ-পদার্থই জগতের মূল। এ জগৎ সেই সুক্গম সদাত্বক। 

ইহাই সত্য, ইহাই আত্ম।। হে শ্বেতকেতো ! তুমি সেই 
সূন্মম পরম-চৈতন্য হইতে পৃথক নহ”। 

শ্বেতকেতু জিজ্ঞাসা করিল,_“প্রন্তে! ! কিরূপ উপায় 
অবলম্থন করিলে, তাহাকে উপলব্ধি করা যায়, তাহা দয়া 

করিয়া দৃষ্টান্ত দ্বার! বুঝাইয়া দিন্”। পিতা বলিতে লাগিলেন, 
-_*মৌম্য ! যেমন কোন দুষ্ট তন্বর, কোন পুরুষকে গান্ধার- 
দেশ হইতে চক্ষুঃ ছুইটী বন্ত্রারৃত ও হস্তাদি বন্ধন করিয়! 
অতি দুরে কোন জনশুন্, হিংঅজন্ত-সমাকুল ভয়ঙ্কর অরণ্যে 
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আনিয়া! ছাড়িয়া দিলে, সেই অসহায় পুরুষ দিগ্ভ্রাস্ত হইয়া, 

ক্ষুত-পিপাঁসায় কাতর হইয়!, ভয়ে আর্তনাদ করিতে থাকে এবং 

যদি এই সময়ে হঠাৎ কোন দয়ার ব্যক্তি তাহার ক্রন্দন গুনিয়া 
তাহার নিকটে যাইয়া, পরম যত্বে তাহার বন্ধনাদি মোৌচন করতঃ 

তাহাকে গান্ধারের পথটী দেখাইয়া দেয় ; তখন সেই পুরুষ সেই 
পথ অবলম্বন করিয়া, স্বদেশে উপনীত হইলে, তাহার সকল দুঃখ 

দুরে যায় ও সে অত্যন্ত স্ত্বখী হয়। সেইরূপ, মোহ-বন্ত্র দ্বার 
আবৃত-নয়ন এই জীবকে,স্বকৃত -শুভাশুভ কর্ম্মরূপ 

তক্কর,_মাংস-শোণিত্ব ও কৃমিকীট-মূত্র-পুরীষ-ময় ও শীত- 
বাতাদি ছুঃখ-সস্কুল এই মহাঘোর দেহারণ্যে প্রবেশ করাইয়! 

দিয়াছে । মোহান্ধ জীব, ভাত়্য1-পুজ্র ও রূপ-রসাদি বহুবিধ 
বিষয়ে তৃষ্তা-পাশ দ্বারা বন্ধ হইয়া; হায়! কিরূপে জীবন 

ধারণ করিব, “হায়! আজ আমার ধননাশ হইল; পপুক্র 

প্রাণত্যাগ করিল” ইত্যাদি বহু প্রকারে আর্তনাদ করিয়া 

বেড়ায় । পুণ্য-প্রভীবে, কখনও কোন কারুণিক ব্রচ্মবিদু ও 

আত্ম-তত্বজ্ঞ মহাপুরুষের সাক্ষাণ্ড পাইলে, সেই মহাপুরুষ যদি 

দয়। করিয়া বিষয়-বাসনার দোষ দেখাইয়া দেন, তবে সে মোহজাল 

হইতে বিমুক্ত হইয়া যায়; আর তখন তাহার কোন ছুঃখ-ক্লেশ 
থাকে না। যে কর্ম্ম-দ্বারা দেহ আরন্ধ হইয়াছে, প্রারন্ধ-কর্মাক্ষয়ে 

মে দেহ নাশ হইলে, সে তখন সেই পরম-সওব্রহ্মপদার্থকে প্রাপ্ত 

হয়, তখন তাহার মুক্তি হয়। এই পরম-সতব্রক্ম-পদার্থই 

জগতের কারণ। জগতের যুল এই সন্ধস্্ অতি সুন্ষম॥ এ 
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বে 

চে পলা অলীস্উিলিপপি পতল পির রসনা কিন নি পাস্ষ্ি এ পিসি ভালা কি রস বসন পিজি নপগ লাশ 

জগণ্ড সেই সুন্মম সদাত্মক'। ইহাই সত্য, ইহাই আত্মা । হে 

শ্বেতকেতে। ! তুমি সেই সূক্গম পরম-চৈতন্য হইতে পুথক্ নহ। 
পুরুষের মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে, তাহার বান্ধবের! আকুল- 

চিত্তে জিজ্ঞাসা করে,---“অধমি তোমার পিতা বা মাতা, আমায়, 

চিনিতে পারিতেছ” ? সেই মুমূর্ু ব্যক্তির বাক্য মনে, মন প্রাণে, 

প্রাণ তেজেঃ * এবং তেজঃ আত্মচৈতন্যে যে পর্য্যন্ত না ক্রমে 
ক্রমে বিলীন হইয়া যাইতেছে, ততক্ষণ পর্য্যস্ত সে ব্যক্তি সকল- 

কেই চিনিতে পারে। কিন্তু এ গুলি বিলীন হইয়া গেলে, আর সে 

কাহাকেও চিনিতে পারে না। এই পর্য্যন্ত জ্ঞানী ও অক্ঞানীর 
গতি সমান । জ্ঞানী বা অদ্ভানী সকলেরই তখন ইন্ড্রিয়াদি বিলুপ্ত 

হয়, ভূভোপাদান উপসংহ্ৃত হয়,তখন সকলেরই বিষয়- 
বিজ্ঞনি লুগ্ত হইয়া যার ; তখন উহার কিছুই বুঝিতে পারে না। 

তৎপর, যাহারা অভ্ভানী,তাহার! পুনরায় সেই ব্রঙ্গ-চৈতন্য হইতে 
উত্থিত হইয়।, স্ব স্ব বাসন! ও কশ্মান্ুরূপ দেহাস্তর ধারণ করে। 

কিন্তু বাহার ক্রঙ্মা-জ্ঞান জন্মিয়া গিয়াছে ,--একাত্ম-জ্ভান দ্বার! 

তাহার বিষম্ন-বাসনাদি ক্ষয়িত হওয়ায়, তাহাকে আর ওরূপে 

পুনরুশ্িত হইতে হয় না। কেননা, জ্ঞানাগ্সি তাহার বাঁসনা- 

কর্্মীদির ধ্বংস করিয়! দিয়াছে । বাহার অদ্বৈত-ব্রহ্মচ্ঞান পরিপক্ক 

হইয় গিয়াছে, ভীহার সমুদয় বাসনা ও কন্দমাদির ধ্বংস হইয় 

লে তেজ এ স্থলে হুক্শরীরের আধার পঞ্চ ভূত-সুশ্দকে লক্ষ্য করিয়া 

বল৷ হইয়াছে শক্তি, সকল অবস্থাতেই উহার আধার ভিন্ন থাকিতে, 

রে গীতি ও 
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যায়। “আমি এই কাঁধ্য করিতেছি, “আমি এই কারের এইরূপ 

ফলভোগ করিব,_-এরপ বোধ দ্বৈত-রাজ্যের কথা । এরূপ 
ব্যক্তির সর্বব-পদার্থে ও সর্বব-ক্রিয়ায় অদ্বৈত-বোধ বা ব্রহ্মানুভৃতি 
প্রতিষ্ঠিত হয় নাই ; কেননা, ধাহার বন্তৃস্তর-বোধ আছে তাহার ত 
দ্বৈতজ্ঞান-_ভেদবুদ্ধি- রহিয়াছে । এখনও তীহার অদ্বৈত-বোধ 
দৃঢ়তা লাভ করে নাই। ষীহার প্রকৃত অদ্বৈত-জ্ানী, তীহাদের 

_ব্রক্ম হইতে পৃথক্ ভাবে পদার্থান্তরের স্বাধীন সত্তার বা স্বাধীন 
ক্রিয়ার বোঁধ থাকিতে পারে না। বিশ্বের সর্নবত্রই তীহাঁরা__ 
ব্রন্ষের স্বরূপ ও ব্রন্ষের শ্ুক্তিরই অনুভব করিয়া থাকেন। জগতের 
মূলকারণ এই সধ্বস্ত অতি সৃন্মম। এ জগৎ দেই সৃন্ষম সদাত্বুক। 

ইহাই সত্য, ইহাই আত্মা । হে শ্বেতকেতো ! তুমি সেই সুক্ষ 
পরম-চৈতন্য হইতে টি নহ 
সপ স্পা শপসপরসএপপাশিপীল (শিবা লা শপথ পলাশ বিপদ পাশা পে সপ এ ৩ পিসী পাপ চি পতি পি বকা শপ বি বন 

* এ বিনয়ে ভাবাকার শঙ্করাচার্যা আরও কয়েকটী কথা বলিয়াছেন 

তাহার মন্্ব আমর! এই স্থলেই দিলীম। আকণি, শ্বেতকেতুকে পানর 
সহিত এক ও অভিন্ন বলিয়া বোধ করিতে উপদেশ দিয়াছেন! যতদিন, 

বুদ্ধি ইন্দিয়াদি উপাধি সংসর্গ থাঁকে, ততদিন জীব ব্রহ্ম ভইতে ভিন্ন । 

যখন তাহার অদ্বৈতবোধ প্রতিষ্ঠা লাভ করে, তখন আর তাহার জ্ঞানে 

বন্ধ ব্যতীত অন্য পদার্থের বোধ থাকে না তখন স্বরূপতঃ সে এবং ব্রহ্ধ 
শভিন্ন হইয়া যায় । এই বোধই শ্রুতিতে সৌইহং বোধ নাঁমে উল্লিখিত 
হইয়াছে। তখন নিজের কর্তৃত্ব ও ভোক্তত্ব বোধ ভিরোহিত হয় ; কেননা! 
তখন সকল ক্রিয়ার ও সকল ভোগে তরক্ষশক্কির ও ব্রহ্মানন্দেরই 
দর্শন হইতে থাকে; সেই শক্তি ও আনন্ব“হইতে, অন্ত ক্রিয়া ও সুখ- 
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মহর্ষি আরুণি এই বলিয়া বিরত হুইলেন। শ্বেতকেতু 

উপদিষ্ট বিষয় সকল পুনঃ পুনঃ চিন্তা করিতে লাগিল। 

এই শ্বেতকেতুর আখ্যায়িকা হইতে আমরা কি কি 
উপদেশ পাইয়াছি, এস্থলে তাহার একটী সংক্ষিপ্ত তালিকা 

প্রদত্ত হইল 2-_ 

১। ব্রহ্ম-চৈতন্ত নিহন্বূপ নহেন ; ইনি সৎ-স্বরূপ ৷ এই সংস্বরূপ 

ত্রহ্মই বিশ্বের কারণ । 
২। কার্ধ্য, উহার কারণ হইতে ভিন্ন নহে। কার্য, কাঁরণ্রেই সংস্থান- 

ভেদ মাত্র । স্মৃতরাৎ কারণের প্রকৃত তত্ব জানিতে পারিলে, কার্ষ্যেরও 

জ্ঞান হয় । কারণ-সন্তা হইতে কার্যের স্বাধীন সন্ত! নাই । কারণ হইতে 
ভিন্ন-ভাবে, স্বতন্ত্র, স্বাবীনরূপে- কার্যয-মাত্রই অসত্য, মিথ্যা । 

পোপ পাপা সপীলাশ পাপী পাপা পেশী সপন পাপা ০০ পপসীপিপপিস্পাপাপিিত পাশ ৩ পপি টি জি ও পি্পাবপিপ ৬৭ পিসী তা পপি পপ পাপা তা ৩৯ ০ পপির পা পপ জপ আজ 

ছুঃখাঁদর পার্থকা-বোধ থাকে না। ুর্ঘযই ্রহ্ম”, “নই ত্রন্দ এই 

সকল স্থলে, 'সুষ্য, মন" প্রভৃতি উপাধির ভিন্নতা-বোধ সম্পূর্ণ তিরোহিত 
হন না) এ সকল স্থলে ব্রহ্ম দর্শন গৌণ ।. কিন্তু সোহহং--এ স্থলে ত্রহ্গ- 

ঘর্শন মুখ্য। ; পরোক্ষ-ভাবে 'ও গুণাঁদির অবলম্বনে অভিন্নতা বোধ হইতে 
পারে; যেমন “এই পুরুষটা সিংহ, এপ স্থলে সাহসিকতা, বিক্রম প্রভৃতি 

খপাঁঘলম্বনে পুরুষকে সিংহের নহিত এক বলিয়া কখিত হইয়াছে । কিন্ত 
'সোহহং” স্থলে, সেরূপ পরোক্ষ-ভাবেও অভিন্নতা-বোধ উপদিষ্ট হয় 
নাই) আবার, জীবাত্মাঁকে ব্রক্গচৈতগ্তরপে ভাবনা বা ধ্যানি করিবার 

উদ্দেশেই যে অভেঘ-জ্ঞান উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহাও বলা যায় না) কেননা, 
“সোহহং” বোধ জন্মিবা-মাত্রই স্ক্তি হয়,ধ্যানাদি ক্রিয়া করার বিলদ্ব বা 
অবসর থাকে ন! । অতএব এই অভেদ-বোধ ুখ্যরূপেই উপদদিষ্ট হইয়াছে । 
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৩। অসৎ পদার্থ বিশ্বের কারণ হইতে পারে নাঁ। নামে ও রূপে এই 
বিশ্ব অভিব্যক্ত হইবার পূর্বে, ব্রহ্ম 'প্লৎ রূপে বর্তমান ছিলেন । 

৪। এই সতব্রদ্ষ, চৈতন্ত-্বব্ূপ ; নতুবা স্ষ্টির কামনা করিলেন 

কিরূপে ? ৪ 
৫ | এই সতত্রহ্গ হইতে প্রীণস্পন্দন বিকাশিত হয়। এই প্রাণ- 

স্পন্দনই তেজ, অপ অন্ন-রূপে যথাক্রমে বা্ত হয় । 

৬। বিশ্বের বাবতীয় পদার্থ এই তেজঃ, অপ, ও অন্নের মিলনে 

উত্পপন্ন হইয়াছে 

৭। মন, প্রীণ, বাক্য ও অন্তান্ত ইন্দ্রিয-গুলিও--সেই তেজ অপ 

অন্নেরই আকার ভেদ মাত্র এবং তত্বারাই পুষ্ট । 
৮। ইক্জ্রিয়াদির সংসর্গ-বশতঃই চৈতন্য, “জীব” নামে অভিহিত হয় । 

৯। ন্ুযুপ্ত-কালে.জীব, ত্রহ্গ-চৈতন্যে প্রায় একতা! প্রাপ্ত হয় ৮ 
১০। ক্ষুধা | ও তৃষ্কার সময়ে জীব, অন্ন ও জল গ্রহণ করে; তত্ারা 

দেহ রক্ষিত হয়। ইহারা দেহের মুল, ইহাদের মূল ব্রহ্ম । 
১১) জীবের মৃত্যুকালে, ইন্জ্রির ও অস্তঃকরণাদি-শক্তি আত্মায় 

বিলীন হয়; অবিদ্যার ধ্বংস না হওয়া পথ্যস্ত .জীবের পুনরুৎপত্তি 

অনিবাধ্য । 

১২। মুল-কারণের প্রত্যক্ষ না হইলেও, উপারাস্তর যোগে তাহার 
উপলব্ধি হয় । 

১৩। রা এক ও অভিন্ন পদার্থ । 

১৪। স্বরূপ» জীষ, ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র নহে। বিশ্বও-রহ্ম সভা! 
ইইতে টগ নহে। অতএব সং টি এক অদ্বিতীয় ব্রহ্-পৃদার্থ ? 

রর পি 



রী রর পপর রিট পপ ধরা এট পি 

জি পরিচ্ছেদ । 

( নারদ-সনত্কুমার-সংবাদ 1) 

“ একদ। নীরদ, মহর্ষি সনগুকুমারের নিকটে উপস্থিত হইয়া, 

বিনীত শিষ্যের ন্যায়, আপনার বংশ-গৌরব, বিদ্যা ও আত্ম-শক্তির 
অভিমান পরিত্যাগ করিয়া, ব্রহ্মবিদ্ার উপদেশ প্রার্থনা করিলেন । 

মহধি সনশুকুমার, নারদের কোন কোন্ বিষয়ে অভিজ্ঞতা আছে 

জানিতে চাহিলেন। নারদ নিবেদন করিলেন, “মহর্ষে! আমি 
খপ্ধেদ, যজুর্বেনদ, সামবেদ, অথর্নবৃবেদ, ইতিহাস-পুরাণ, ব্যাকরণ, 

পিতৃলোক-সম্পকীয় বিদ্ভা, গণি তবিষ্া, কালজ্ান সমন্থান্ধে নানা- 
বিধ তত্ব, তর্কশাস্্, নীতিশান্ত্র %) শব্দবিদ্যা, শিক্ষা-কল্প ও ছন্দো- 

বিদ্যা, পঞ্চভূত-সন্বন্ধীয় বিদ্যা, অন্ত্র-বিদাযা। জ্যোভিবিজ্ঞান, 
সর্পাদি-চিকিশুসা-বিজ্ঞান, নৃত্য-গীতাদি কলাবিদ্যা,_এই সকল 
অপরা বিদ্যার আলোচনা করিয়াছি । আমি আত্ম-তব্বালোচন। 
করি নাই। আমি যে গুলিতে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি, সেগুলি 

রী মাত্র বিদ্যা, সেগুলি প্রকৃত বিদ্যা বিদ্যা নহে” শ"। 

“* লীতিশান্ত্র 071০5 809 | ৮017105. 

+ অপরা-বিদ্যার বিষয়-“নাম-রূপাত্মক বিকার লইয়া! । কিন্ত পরা 
বিদ্যা-_নামি-পাত্মক বিকার-বর্গের অতীত ত্দ্বস্ত লইয়া. 
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০ 

মহর্ষি সনৎকুমার, নারদের কথা শুনিয়া, এবং উহাকে 

নিতান্ত ক্ষুব্ধ দেখিতে পাইয়া, আত্ম-তত্বের উপদেশ দিবার জন্য 

অভিলাষী হইলেন। তিনি দেখিতে পাইলেন বে, নারদ বৈষয়িক 
বিদ্যা লইয়াই পরিশ্রম করিয়াছেন। এই জন্যই তিনি মনে 

করিলেন যে, এই স্থুল জড় বিষয় অবলম্বন করিয়াই নারদকে 

উপদেশ দেওয়া কর্তব্য । নাম-রূপাত্সক বিকারময় জগশ, ব্রহ্ম 

হইতেই প্রাহভূতি এবং ব্রন্ষেই স্থিত রহিয়াছে । ব্রহ্ম-সত্তীতেই 

উহার সত্তা; সুতরাং নাম-রূপাত্ুক বিকার অবলম্বন করিয়াই 

সেই দুরূহ ব্রহ্ম-তত্ত্বের উপদেশ দিলে, তাহা! সহজে বুঝা যায়। 

সনত-কুমার মনে মনে এইরূপ আন্দোলন করিয়। বলিতে আরম্ত 

করিলেন-__ * 

“আপনি যাহা বলিলেন ন্তাহা সত্য। আপনি অপর 

বিদ্যারই আলোচন। করিয়াছেন । খণ্থেদাদি যে সকল বিদ্যার 

কথা আপনি উল্লেখ করিলেন, যে সকল বিদ্যার অভিজ্ঞত। 

আপনি লাভ করিয়াছেন, বাস্তবিক উহার! নাম ব্যতীত অন্য 

কিছুই নহে । নামপ্ বস্তুর পরিচায়ক মাত্র। যদি বস্তুর জ্ঞান, 
না থাকে, তবে কেবল নাম জানিলেই যথেষ্ট হয় (না! । 

বাক্য ণ' দ্বারাই বস্ত-নির্দেশ হইয়! থাকে; নাম সেই বাক্যের 
প্রতিনিধি স্বরূপ । এই নাম ক্রচ্ম নেন ; কেন না নামই বলুন, 

এ এপ পি পিজা রা পিপি উজার 

আর কোন বস্তুই বলুন, উহার! সকলেই বিকার মান্র। কিন্তু 
% নাম--০০০০৩০% 

বঁ বাফা---05৯ত, 



২৩৮ উপনিষদের উপদেশ । 
সিল বনপা স্পশিসটিনরিসিিলি সস সী সিন লী 8 সি পস্ট লিিিপ সি প সিসি পপি বারি সত রস পিন তিস্তা পাট সিসিক লা রসি এত পাস লিক লী 5 লরি, শি পাতি এপি রসি লং এপি ৩১৯ ৮৮ 

ব্রহ্ম কদাপি বিকারী হইতে পারেন না। কেননা ব্রহ্ম কারণ % 

এবং বিকার-মাত্রই কাঁধ্য ৭1 ব্রহ্গ-পদার্থ, নাম-রূপাদি যাবতীয় 

বিকারের অতীত । নামকে ব্রহ্ম বলিয়। ধ্যান কর কর্তব্য ; 

নামাদি অবলম্বন করিয়া, ব্রন্ধ-পদার্থের ভাবনা সিদ্ধ হয়। 

বৃক্ষান্তরালে চন্দ্র আচ্ছন্ন হইয়া পড়িলে, যেমন বৃক্ষটার কোন 

শাখা দেখাইয়া তাহার অবলম্বনে,, বালককে চন্দ্রের নির্দেশ 

করিয়া দেওয়া যায়; তজ্রপ নানাদির সহায়তায়, ব্রন্দের পরিচয় 

লাভ কর! যায় । অসত্য বস্ত্র অবলম্বনেও সত্য-বন্ত্রর সম্বন্ধে 

জ্ভানলাভ কর! যাঁয়। বিকারী স্কুল বস্ত্র হইতে আরম্ত করিয়া, 

কাধ্য-কারণ-শৃঙ্ঘলা দ্বারা, ক্রমে ক্রমে অতি সুন্সন-পদার্থে 
আরোহণ করিতে পারা যায়। নাম-রূপার্দির সশ্যতা আপেক্ষিক 

মাত্র; ব্রহ্মই পরম-সত্য ;. ব্রন্মের সত্যতার উপরেই: 
নাম-ূপাদির সত্যতা নির্ভর করে। ব্রহ্ম -সত্তাকে ছাড়িয়া, উহাদের 

স্বাধীন স্বতন্ত্র সত্তা নাই। অতএব নাঁম-রূপাদি, ব্রহ্গ-স্বরূপাব- 

বোধের দ্বার মাত্র ; এই মকল দ্বার অবলম্বন করিরাই ত্রহ্ম-মার্গে 

প্রবেশ করা যায়। নতুবা নাম-রূপাঁদি বিকার সকলই মিথ্যা । 

বাক্য পু নাম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । বাক্য দ্বারাই অক্ষর-সকল 
উচ্চারিত হইয়া থাকে। কার্য্য অপেক্ষা করণের শ্রেষ্ঠতা 

মি পি সন পপ পাপ কউ সপ 

ক কারণ--0০৪5৩, 

* ++ কাধ্য 526০০, 

£ বাকা--1-50898৩- ভাষ্যকার “নামের অর্থ 'অক্ষর। কলীযাছেন 

এবং বাক্যের অর্থ 'বাগিজিয়? করিয়াছেন । কোষ্ঠাথি- প্রেরিত বাযু-- 
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শা সপ সি সস সদ সস সরস ৬ ০০০০০০০ ১০০ 

সকলেরই বিদিত আছে, সুতরাং নাম হইতে বাক্যশ্রেষ্ট। 
বাক্য-দ্বারাই খণ্ধেদাদি যাবতীয় শব্দ উচ্চারিত হইয়! থাকে । 

আকাশ, জল, বায়ু, প্রাণী, মনুষ্য, স্থখ-ছুঃখ, পুণ্য-পাপ-- 

প্রভৃতি যাবতীর শব্দ, বাক্য দ্বারাই বুঁঝতে পারা বায় । বাক্য 
না থাকিলে কোন বস্তুরই পরিচয় লাভ করিতে পারা যাইত না। 

পদার্থ-মাত্রেরই বোধ, কেবল বাক্যের উপরেই নির্ভর করে । 

অতএব এই বাক্যকেই ব্রহ্ম-বোধে ভাবনা করা কর্তব্য । যাহার! 

নাম ও বাক্যের উপাসক, তাহারা নাম ও বাক্যাত্বক লোককে 

জয় করিতে সমর্থ হন ॥ 

অস্তঃকরণের চিন্তা-রত্তি * বাক্য হইতে শ্রেষ্ঠ । আবার 
অন্তঃকরণের ইচ্ছা-বৃত্তি বা সংকল্প ৭* চিন্তা-রৃত্তি হইতেও শ্রেন্ঠ। 
অস্তঃকরণই স্বীয় চিন্তা-বৃত্তি দ্বার! বাক্যের চালনা করিয়া থাকে 21 

বক্ষঃ, ক, শির, দত্ত, ওঠ, নাঁদিক! ও তালু এই ৮ স্থানে আঘাঁত 

পাইয়া বর্ণরূপে বাক্ত হয়'; বাগিক্দ্িয়ই বর্ণসকলের প্রকাশক । 
* চিন্তাবৃতি--২০%০০1০9- “মনসা বস্ততত্বং নির্ধীর্ধা বাগ বদতি” । 

“অধোষ্যামি ইমামিতি মনসা সংকল্পয়তি, অনস্তরং বাচা উচ্চারয়তি”--. 

এঁ০ ভাঁ। 
1+ সংকল---106602002108 01015, 

£ পাঠক দেখিবেন, চিন্তা, সংকল্প, চিত্ত, ধ্যান ও বিজ্ঞান--শ 

কয়েকটা এক অগ্তঃকরণ্রই ভিন্ন ভিন্ন “বৃত্তি । একই অস্তঃকরণের ক্রিয়া 

ভেদে নামের ভেদ । এই 'অস্ত:করণ থাকাতেই মন্ধয্যের ষক্ঞাঁদি কর্ম করিবার 
কতৃত্ব' ও মঙ্ঞাদি-ক্রিয়ার ফল-স্থরূপ স্বর্গাদিলোকেরে ভোতৃত্ব' সিদ্ধ হয় । 



ই উপনিষদের উপদেশ । 
পা পাট পরিপাক ািত % ও৯ ৬ 

কিন্তু এই কা্্যটা ং করিব, কি করিব ন-_-এইব্নপ নিশ্চ্থ 

করিলে, তবে লোকে চিন্তা করিয়া থাকে । কোন কার্য করিব 

বলিয়! স্থির করিয়া না লইলে, লোক তদ্বিষষে চিন্তা করিতে 

পারে না। এই প্রকারে চিন্তা করিয়া, তবে সেই বিষয়টার নাম 
বাক্য-ছারা উচ্চারণ করা গিয়া থাকে। অতএব সংকল্পই, 

নামাদি হইতে শ্রেষ্ঠ । আমি এই পুস্তকখানি নিশ্চয়ই পড়িব,__ 
মনে প্রথমতঃ এইরূপ স্থির করিয়। লইয়া, “তবে পড়াই যাউক্,-- 

এইরূপ চিন্তা মনে উদ্দিত হয়; তৎুপরে আমি বাক্য-দ্বার! 

এই পুস্তকের শব্দাদির উচ্চারণ করিয়া থাকি । স্থৃতরাং দেখা 

যাইতেছে যে, নাম প্রভৃতি সকলই।--মনের এই সংকল্প ব! 

'স্থির-নিশ্চয়তার উপরেই প্রতিঠিত। সংকল্পকে আশ্রয় করিয়াই, 

উহার স্ব স্ব ক্রিয়া প্রকাশ করিতে সমর্থ হয়। এমন কি 

আকাশ, পৃথিবী প্রভৃতি সকল পদার্থই সংকল্লাত্বক %*; সংকল্প 
দ্বারাই, আকাশ, পৃথিবী, বায়ু, অস্তরাক্ষ, জল ও তেজঃ একজ্িত 

1 ৪ সপ পপ পা 
ধাপ) পর স্পা 

* সং-ক্রুপ্ ধাতুর এক অর্থ একক্রীকরণ বা! নিম্মাণকরণ। ধাতুর 
এই শক্তিবলেই শ্রতিতে এই দ্বিবিধ অর্থেই “সংকল্প” শব্ধ ব্যবহৃত 

হইয়াছে /-কেহ কেহ এইরূপ মনে করেন। 'ম্মন্ত একরূপ অর্থও সঙ্গত 
হইতে পারে। ব্রহ্মের সংকল্প (৮171 );হইতেই বিশ্ব-্ট্টি। ব্রন্ষ-হাদয়োখ 
লিহুক্ষা-সংকল যাবতীয় পদার্থে অন্থঙ্যত হইয়া, ভেদ-বুদ্ধির মূল স্বরূপে 
এককে অনেক করিয়াছে । সিহস্ষু রাহমানির যেন বিশ্বের 

ঘাবতীর পরদদার্থে অনুথ্যত হইয়া রহিয়াছে । 



নারদ-সনশুকুমার-সংবাদ | ২৪১ 
পপসম্রাট া পপউপরঅ 

হইয়াছে এবং এই মিলন হইতেই বর্ষ প্রাছুভূ্ত হইয়াছে | 

বর্ষ হইতে অন্ন উৎপন্ন হইয়াছে । এই অন্ন হইতে (শুক্র- 

শোণিতযোগে ) জীবের উৎপত্তি হইয়াছে । জীব হইতে মন্ত্র বা 

ক্রিয়া এবং ক্রিয়ার ফল-স্বরূপ ত্বর্গাদি বিবিধ লোক উৎপন্ন ' 

হইয়াছে ণ'। অতএব সংকল্পই, সকল পদার্থের যুল-আয়তন । 

এই সংকল্পকে ব্রহ্মবোধে ভাবন! করা কর্তব্য । ষাহার! 

এইব্প ধ্যান বা ভাবনা করেন, তাহাদের এই অস্থির পার্থিব 

লোক অপেক্ষা, স্থির, প্রব-লোকে গতি হয়। 

চিত্ত %, সংকল্প হঈতেও শ্রেষ্ঠ। এই চিত্ত দ্বারা লোকে 
পুর্ববাপর অনুসন্ধান করিতে সমর্থ হয়। এই চিত্তই সকল 
প্রকার বোধের আশ্রয়। বাহার পূর্বাপর অনুসন্ধান-সামরথ্য 

*. “বর্ষ শবে অর্থ বৃষ্টি ও সংবৎ্সর ছুই-ই হইতে পারে। 

+ এই স্থলে, জীবের গতি ও পুণ্য-কম্ম-ক্ষরে স্বর্গাদি দেব-লোক 

হইতে মর্ডা-লোকে পুনরুত্তবের ত্বও গুড়ভাবে উপদিষ্ট হইয়াছে । বিশ্বের 
সব্বপদার্থেই নানাভাবে ত্রঙ্গ-দর্শনের প্রণালী উপনিষদে প্রদর্শিত 

হইছে । সাধারণ লোক বৃষ্ট্যাদি প্রাকৃতিক কাখ্যে আর কিছুই দেখিতে 

পার না; কিন্ত ব্রহ্মতত্বজ্ঞ সাধক, বুষ্ট্যাদিতেও জীবের গতি প্রভৃতির 

তত্তই দ্বেখিতে পান । কিন্ত এ তত্ব “্পর্ধাগরি-বিদ্যার” অন্তর্গত! আমরা 

নানাকারণে এ গ্রন্থে “পণ গিবিদ্যা” পরিক্যাগ করিয়াছি। দ্বিতীয় খণ্ডে 
পিধ্শপ্িবিদ্যা” ব্যাখ্যাত হইয়াছে 1 ূ 

রং চিত্ত 106611127৩০ চিন্বংস্কাপ্রাগ্তকালান্গরূপবোধবন্বং; অভী-, 

তানাগতবিষয়-্রয়োজন-নিরপণ-সাঘখ্ধ*--ভাব্যকার। | 



২৪২. উপনিষদের উপদেশ । 
সাদ পরি হা জপ ডি গল্প রা লো ই পি তা দলিত সি লাস শিস লিসা শত লস টস পপ রর এস সি হা জল পি লস্ট সস পারা 

নাই, তাহার সকল জ্ঞানই নিক্ষল। অতএব, চিন্তা ও সংকল্লাদি 

সমুদায়ই এই চিত্তের আশ্রয়ে অবস্থিত রহিয়াছে । বুজ্ঞ বাক্তি 

যদি চিন্তবান্ না হয়, তবে লোকে তাহার কথার মনৌযোগ 

"দেয় না; কিন্তু চিন্তবান্ বাক্তি মল্পজ্ঞ হইলেও, লোকে শ্রদ্ধা- 

পুর্ব্বক তীহার কথ! শুনিয়! থাকে । চিন্তা এবং সংকল্প-_এই 
চিত্তের উপরই নির্ভর করে । কেননা চিত্তই-_সংকল্পাদির মূল। 
এই চিত্তকে, ব্রঙ্গবোধে ভাবনা করা কর্তব্য। ধীহার 

চিন্তোপাঁসক, তাহাদের এই পার্ধিব-লৌক অপেক্ষা, দুঃখ-বড্জিত, 

অক্ষয়-লোক প্রাপ্তি ঘটে। ৃ 

ধ্যান বাঁ একাগ্রতা, এই চিন্ত অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। ফাঁহার 
চিত্তের একাগ্রতা আছে, তিনি দৈবী-সম্পদ লাভ করিয়াছেন। 
একা গ্রতাই মহন্ব-লাভের হেতু, চঞ্চল-চিন্ত ব্ক্কিরাই ক্ষুত্র; 

ইহার! পরস্পরের সঙ্গে বিবাদ, কলহ ও অন্যের ঈর্ষা করিয়! 

থাঁকে। স্থিরচিস্ত পুরুষেরাই শাস্ত, ধীর। পুথিবী, অস্তরীক্ষ, 

স্চোঃ, পর্বত, রক্ষ প্রভৃতি পদার্থ যেন ধ্যান-গ্রস্ত হইয়া নিশ্চল 
ভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে । এই ধ্যানকে ব্রহ্ম বোধে ভাবনা 

করিবে । ধাহারা একাগ্রতাকে ব্রহ্মশক্তি-বোধে %* ভাবনা করেন, 

নি 

* এ স্থলেও, শ্রুতি যে নিদেশ করিয়াছেন,--“পর্ববত, বৃক্ষ, দেও 
পৃথিবী যেন ধ্যানগ্রস্ত হইয়। নিশ্চল ভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে”_-ইহার ৪ 
অভিপ্রায় সর্ধ পদার্থে ব্রন্মস্বরূপ-ভাবনা । 1? সসথক্ষু ব্রহ্মচৈভগ্ভের স্থষ্টি- 

সংকল্পে শ্রকাঁগ্রত! যেন বিশ্বের যাবতীয় পদার্থে অনুস্থযত হইয়া রহিয়াছে । 



নারদ-সনগুকুমার-সংবাদ। ২৪৩ 
পাপ পর প্র উপর পি রন পপ রি পপি স্তর পরত 

তাহারা আপন ইচ্ছামত ধ্যারীদিগের লোকে গমনাগমন করতঃ 

ব্রহ্মানন্দ লাভ করিয়া থাকেন । 

এই একাগ্রতা হইতেও বিভ্ীন, *্* শ্রেষ্ঠ। জ্ঞান না 
থাকিলে, চিনের একাগ্রীতাদি কোন রুন্ভিই কার্য্যকর হইতে পারে 

না। জ্ভান-শক্তি আছে বলিয়াউ,--খথেদ, যজুর্বেবদাদি, পুণ্য- 

পাপ, স্বখ-দুঃখ, কাধ্য-অকার্্য প্রভৃতি সমুদায়ই বুঝিতে পারা 

যায়। বিজ্ঞানকে ব্রহ্মবোধে উপাসনা করা কর্তব্য । ধাহারা 

এই ভাবে বিজ্ঞানের ভাবনা করেন, তাহার জ্ঞানবিদ্গণের 

লৌকসকল জয় করিতে সমর্থ হন। 

প্রাকৃতিক বল,_বিদ্ঞান অপেক্ষা শ্রেত। যে শক্তির 
দ্বারা জয় পদার্থ বোধের মামর্থয ণ আমদের আছে, মনের 

সেই শক্তি 'বল নামে অভিহিত । আবার, এই “বল” শারীরিক 

উদ্ধানাদি-সামর্থযকেও লক্ষ্য করিয়া অভিহিত হয় । আমরা যে 

অন্ন গ্রহণ করিয়া থাকি, ৩দ্দারাই এই উভয় প্রকারের বল উদ্ভুত 

হয়। প্রকৃতির শক্তির নিকটে ভ্ভ্ানও পরাভব প্রাপ্ত হর । 

প্রকৃতির আশ্রয় ভিন্ন জ্ঞানের বহির্বিক।শ হইতে পারে না । 

জগতে নিরবচ্ছিন্ন চৈতন্য নাই । বিশ্বচৈতন্য ও প্রকৃতি 

মিশ্রিত। এই প্রাকৃতিক শক্তির বলেই__অস্তরীক্, ঘ্ভোৌঃ, 

পি শািশপসির্ল | পিন 

পপ ৪ পা নদ গরিব গাধা পাপ 

এই প্রকার ভাবনার নামই -বিশ্বে ব্রহ্ধ- দর্শন-প্রণালী। “্ধানৎ ন 

ভিজা তীষৈরনক্ঞরিতঃ গ্রত্যর-নস্তানঃ*--ভাষাকীর । 

%*. বিজ্ঞান---0০0৯/10৩, *বিজ্ঞানং- শাস্্রীর্ঘবিষয়ং জানম্,। | 

1 অর্থাৎ জ্ঞেয়-বস্তর দর্শন, শ্রবণ, মননাবি ক্রিয়া । 



২৪৪ উপনিষদের উপদেশ । 

পৃথিবী, পর্বত, বুক্ষ প্রভৃতি যাবতীয় পদার্থ বিধৃত রহিয়াছে । 

আন্তরিক শক্তি ও বহিঃ শক্তি--উভয়ই এই বল-শব্দ বাঁচ্য । 

অতএব, এই বলের উপরেই জ্ঞানশক্তির ক্রিরা নির্ভর করে। 

স্থতরাঁং ইহা শ্রেষ্ঠ । ' এই শক্তিকে ব্রচ্ধ-বোধে ভাবনা করা 

কর্তব্য । 

অন্নই,--বলের কারণ, স্থতরাং অন্ন,__বল হইতেও শ্রেষ্ঠ। 
তাপ একটি বল, কিন্ত তাপ বঞ্ধিত করিবার জন্য উপাদান,-- 

অর্থাৎ কাষ্ঠাদি না দিলে, তাঁপ থাকে না। সমুদয় শক্তিই কোন 
না কোন অন্ন ছারা পুষ্ট । অস্তরে-_মনঃ-শক্তি ও প্রীণ-শক্তি অন্ন- 
জলাদি দ্বারা পুষ্ট ; বাহিরে প্রাকৃতিক-শক্তি,কোন না কোন উপা- 

দান আশ্রয় করিয়া অভিব্যক্ত হয়। অতএব অন্নই- শক্তির 

প্রকাশ ও পরিপুষ্ঠির কারণ *্। , মনুষ্য, অন্নাদি আহ।র ছাড়িয়া 
দিলে, কিছু পরেই তাহার দর্শন-শ্রবণাঁদি সামর্থ্য তিরোহিত হইয়া 

ষাইবে। অতএব . এই অন্নকে, ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করিবে । 

হারা অন্ন ও অন্নাশ্রিত বলের উপাসন! করেন, তাহাদের 

স্পা রা পলা পর পচ ই পাপ পপ পপ ০২০৮. ০১০০ জপ এ “পা রাস গজ পালা 

*  বলকে-0109690, এবং অন্নকে- 297 বলা যাইতে পারে । 

শক্তি, তাহার আধার-ব্যতীত ক্রিয়। করিতে পারে নাঁ। এ সম্বন্ধে 

*স্বেতক্তুর উপাধ্যানে? বিস্তৃত আলোচনা করা গ্রিয়াছে। এই জড়-শক্তি 

বর্দি মন্ুষ্যাদির দেহ ও ইন্জিয়াদি নিম্মীণ না করিয়। দিত, তৰে শব্ধ- 

সপর্শীনি ক্ানের9 অভিব্যক্তি হইতে পারিত না। এই জন্তই শ্রুতি) 

বিস্তান অপেক্ষাও জড়ীয় বলকে শ্রেষ্ঠ' বলিয়াছেন । 



নারদ-সনগুকুমার-লংবাদ । ২৪৫ 

স্ব-ইচছানুসারে, সমুদয় অন্নাত্বক ও শক্ত্যাআ্বক লোক বশীভূত 
হয়। 

অন্ন হইডে জল শ্রেন্ঠ। অপ্ শক্তিই, পার্থিব-শক্তির 
কারণ। শক্তি ও শক্তির আধার, উত্উয়ই যখন ঘনীভূত হইতে 
থাকে, তখনই প্রথমে স্থুল জলীর-তাবে ও পরে কঠিন 
পার্থিব-ভাবে ঘনীভূত হয়। এই জন্যই,-জল আন্নের কারণ 
বলিয়া, স্থবৃষ্টি না হইলে অন্নের ছুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। জলীয়- 
পরমাণুই আরো! সংহত হুইয়, পৃথিবী-পরমাপুতে পরিণত 
হইয়াছে। পৃথিবী, অন্তরীক্ষ, দে]ঃ, দেব, মনুষ্য, পশু-পক্ষী, 
তৃণ-বনস্পতি।__সমুদয়ই জলীয়-পরমাঁণুরই বিকার। এই 
অপ্-শক্তিকে ব্রহ্ম -বোঁধে উপাসনা করা কর্তব্য । | 

জল হইতে তেজঃ-শক্তি শ্রেন্ঠ। তেজঃ হইতে সুষ্ষন বায়ূ 
শ্রেষ্ঠ, এবং এই বাযুহইতে আকাশ শ্রেষ্ঠ &। কার্ধ্য-কারণ- 
সুত্রে ইহার! পরস্পর বিধৃত আছে । আকাশ-শক্তি,_-বায়ু- 

শক্তিতে পরিণত হয়। ইহারাই শক্তির অদৃশ্য রূপ। শক্তি 
মহাকাশের এক দেশে আক্ম-প্রকাশ করিতে গেলেই, স্পন্দন- 

* মূলে “বায়ুর' উল্লেখ নাই। তাহার কারণ এই যে»'ছান্দোগ্যে 
কেবল স্থল ভূতাণুর অভিব্যক্তি কথ। আছে । তেজঃ বলাতেই তাহার 
সঙ্গে বাঘু (2106190 ) আছে বুঝিতে হইবে। এইজন্তই ভাব্যকার 

বলিয়াছেন--“তেজসা সহোক্তো বাঁছুরিতি পৃথগিহ নোর্তঃ। আকাশে 

বাযু-সহিতগ্ত তেজসঃ কারণম্” 



২৪৬ উপনিষদের উপদেশ [ 
লিসানি তামিল পিসির সি আসি পাটি লাপীরশিশলাসিরা ৯ ছি সিরাত শট পরি লীপসিএতাি লি পি পাস শি এপি ৯ উপপাসলরী ্ সি সি 

রূপে ** অভিব্যক্ত না হইয়! পারে নাঁ। কম্পন হইলেই হাহা 

শব্ধীকারে ও স্পর্শাকারে অভিব্যক্ত হইবে । আবার, আণবিক 

গতি (স্পর্শ) হইতেই তাপ ( তেজঃ ) এবং তাহারই অবস্থাস্তর 

জল-নামে অভিব্যক্ত । যেখানে তাপের হ্রাস বা ক্ষয়, তাহারই 

ফলে জল ণ'। জলেরই সংহত অবস্থা পৃথিবী £। এইরূপে এক 

সূন্মম আঁকাশ-শক্তিই ২ ক্রমে ঘনাভূত হইয়া স্কুল, কঠিন 

পৃথিবী (অন্ন) কবূপে পরিণত হইয়াছে । এই আকাশাদি 

পঞ্চ-শক্তিকে, ব্রহ্ষশক্তিরপে টপাসনা করা কর্তব্য । এই 

উপাসনার ফলে এই শক্তি-গুলি নিজের আরভ্তীকৃত হয়”। 
নারদ এই পর্য্যন্ত শ্নিয়' মনে মনে উপদিষ্ট বিষয়গুলি 

বিশেষ করিয়। আলোচনা করিতে লাগিলেন । তহুপরে মহর্ষি 

স্বনৎকুমারকে জিজ্ঞালা করিলেন, _-“মহর্মে! এই আকাশ-শক্তি 

হইতে আর কি কিছু শ্রেষ্ঠ পদার্থ নাই £ যদি থাকে, তবে 
তাহাও আমাকে অনু গ্রহ পূর্বক বলিয়। দিন"? | 

মহর্ষি সনতকুমার বলিতে লাগিলেন, _*্হা ! আকাশ 
সাল লা ৮ লাস এপ আতপ ৯ ৯ চা এ বাপ্পা শপ পপ পপ পপিসপাসীপাল অক পু ৭ তত পি লি শি তি পিপল পাত পন শা পবা বিসিক জান পাল সাপ পাদ উপ পাদ এ ৮ ধনী এ 

ক পান: 155 01). 

1 জল-৮”10010 টি, 

$£ পৃথিবী--59114 0০110, শঙ্করাচাধ্য অন্যত্র বলিয়াছিলেন--অগ্নেঃ 

পার্থিবং বা 'অপাঁং ব। ধাতুমনাশ্রিত্য ই *রভূ ভবৎ স্বাতস্তোণাত্মলাভো নাস্তি? | 
আবাঁর,--তেজসা! বাহ্যান্তঃপচামানঃ যোইপাংশবঃ স লমহন্ভত সা 

পৃথিব্যভবৎ” || 
$ আকাশশক্তি--অর্থাৎ স্পনদন-শক্ি বিশিষ্ট আকাশ । 



নারদ-সনগ্কুমার-সংবাদ । ২৪৭ 
স্পিনার ক টিপ” পা রা” পর স্ব বার সর ৬ ব্রন 

অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠবস্ত আছে । ম্মৃতিশক্তি,_আকাশ হইতেও 
শ্রেষ্ঠ *। স্মৃতিশক্তি আছে বলিয়াই, বিশ্বস্থ তাঁবৎ পদার্থ 
বিদ্যমান আছে। অস্তর্গতের উপরেই, বাহা-জগতের অস্তিত্ব 

নির্ভর করে। বিষয়ীর জ্ভঞানেই,ঞ্জ্রেযবিষয়ের অস্তিত্ব । 

স্মৃতিশক্তি, সেই বিষয়ীর একটা প্রধান শক্তি । স্বৃতি না থাকিলে 

কেহই কোন কথা বুঝিতে পারিত না; কোন চিন্তা করিতে 
পারিত না; কোন বিষয়ের জ্ঞানও হইতে পারিত না। বৃক্ষ; 

পর্বত, পুজ্র, পশু প্রভৃতি বিষয়বর্গ এবং উহাদের জ্ঞান, 

স্মৃতি-শক্তির উপরেই নির্ভর করে। সমুদয় পদার্থ ই, স্ুতি-শক্তির 
বলে, আমাদের পরিচিত হয়; নতুবা কে কাহাকে চিনিতে 

পারিত? তুমি বাহিরে একটা রূপ দেখিলে, বা একটী পুষ্পের 
গন্ধ পাইলে; এস্থলে বর্তমান কালের অনুভূত এই রূপ বা 

গন্ধটা,__পূর্ববানুভূত রূপ ঝা! গগ্ধ হইতে বিভিন্ন, কিন্যা পূর্ববানুভূত 
রূপ বা গন্ধের অনুরূপ, এইপ্রকার স্মৃতি না হইলে, আমাদের 

রূপ বা গন্ধের অনুভূতিই হইতে পারিত না। এই সাদৃশ্য 
ও বিসদৃশ-বৌধের স্মৃতি মানস-পটে অঙ্কিত না থাকিলে,_-কি 

বি শপ পাপা অপ পাঠ এ আগ পা পপি ৯০০ উস পা ৬ পাপী নিপা পাস 

* পুর্ব্বে দেখান হইয়াছে যে, জড়-শক্তি যদি অন্তঃকরণাদি-রূপে 
পরিণত না হইত, তবে জ্ঞীনেরই অভিব্যক্তি হইতে পাঁরিত না; এখন 

দেখান হইতেছে অস্তর্জগতের উপরেই বাস জড়-জগৎ নির্ভর করে। তবেই 

দাড়াইতেছে যে,--চৈতন্য ও শক্তি উভয়ই পরস্পর পরম্পরের উপর নির্ভর 
করে; এককে ছাড়িয়া অন্তকে বুঝা বায় না। 



২৪৮ উপনিষদের উপদেশ । 

বাহিক কি আন্তরিক, কোনও প্রকারের উপলব্ধি ব অনুভূতি 

হইত্তে পারিত. না। এই ন্বতি-শক্তি, _ব্রন্ষেরই শক্তিমাত্র ; 

শ্রন্গশক্তি রূপে ইহার ধ্যান বা ভাবনা করা কর্তব্য । 

এই স্মৃতি আবার,” আশা বা! কামনার উপরে প্রতিষ্ঠিত । 
অতএব আশা, স্মৃতি হইতে শ্রেঠ। আশা বা কামনাই, 
স্ৃতিশক্তির পৌষণ করে; কোন বিষয়ের কামনা হইতেই, 

তাহার স্থৃতি উদিত হয়। কামনা! না করিলে, স্মৃতির অভিব্যক্তি 

ছয় না| এই কামনাকে ব্রঙ্গবোধে * উপাসনা বা ভাবন! 

করিবে । 

স্মৃতি কামন৷ প্রভৃতি সমস্তই প্রাণ-শক্তিতে গ্রথিত রহিয়াছে । 

অতএব প্রাণ-শক্তিই সকল হইতে শ্রেষ্ঠ । নাম হইতে কামন৷ 
পর্য্যন্ত যত কিছু বলা হইয়াছে সমস্ত-গুলিই, পরস্পর কার্য্য- 

কারণ-সূত্রে বিধৃত। উহারা সকলেই স্মৃতিশক্তিতে প্রতিষ্ঠিত 
আছে এবং কামনার সুত্রে দৃঢ়রূপে আবদ্ধ রহিয়াছে । এই 
কামনা-শক্তির মূল আবার--প্রাণ-শক্তি । “এই বিশ্বব্যাপ্ত প্রাণ- 

শক্তি দ্বারা, বাহিক ও আন্তরিক যাবতীয় পদার্থই বিধৃত 

বাবসা 

* প্রজাস্থপ্টির কামন! করিয়াই, প্রজাপতি, পূর্বকল্পীর-স্থষ্টির অনুরূপ, 

গ্রজাবর্গকে তাহার স্বতিতে প্রাছভুতি করান ; তাহাই অভিব্যক্ত হয় | 
কামনাই স্মষ্টির মূল; এই কামনাই বিশ্বের যাবতীয় পদার্থে অনুস্থ্যত 

ভুইয়া রহিয়াছে । ক্রক্গ-চৈতন্তের, স্থতিপটে, নাঁম-প অব্যক্ত-ভাঁবে 

নিহিত ছি, তাহাই তাহার কামনা-বলে 'অভিব্যক্ত হইয়া পড়িয়াছে। 



নারদ-সনগুকুমার-সংবাঁদ । ২৪৯ 
খাচাাঞচচরারাগানারারচচগা০লস্ররাঞলজিস্ইিনটানকাজ! 

রহিয়াছে *। রথ-চক্রের অরগুলি ণ' যেমন, উহার মেরুদণ্ডে 

গ্রুথিত থাকে; তক্রপ নামাদি যাবতীয় পদার্থই, এই প্রাণ- 

শক্তিতে গ্রথিত রহিয়াছে । ব্র্গ-চৈতন্যের সংস্ল্প, প্রাণ-স্পন্দন- 

ব্ূপে প্রকাশিত হইয়া, $-_সকল-শক্তিত্্ মূল হইয়াছে! ইহাই 

আকাশে শব, জড়ে গতি খা, উদ্ভিদে প্রীণ-ক্রিয়া; এবং 

প্রাণি-রাজ্যে জ্ঞান-শক্তি,এই প্রীণ-শক্তিরই শেষ-অভি- 

ব্যক্তি 1। সৃষ্টির মূলে, জ্ঞানের যে কল্পনা হইয়াছিল এই 
শি এ এ পপ আন এ উপ ৬৯- সপ পা 

* “সর্বএব দ্বিপ্রকারঃ, অস্তঃ প্রাণ উপষ্টস্তকো ( ইন্জিয়াদিকর্ণ ) 
গৃহস্তেব স্তস্তাদি লক্ষণঃ ঝহ্শ্চ কার্য লক্ষণোই (স্ুলদেহঃ) প্রকাশক£৮-- 

শঙ্করাঁচার্য 
+ অন্--১19 8:05. 

£. মেরুদণ্ড ৪৮০. 

৪ প্রাগ্তৎপন্তেঃ স্িমিতমনিষ্পন্দ মসদিবসৎকার্ধাভিমুখং সৎ 
ঈষছুপজাত-প্রবৃন্তি সদাসীৎ। ততোইপি লব্ধপরিষ্পন্দৎ ততৎসমভবৎ, 

অস্কুরীভূতমিব বীজম্--ছা০ভা০। 
গ্ গতি--101192, 

| শপ্রাণশক্তি,_-ইঞ্জিয়াদিরূপে পরিণত না হইলে, তদ্যোগে জ্ঞানের 

বিকাশ হইতে পারিত না। শঙ্করাচার্য্যের কথা শুন্ুন্--"শরীরদেশে 

বুঢ়েযু তু করণেষু বিজ্ঞানময় উপলভ্যতে | শরীরে হি করণাঁনি অধি- 

ঠিভাঁনি প্রলন্ধাত্বকাঁনি উপলন্ধিতবারং ভবস্তি”। *্প্রাণন্ত বৃততিবাঁগা- 
দিভ্যঃ পুর্ব্বং ভবতি, চক্ষুরাদিস্থানাঁবয়বনিষ্পত্তৌ সত্যাৎ পশ্টাদ্বাগাদীনাৎ 

বৃত্তিলীতঃ” | অন্তস্থলে শঙ্কর বলিয়াছেন-_-প্রীণরূপেগ হি রূপ 
বস্তীতরাণি করণানি ; (ক ) চলনাত্মকেন, (খ) স্বেন চ গ্রকাশাত্মনা ৷ ন 



২৫৩ উপনিষদের উপদেশ । 
০পিসরসিতাসল সিস্ট সি 

স্থষ্টি-কল্পনাই অনুকম্পনরূপে __ স্পন্দনরূপে- অভিব্যন্ত *%। 

প্রাণ-শক্তিই, অন্ুকম্পনরূপে বিশ্বের সমুদয় ক্রিয়া নির্বাহ 

করিতেছে ণ'। জীবের স্থৃযুপ্তি কালে, এই প্রাণ-শক্তিই 
স্পপক | পশশীশ তে প্শ  পীপি শী। পশলা স্পপপশীপান পিন ৩ ০ চু ০ 

হি প্রাণাদন্াত্র চলনাত্মবত্বোপপন্তিত ব্যাপার-পুববকাণোব হি সর্বদা 

করণানি ব্ববাপারেষু লক্ষ্যন্তে ইতি প্রীণাত্মকত! সর্ধকরণস্তশ ( বুঃ উঃ) 
প্রকাশাত্মন] চ৮--এই উন্তি ছারা আর একটা চমত্কার তত্ব পাওয়া 

যাইতেছে । উন্জ্য়মাত্রহ প্রকাশাজ্মক ও ক্রিয়াত্মক ৷ পদাথ-প্রকীশ ? 

_-উত্িকেবর্গের এক সামগ্য । জগৎ যখন প্রাণমর়, প্রাণেরই অভিব্যক্তি, 

--তথন প্রাণের ক্রিয়াবন্বের সঙ্গে সঙ্গে, প্রকাধীকত্ব ৪ আছে । প্রাণীতে, 

বিশেষত, মন্থযো, এই প্রকাশকত্বট্রকু বিশেষ অভিবাক্ত। এঠ জন্টুই 
আনব বলিযান্ছি যেজ্ঞান (শব্দস্পশাদি বিশেষ বিশেষ বোধ ) এই 
প্রাণ শক্তরই শেন অভিব্যক্তি । অতএব এ কথা আসিতেছে ষে 

সেই প্রাণশক্তি গোড়া হহতেই জ্ঞান (প্রকাশক্ত্ব ) মিলিত। অর্থাৎ 

জ্ঞান +প্রাণ,। অথব। ব্রহ্ম ও ত্রহ্ম-শত্তিই এ বিশ্বের মূল। এই জন্তই 
উভরেয় আরণ্যকের ২২ প্রাণকে পপ্রজ্ঞামসন” রলা হইয়াছে এবং ভাবা 

এই--প্প্িজ্ঞর়। আত্মভূতয়! নিভ্যমবিধুক্তঃ প্রাণ ইত্ভাভিপ্রায়ঃ 1 “প্রাণএব 

প্রজ্ঞাত্বা”--ভাষ্যকার । 

* “গ্রীণ ৎপন্ভেঃ স্তিমিতহ -কাঁ্ধযাভিমুখ মীষছুপজা-প্রবৃত্তি সদা- 

পীৎ। তুতাপি লন্ষপরিষ্পন্দং'-১-*অস্কুরীভূ তমি ববীজম্--ছা০ ভ1০ ॥ 

নুদয়ং বিশ্বমস্তপ-যুন্তক ২1১৪ “যে! বে প্রাণঃ সা প্রজ্ঞা । “প্রাণশ্চ 
প্রজ্ঞানমাত্রম”-_মৈ০ উ০ | 

1 “দর্ধাক্রিয়া নামরূপন্যঙ্গ্যা প্রীণা শ্রয়াচ”- বৃ ভাও। পথ্রাণঃ 

সর্ধপরিষ্পন্দবৃৎ”--বু০ ভা ॥ 



নারদ-সনৎ্কুমার-্দংবাদ । ২৫১ 
০০ এটি পি তি উট জান নিট সততা সিটি লে সিস্ট পি কী সপন 

জাগরিত রহিয়, দৈহিক-ক্রিয়া নির্বাহিত করেছ । এই 

প্রাণ-শক্তির ক্রিয়া, জীবের আয়ত্ত নহে, ইহ প্রায় জীবের 

অন্ভ্তাতসারেই, ক্রিয়া সম্পাদন করিয়! থাকে 11 জীবদেহে 

রস-শোণিতাদির পরিচালন দ্বারা দেহের পোষণ, ধারণ, বদ্ধন 

এবং চক্ষুঃ কর্ণ দি ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠান-স্থান নির্মাণ করিয়া দেওয়া 
এই প্রাণ-শভ্ির কার্য । এই প্রাণশক্তি হইতেই, ইক্ড্রিয়াদির 

শক্তিও প্রাদুভৃতি। এই প্রাণই, আদিত্য, ?% অগ্রযাদি রূপে 
ক্রিয়। নির্বাহ করিতেছে । জড়ীয় ও জৈবিক সমুদয় ক্রিয়ার 
মুলে, এই প্রাণের অন্ুকম্পন বর্তমান রহিয়াছে । এই প্রাণই 

₹হত হইয়া, বিবিধ পদার্থের আকার ধারণ করিয়। বিশ্বে 

রহিয়াছে $। এই প্রাণের উত্ক্রমণ হইলে, সমুদয় ইকন্ড্রিয়ের 

*. “প্রাণীগনয় এব এ হস্মন্ পুরে জাগ্রতি” প্রত ৪হাত। 
+ এইজলউ পুততে শ্রীণকে এঅবিজ্ঞাত শব্দে নির্দেশ করা 

হইয়াছে । “ষত্কঞ্চ অবিজ্ঞাতং প্রাণস্ত তদ্রপম্”_-বুই উঠ ৩11৪1 
১. “এযোইগ্রিস্তপতি এব ছর্যাহ” ইতাদি প্রশ্ হা৫। 

“অগ্যাদি ভাচন্দ্রদিশ$- বায়ুং গ্রবিশস্তি বায়ো জায়স্তে বাষৌ প্রতিষ্ঠিতা,_ 

বায়োঃ পরিস্পন্দাত্বকত্বা ।:.'বায়োঃ প্রাণস্ত চ অভেদঃ পরিস্পন্দাত্বকত্বাৎ 

এব”সশঙ্করভাষ্য | পাঠক তবেই দেখুন, অধিটৈব, অধিভূত ও অধ্যাত্ম- 

পদ্ার্থমাত্রই প্রাণ স্বরূপ হইতেছে; অতএব পরিস্পন্দাম্মক শ্রীণশক্কিই 

বিশ্বাকীরে পরিণত হইয়াছে,--ইহাই ক্রতির মত। 

$ মূলে আরে কয়েকটা কথা৷ আছে,তাহ! এই-__পপ্রাণই পিতা, প্রাণই 
মাতা; প্রাণই ভ্রাতা, প্রাণই ভগিনী, প্রাণই আচার্য । বতদিন দেহে 



২৫২ | উপনিষদের উপদেশ । 
সি 

ক্রিয়া স্তব্ধ হয়। মৃত্যুকালে সমুদয় শক্তি, এই প্রীণ-শক্তিতেই 
বিলীন হুইয়া যায়। এই প্রাণই ব্রন্মা। যিনি প্রাণ-শক্তিকে 
জানিতে পারিয়াছেন, তাহাকে *“অতিবাদী” বলা যাইতে পারেছ। 

নারদ, এই প্রাণনশক্তিকেই ব্রহ্ম বলিয়া ধারণ! করিয়া 

লইলেন। সনশুকুমার দেখিলেন যে, সর্বব-বিকারাতীত ব্রন্ষের 

জ্ঞান, এখনও, নারদের হয় নাই। প্রাণ ত বিকারাত্মক,-- 

পরিণামশীল । ব্রক্ষগ-পদার্থথ বিকারের অভীত--অপরিণামী। 

ঘাহা সমুদয় বিকারের অতীত, যাহা পরম-সত্য ;- এরূপ 

পদার্থকে যিনি জানেন, তিনি প্রকৃতপক্ষে “অতিবাদী” | যিনি 
প্রাণের স্বরূপ বুঝিতে পারিয়াছেন, অন্য নামাদি বস্থর তুলনায় 

তাহাকে আপেক্ষিক ভাবে “অভিবাঁদী” বল! যাইতে পারে। 

কিন্তু প্রকৃতরূপে তাহাকে “অতিবাদী” বলা যায় না। নারদ, 

আপেক্ষিক ভাবে *অতিবাদীর” পদবীতে আরূঢ় হইয়াছেন মাত্র । 
কিন্তু, সনগুকুমার বুঝিলেন যে, পরম-সত্যকে জানিয়া নারদ 

এখনও প্রকৃত অতিবাদীর পদবী লাভ ফরিতে পারেন নাই, 

তাই তিনি নারদকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 

*্যিনি সর্বববিকারাতীত পরম-সত্য পদার্থের অভিজ্ঞতা লাভ 

করিয়াছেন, তিনি আর বিকারী-পদার্থে সন্তোবলাভ করিতে 
কপ শী ক পন শপ সপ ক পা পাপা 

প্রাণ আছে ততদিনই পিতৃত্বাদদি ব্যবহার ; ততদিনই যদি কেহ রি পিতামাতা 

প্রভৃতির প্রতি কর্কশ বাক্য প্রয়োগ করে, তাহাকে লোকে নিন্দা! করিয়া 
থাকে । প্রাণ দেহ ছাড়িয়! গেলে, তখন যদি পিতামাতা প্রভৃতিকে কেহ 

'অগ্নিতেও দগ্ধ করে, তখন আর কেহ তাহার নিন্দা করে না। 



নারদ-সনশুকুমার-সংবাদ । ২৫৩ 
০০০০০ $ বসব 

পারেন না। কেননা যাহ! বিকারী, তাহ নানমাত্র, তাহ? 

অসত্য । পরম-কারণ হইতে পৃথকভাবে; এই কার্য্য-কারণাত্মক 

বিকারি-পদার্থ গুলির স্বাধীন-সন্তা নাই। ব্রহ্ম-সন্তা ব্যতীত কোন 

পদার্থেরই স্বতন্ত্র সন্তা থাকিতে পারে 'না। এই বিকাঁর-সকল, 
ব্রহ্মের পরিচায়করুপে; ত্রহ্ম-প্রীপ্তির সহাররূপে, ব্রহ্গা- 

স্বরূপাববোধের দ্বার-রূপে,_সত্যক্চ। নতুবা ইহারা মিথ্যা । 

অতএব ইহাদের সত্যতা, আপেক্ষিক মাত্র। সেই ব্রহ্গই 

একমাত্র পরম-দতা । বাহার এইরূপ বোঁধ জন্মিরাছে, তাহাকেই 

প্রকৃত জ্ঞানী পলা যায় & যাহাতে এইরূপ বোধ জন্মে, তভ্জন্য 

অভিলাবী হইতে হইবে । শ্রদ্ধা-সহকারে যিনি এইরূপ 

ভস্তানলাঁভের জন্য নিয়ত -মনঙলগ করেন, তিনিই প্রকৃত অধিকারী । 

অতএব শ্রদ্ধার সহিত, এই পুরম-সত্য পদার্থের বৌধের জন্য 

মনন করা কর্তব্য | যথাবিধি কর্তব্য-ক্রিরা সম্পাদন করতঃ, 

একাগ্র হইয়া, আচার্য্যের নিকটে সমুপবিষ্ট হইয়া, শ্রদ্ধীর সহিত, 
এই হু্ধানলাভের জন্য চেষ্টা করিবে। স্ুখ-প্রাপ্তির উদ্দেশেই 
লোকে কাধে প্রবৃত্ত হইয়! থাকে । নিরতিশয় ব্রহ্মানন্দের 

লাভোদ্দেশেই। শ্রদ্ধালু সাধক, প্রকৃত জ্ঞানলাভে সচেষ্ট 
হইবেন। যাহা ভূম।? যাহা! অপরিমিত পদার্থ, তাহাতেই সুখ 

আছে, পরিমিত পদার্থ হখ দিতে পারে না। অতএব এই 
শপ বক ক পপ জাল পাপা পাল 

চক 

* “স্তাত্বংবিকারস্ত ন পরমার্থাপেক্ষং কিংতহে ? ইন্জিয় বিষয়াপেক্ষং 
সচ্চত্যচ্চ ইতি সত্যমুক্ত, তন্বারেণচ পরমার্থসত্যস্যোপলদ্ধি বিবক্ষিতা” । 
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অপরিমিত আনন্দল'ভের উদ্দেশেই ক্রিয়া! করা কর্তন্য। যাহ 

পরিমিত, তাহার লাভের জন্য, উত্তরোত্তর তৃষ্গর রদ্ধিই হইতে 

থাকে ; এই তৃষ্ণখ-রদ্ধি হঃখের নিদান। ঘাঁহা অপরিমিত, 

সেখানে সমুদয় তৃষ্ণার পরিতৃপ্তি হইয়া গাকে । 
যেখানে ( ব্রহ্ম ভিন্ন ) পদা্থীষ্তরের পৃথকভাবে দর্শন ও 

আবণ হয় না, ভাহাই ভূমা,--তাহাই ভনন্ত ! সেখানে দর্শন ও 

শ্রবণ-কর্তীরও পার্থক্য-বোধ থাকে না। বেখানে পদার্থান্তরের 

দর্শন, শ্রেবণ ও প্রতীতি হয়,-তাহা অল্প, তাহা পরিমিত * | 

যাহা ভূমা,__ তাহা অম্থত 3 যাহা অল্প,*-তাহা মত্র্য । সেই 

ভূমা, আত্ম-মহিমায় নিত্য প্রতিভিত আছেন । অবিদ্যাবস্থাষ, 

বন্তস্তরের জ্ঞান ও দর্শনাদি হইয়া থাকে, অর্থাৎ প্রত্যেক 
পদার্থকেই এক একটা স্বতন্ত্র তন্ত্র পদার্থ বলিয়া মনে হয় । 

কিন্তু অদ্বৈত-বোধ প্রতিষ্টিত ভইলে, ব্রহ্ষ-অস্তা হইতে কোন 
পদার্থকেই স্বতন্ত্র বলিয়া বোধ করিতে পারা যায় না। পদার্থ- 
মাত্রই, ব্রহ্ম-স্বরূপের পরিচায়করূপে তখন প্রতীত হতে থাকে ; 
স্থতরাং এক ব্রহ্ম-সভ্তা হইতে ভিন্নভাবে £খন মার কোন নাম- 

রূপেরই অন্তিহ-বোধ থাকে না। মনুষ্যাদির র মহিম1,_-গে। অশ্ব 
সপ জিত পপ শপ তা * পপ পিন? শপ ও পাপ আশ পা উ পক 

* ঘ্অল্প। জিত বলা হইয়াছিল যে, য5দিন্ মা অববদযা আছে, কেবল 

ততদিনই এইরূপ পার্থক্য বোধ, খণ্ড খণ্ড বস্তুর বোধ থাকে 1 যতপ্রকার 
পদার্থ আছে, সকলই নাম-রপাম্রক | দ্পের শ্রীহক চক্ষুরিজ্তিয্ন ও 
নামের গ্রাহক শ্রবণেজ্িয়। এইজন্তই হল সন্ত ইন্ছরিয়ের আর উল্লেখ 
করা হয় নাই। 
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প্রভৃতি রশ্বর্ষ্ের উপরেই প্রতি ত্টিত। কিন্তু ব্রহ্ষের মহিমা, 

কোন পদার্ধান্তরের উপরে নির্ভর করে না। তীহার মহত্ব, 

আপনাতেই নিত্য-প্রতিঠি 51 ইনি অনন্ত বলিয়া,-__ইহা হইতে 
ভিন্ন কোন পদার্থ নাই। স্ততরাং এই ভূমাই,_ উর্দে-অধে, পূর্বের্- 

পশ্চিমে, উত্তরে-দক্ষিণে বর্তমান % 1 ইনিই সর্বত্র, ইনিই সকল। 

“আমি” বলিতে যাহা বুঝায়, তাহাও সেই ভূমা ব্রচ্মপদার্থ। 

সুতরাং আমিই,-_উদ্দে-অধে, পুর্ব্ব-পশ্চিমে, উত্তরে-দক্ষিণে 
নিয়ত বর্তমান রহিয়াছি ৭*। 

এই ভূমা-চৈতন্যই+ “আত্মডি। সুতরাং আত্মাই_ উর্ধে, 
নিঙ্গে, পুর্বে-পশ্চিমে, উত্তরে-দক্ষিণে সদা বর্তমান আছেন । এ: 

আাত্বাই সকল; আত! হইতে ভিন্ন-ভাবে, আতু-নিরপেক্ষ- 

ভাবে,_-কাহারই পৃথক্ সত্তা ঝ পুথক্ ক্রিয়া নাই। এই ভাবে 

ধিনি আম্মাকে জানিতে পারেন; যিনি পদার্ধান্তর না দেখিয়া, 

পদার্থমাত্রকে আত্মা-স্বরূপেই দর্শন করিতে পারেন; তাহার 

একমাত্র প্রীতি সেই মাভ্ঞাতেই স্তাপিত হয়। সাধারণ লোক 

পার্থিব “কামিনী-কাঞ্চনে' অনুরক্ত হয়। কিন্তু প্রকৃত-জ্ঞানীর 

সেরূপ অন্ুরক্তি থাকে না। তাহার রীতি কেবল আত্মাতেই 
০ তিন পপ পপ পপ টি সর পালা হা জজ পানা আশি এত ০০ জা সপ তক পপ ৯ 

* অর্থাৎ সেই সত্তা বাতীত কোন বত যখন স্বতন্ত্র নহে, ভিন্ন নহে, 

তখন তিনিই উর্ধে, তিনিই নিম, তিনিই সর্বত্র | 

1 এততম্বারা, জীব যে সেই ভূম! হইতে স্বতন্ত্র ব্ত নহে, তাহাই কথিত 
হইল | ৰ 

£ এতন্্বীরা দেহাঁদি যে আত্মা নহে, ভাহাই কথিত হইল 



২৫৬ উপনিষদের উপদেশ । 

কেন্দ্রীভূত হয়। সাধারণ লোক বৈষয়িক বিবিধ আনন্দে রত 
হয়। কিন্তু জ্ঞানীর আনন্দ কেবল আত্মা হইতেই সঞ্জাত হইয়া 
থাকে। এই জ্ঞানী-ব্যক্তির যতদিন শরীর থাকে, ততদিন 
ইহুলোকেই তাহার স্বর্গ-্থুখ অনুভূত হয়। দেহ-ত্যাের পরও 
তাহার মে আনন্দের বিচ্যুতি হয় না। তিনি তখন স্বাধীন ও 
মুক্ত হন। াঁহাঁদের দ্বৈত-বোধ আছে, তাহার! এরূপ স্বাধীনতা 
পাইতে পারেন না। কোন লোকেই তীহার স্বাধান স্বেচ্ছাচরণ 
হয় না। কেন না, তাহার আত্য-সত্। হইতে স্বতন্ত্রভাবে 

পর্দার্থান্তরের প্রভীতি তিরোহিত হয় নাই । সেই পদার্থান্তরই,_- 

তাহার স্বাধীনতার প্রতিরোধক | 

এইরূপে ধাঁহার অদ্বৈত-বোধ প্রতিষ্ঠালাভ করিরাছে, তাহার 
জানে, সমুদয় পদার্থই আন্ম। হইতে উৎপন্ন ও আত্মাতেই বিলীন 
বলিয়া বোধ জন্মে । অজ্ঞানাবস্থাতেই কেবল, সমুদর পদার্থ 

পদার্থাম্তর হইতে উৎপন্ন ও পদার্থান্তরে বিনাশ প্রাপ্ত হয় বলিয়া 

প্রতীতি হুইয়া থাকে । জ্ঞানী জানেন,__আত! হইতে প্রাণ 

ন্মিয়াছে। আত্ম! হইতেই আশা, আত্মা হইতেই স্মৃতি, আতা 

হইতেই আকাশ, তেজঃ ও জল প্রাছুড় তি হইয়াছে ও আত্মাতেই 
উহার তিরোহিত হুইয়। যাইবে । আত্ম। হইতে অন্ন, আত্মা 

হইতে বল, আত্মা হইতে বিজ্ঞান, আত্ম। হইতে ধ্যান, আত্মা 
হইতে চির, আত্ম! হইতে সংকল্প ও মন, এবং আতা হইতেই 
বাকা, নাম ও কর্ণ প্রাহুভৃ তি হইয়া! থাকে । তাঁহার চক্ষে, এই 
লির অক্ষ-নিরপেক্ষ বা আতু-নিরপেক্ষ সত থাকে না । 
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নারদ-সনৎকুমার-সংবাদ । ২৫৭ 
পাপ 

এইরূপ জ্ঞানীর চক্ষে স্থখ-হুঃখ, রোগ-তাপাদি কিছুই থাকে 

না। সমস্ত বস্তরকে তিনি আত্মাতেই দর্শন করেন। স্ৃতরাং 

কোন বন্ত্ুই তাহার অপ্রাপ্ত থাকে না। স্থির পরে সেই এক 

আত্মাই বহুবিধ আকারে দেখা দিয়াছেন ; প্রলয়ে তাহাই আবার 

সেই একত্রে পরিণত হইয়। যাইবে । 

বিষয়ের পার্থক্য-বোধ ( অবিদ্যা ) এবং বিষয়-কাঁমনাই, 

আত্ম-চ্তানের- আত্ম-প্রাপ্তির মহাবিদ্ধ । অস্তঃকরণের এই 

অবিদ্যা ও বিষয়-কামনারূপ মলিনত। পরিক্কত করিয়। দিতে 

পারিলে, এই বিশ্ব অন্ত্হত হয়। বিষয়-দর্শনের পরিবর্ে, বিষয়ে 

ব্রদ্ম-দর্শন এবং বিষয়-কামনার পরিবর্তে ত্রহ্ম-প্রীপ্তি-কামন প্রতি- 

ভিত করিতে পারিলেই, অস্তঃকরণের মলিনত। দূর হইল । আমা- 
দের বিষয়-কীমনা রাগ-ছ্বেষ-চুলিত । রাগ-দ্বেষ-চালিত হইয়াই 

আমরা কন্মে প্রবৃস্ত হই। এই কন্ম, ব্রহ্ম-প্রাপ্তির কামন৷ দ্বারা 

পরিচালি ত হওয়া বিধেয় । তাহা হইলেই, ব্রহ্মাথ কনম্ম করা হয়। 

এই রূপে, অবিদ্যা, কাম ও কর্মম,এই তিনের মলিনতা দূর 

হয়। এই অবিদ্যা-কাম-কম্মকেই “হৃদয়-গ্রন্থি* বলিয়া কথিত 

হইয়াছে । এই “হৃদয়-গ্রন্থি' ভেদ হইলেই ব্রহ্মাত্ম-বোধ প্রতিষ্ঠিত 
হয়। এইব্পে অস্তঃকরণ বিশুদ্ধ করিতে পারিলে, বিশ্বের মু্তি 

রূপান্তর গ্রহণ করে; তখন প্রত্যেক পদার্থে ব্রহ্ম-স্বরূপেরই 

অনুভূতি এবং প্রত্যেক কণ্ম্ম ব্রহ্ম-প্রাপ্তির উদ্দেশেই সম্পাদিত 
হইতে থাকে। তখন আর শব্দ-স্পর্শাদি-বিষয়গুলিকে। প্রথক্ 

পৃথক্ ভাবে, এক একটী নিরবচ্ছিন্ন বিষয়-রূপে অনুভব থাকে না ঃ 
ৰ ১৭ 



২৫৮ উপনিষদের উপদেশ | 

তখন আর রাগ-দ্েষ-কামনা-চালিত হইয়া কোন বিষয় প্রাপ্তির 

লোভ ও বিষয-প্রাপ্তির জন্য কন্দ্দন থাকে না। জ্ঞান, বৈরাগ্য 

ও অভ্যাস দ্বার এইরূপে অন্তঃকরণের রাগছ্বেষাত্ুক ও 

অবিদ্যাত্বক পঙ্কিলনা মুছিয়া দিতে পারিলে, অস্তঃকরণ 

আত্তার প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশ করিতে সমর্থ হয়। তখন 

সেই নিম্মল অন্তঃকরণে ব্রন্ষের যে ছবি পতিত হয়, তাহাই 

যথার্থ জ্ঞান । আপনি যে আতৃ-বিদ্যার উপদেশ চাহিয়াছিলেন, 

ইহাই সেই আত্ম-বিদ্যা । নিয়ত-অত্যাস ও বৈরাগ্য ও ধ্যানাদি 

দ্বারা এই বিদ্যার অনুশীলন করিতে নিযুক্ত থাকুন ; আপনার 

ন্বতঃই সকল ছুঃখ-তাপ দুর হইয়া ষাউবে এবং আপনি অবিদ্যান্ধ- 
কার হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারিবেন” | 

 এইরূপে নারদ, মহর্ষি সনগুকুমীরের নিকটে আত্ম-বিদ্যার 
উপদেশ লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন । 

এই আখ্যায়িকা হইতে আমর ত্রহ্ম-বিষয়ে যে সকল তত্ব 

পাইয়াছি, এস্থলে তাহার একটী সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রদত্ত 

হইল-__ 

১। এই বিশ্বে তরঙ্গের পরশবর্ষ, অহিমা, শক্তি ও ভ্রান কতকটা 

বিকশিভ আছে । ব্রঙ্গই, নাম-রূপে অভিবাক্ত আছেন । 

২। নাম-রূপাত্মক বস্ত-নিচয় অবলম্বন করিয়াই ত্রক্মস্বরূপের বোধ 
জন্মিরা থাকে । | 

৩1 অন্তর্জগৎ্ৎ ও বহির্জগণ্জ কার্ধ্য-করিণ সম্বন্ধে সন্বদ্ধ । অস্তর্জগতের 

উপরেই বহির্জগতের অস্থিদ্থ নির্ভর করে। 
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নারদ-সনগ্কুমার-সংবাদ । ২৫৯ 

ত্রদ্ধশক্কি, প্রাথশক্তিন্ূপে বহুজগতে ও অন্তর্জগতে ক্রিয়াশীল। 

ব্রন্দ--প্রাণাদি সমুদয় বিকারের অতীত 1 

কোঁন বিষয়ের ব্রহ্ম সতত! হইতে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র সতা বা 

ক্রিয়া নাই । প্রতি পদার্থে ও প্রতিক্রিয়ায়, ত্রন্ন-সতার অনুভৰ 

প্রতিতঠিত করিতে হয় । 

পরমার্থচৈনহ্য 9 জীব-চৈতন্য স্বরূপ তঃ এক ও অভিন্ন । 

উজ্জ্িয়। বিশ্বের যে ছ্ব দেখাইয়া থাকে, উহা একান্ত সত্য 

নহে। আমাদের ক্রয় রাগ-ছ্বেষ-চালিত এবং আমাদের কামন! 

বহিবিষয়িণী । এই অবিদ্বা-কাম-কম্মই অন্তঃকরণের গ্রন্থি । 

জান, বিষয়-বৈরাঙ্গ্য এবং অভ্যাস ও ধ্যানাফি দ্বারা এই গ্রস্থির 

উচ্ছেদ ন! করিলে, প্রক্কৃত অদ্বৈত-জ্ঞান হইতে পারে না । 



তৃতীয় পরিচ্ছেদ । 

( ইন্দ্র-বিরোচন-সংবাঁদ ) 

,পুরাক।লে দেবাধিপতি ইন্দ্র ও অস্ত্ররদিগের অধীশ্বর বিরো- 
চন, অতি বিনীতবেশে ব্রজ্জ-বিদ্যার উপদেশ-প্রার্থী হইয়া, মহামতি 
প্রজাপতির নিকটে উপস্থিত হইলেন। ইহারা উভয়ে ব্রচ্মচধ্য 

দ্বারা চিন্ত-শুদ্ধি করতঃ, প্রজাপতির নিকটে করযোড়ে আপনাপন 

অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন। ব্রহ্ম কি পদার্থ, আত্মার স্বরূপ 

কি, এই বিষয় জানিবার জন্য উতস্থক হইয়। তাহারা প্রজাপতিকে 

বলিলেন,_-“ভগবন্! আপনি যে অনেকদিন হইল বলিয়া- 
ছিলেন যে, আত্মা--পাঁপরহিত, জর1-রহিত, মরণাতীত, শোক- 
শূন্য, ক্ষুধা-তৃষণা- -বিরহিত, সত্যকাম ও সত্য-সংকল্প ঃ এই আত্মার 

__আচার্ধ্য ও শাস্ত্রের উপদেশছ্বারা অন্বেষণ করিতে হইবে। 

এবং তাহাকে আত্ম-হৃদয়ে অনুভব করিতে হইবে । আমর! 

সেই আত্ম-তন্বের অনুসন্ধিগন্থ হইয়া অদ্য উপস্থিত হুইয়াছি, 

আমাদিগকে তদ্বিষষে উপদেশ প্রদান করুন্গ 

প্রজাপতি উভয়কেই ব্রক্ষ-বিজ্ঞান লাভের জন্য সমুতস্থক 



ইন্দ্র-বিরোচন-দংবাদ | ২৬১ 
সত দির পি শী আপীল অী লী জল সি 

দেখিয়া! বলিয়া দিলেন,_-”এই যে চক্ষুর মধ্যে “অক্ষি-পুরুষপকেঞ 

দেখিতেছ, ইনিই ব্রঙ্গপদার্থ। যোগিগণ বিষয়-সমূহ হইতে 
ইন্ড্িয়-বর্গকে প্রতিনিবন্ত করিয়া, সাংসারিক বিষয়-বাসনাকে 

দুরে পরিত্যাগ করিয়া, এই পদার্থেরই মতম্বষণ করিয়া থাঁকেন। 

ইহাকে পাইলে, বিশ্বের যাঁবভীর পদার্থের লাভ হয়। যিনি 

এই আত্মাকে জানিতে পারিয়াছেন, সমুদয় কামনা ও সমুদয় 

লোক তাহার হস্তগত হইয়া থাকে ! ইনি অমৃত, ইনি অভয়, 

ইনি ব্রঙ্গ”। ইন্দ্র ও বিরোচন উভয়ে, প্রজাপতির উপদেশের 

প্রকৃত মন্ম হৃদয়ঙ্গম কুরিছে না পারিয়া, “মক্ষি-পুরুষ” অর্থে, 

চক্ষে যে মনুষ্যের প্রতিবিদ্ পতিত হয় তাহাই মনে করিয়া, 
পপর নত পান পট সপে জলা পণ | ৮ 

০৬ 

শপ পতি শশী পপি সপন এপস সপ শশা  তস। আলাপন ৯ হা পীর 

সং অক্ষ শব রি স্থলে উপলক্ষণ মাত্র ; সমুদর ইয়ে গ্রতিনিধি- 

স্বরূপে অক্ষি রা বাবহাদ হইয়াছে । “অক্ষি-পুকুষ” অর্থ রা ষেঃ-- 

যিনি চক্ষুতীদি ইক্দজিয়ের নিয়ন্তা, চীলক 1 চন্ষুণীি উক্তরিয় দ্বারা ধিনি 

দর্শনাদি এপ্রয়া নিব্বাহ করেন, অর্থাৎ উকন্ধিয়সকল ধা শণ্ততে চালিত 

হইয়া দশনাদি-ক্রিয়-ক্ষঘত '% বিবযু গ্রহণে সমর্থ হইয়া খাঁতক। তবেই 

“অক্ষি-পুরুষের” প্রত অর্থ, ইন্দ্রিয়াদির প্রেরক, সেই শক্তিস্বরূপ 

ব্রহ্ম-চৈতন্য ৷ প্রজাপতি “অক্ষি-পুরুষ” শব্ধ এই অর্থেই বাবহার করিয়া 

ছিলেন। কিন্তু ইন্্র ও বিরোচন, প্রজাপতির অভিপ্রায় বুঝতে পারিলেন 
না। চক্ষে যে পুরুষছায়া পতিত হয় তাহাকেই, ইহার! “অক্ষি-পুরুষ” 

বলিয়া মনে করিয়! লইলেন। ইহার। বুঝিলেন বে, চক্ষুতে যে পুরুষের 
প্রতিবিদ্ব পড়িয়! থাঁকে, প্রজাপতি বুঝি সেই প্রতিবিষ্ব পুরুষকেই “অক্ষি- 

পুরুষ” বলিতেছেন । এ জন্বন্ধে বিশেষ আলোচনা এই আখ্যায়িকার 

শেষ অংশে কর! হইয়াছে । 



২৬২ উপনিষদের উপদেশ ॥ 
বক্তা 

জিজ্ঞাসা করিলেন,--পত্রক্ষণ ! পরিষ্কৃত খড়েগি ও জলে যে 

আত্মার €( শরীরের ) প্রতিবিম্ব পড়িয়া থাকে, তাহাই কি তবে 
ব্রদ্ষ” ? প্রজাপতি উত্তর করিলেন,--*বিনি চক্ষুতে থাকিয়া 

দর্শন করেন, আমি তীহাকেই ব্রক্ষ বলিয়াছি ; ইনিই অমৃত, 

ইনিই অভয়, ইনিই ব্রহ্ম” । ইন্দ্র ও বিরোচন উভয়েই প্রজা- 

পতির কথার নর্থ না! বুঝিয়া . অন্য প্রকার অর্থ গ্রহণ করিলেন 

বুবিয়াও, প্রজাপতি উ'হাদিগকে আর কিছু বলিলেন না । একটা 
পাত্রে জল ঢালিয়া দিয়! জিজ্ঞাসা করিলেন, _-তোমরা এই 

জলের মধ্যে কি দেখিতেছ” ? তাহার! উন্তব দ্িলেন,_-প্ভগবন্ ! 
লোম, নখ, শ্মশ্রু প্রভৃতির সহিত নিজেরই গ্তিবিশ্ব জলে 

পড়িয়াছে দেখিছেছি ; আমরা তবে আত্মাকেই প্রত্যক্ষ 

করিতেডি”। 

ইন্দ্র ও বিরোচন পূর্ব হইতেই প্রতিবিম্বকেই আত্মা বলিয়। 

মনে করিয়াছিলেন ; তাই তীহারা জলে নিপতিত আপনার 

ছায়াকে দর্শন করিয়া, তাহাদের আত্ম-গ্রত্যক্ষ হইয়াছে বলিয়।! 

সন্তোষ প্রকাশ করিলেন । প্রজাপতি দেখিলেন বে, ইহাদের 

ভ্রম এখনও দূর হইল নাঃ তাই তিনি পুনরায় বলিলেন*_ 
“তোমরা তোমাদের পরিধাঁনের বন্ধলাদি পরিত্যাগ কর ; কেশ, 

লোম, নখ ও শ্ম্র: প্রভৃতি ছেদন করিয়া আইস । উত্তম বসন, 

ভূষণ পরিধান করিয়া, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হুইয়া, পুনরায় এই 
জলের মধ্যে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখ”। প্রজাপতির হুদৃগত ভাব 
এই. হইয়াছিল যে, উত্তম বসন-ভূষণ পরিধান করিয়া জলে 
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ছায়া! দেখিলে; ইহা'র৷ বুঝিতে পারিবে যে শরীরের সহিত সংযুক্ত 
হইয়াই বসন-ভুষণের ছায়াও এখন জলে দেখিতে পাইবে এবং 

বুঝিতে পারিবে বে, পূর্বে জলে যাহার প্রতিবিম্ব প্রত্যক্ষ করিয়া- 
ছিল তাহা সেই শরারেরই এ্তিবিন্ব মাত্ত। নখ-লোমাদি কর্তৃন 

করিতে বলারও তাণ্ুপর্যয এই ছিল যে, নখ-লোমাদি যতক্ষণ 

শরীরে বন্ধমান ছিল, ততক্ষণই তাহার প্রতিবিম্ব দেখ! গিয়াছিল ; 

কত্তিত হইবার পর, আর তাহাদের প্রতিবিদ্ব পড়িবে না । 

স্ৃতরাং ইহারা বুঝিতে পারিবে ষে, নখ-লোমাদির ন্যায় শরীরও 

অস্থায়ী; কাজেই জলে পতিত প্রতিবিস্ব এবং প্রভিবিদ্থের 

আশ্রয় শরীর,__ইহারা* আত্মা নহে । কেবল ইহাই নহে; 

সখ, দুঃখ, রাগ, দ্বেষ প্রভৃতি_যাহাদিগকে লোকে আত্মার 

সহিত আিন্ন বলিয়া মনে করে__এগুলিও, বসন-ভূষণের ন্যায় 

অস্থায়ী; ইহারাও আত্ম। নহে। প্রজাপতি এইরূপ মনে 

করিয়াই, উ হাদিগকে বসন-ভূষণ পরিধান করিয়া ও নখ-লোমাদি 
কর্তন করিয়, পুন্রা জলে প্রতিবিম্ব দেখিতে উপদেশ দিয়া- 

ছিলেন। | 

ইন্দ্র ও বিরোচন, প্রজাপতির আদেশানুসারে নখ-লোমাদি 

ছেদন করিয়া এবং উত্তম বেশভূষা পরিয়া আসিলেন, ও কিয়” 

কাল জলে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিতে লাগিলেন,--“আমর! নিজের! 
যেমন নুপরিষ্কত, স্থবসন-ধারী ও ছিনন-কেশলোম হইয়াছি, 

এখন জলের মধ্যেও তাহাই দেখিতেছি, এবার আমাদের আত্ম” 
দর্শন ঘটিয়াছে; ইহাই তবে অজর, অমর, অশোক, আত্ম" 



২৬৪ উপনিষদের উপদেশ | 
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পদার্থ” । প্রজাপতি বুঝিলেন যে, ইহাদের ভ্রম ত অপনোদিত 

হইল না। ইন্দ্র ও বিরোচনের তখনও, দেহে আত্মবোধ নষ্ট 

হইল ন1। প্রজাপতি মনে করিলেন যে, আমি যে উপদেশ ও 

দৃষ্ীন্ত দিলাম, তদ্বিষয়ে পুনঃ পুনঃ চিন্তা করিতে করিতে কালে 
ইহাদের প্রকৃত জ্ঞান জন্মিবে। সেই জন্যই শান্ত-চিন্তে গম- 

নোন্মুখ ইন্দ্র ও বিরোচনকে, প্রজাপতি আর কিছু বলিলেন না । 
উ'হারা ফিরিয়া! গেলেন । 

বিরোচন স্বগৃহে প্রত্যাবন্ত হইয়া, স্বজাতি মধ্যে দেহাতৃবাদ 

প্রচার করিল। জড়াতিরিক্ত আর চৈতন্ত নাই, এই ভ্রান্ত মত 

প্রচার করিতে লাঁগিল। শরীরেরই যত্ন করা কর্রব্য, দেহেরই 

পুজা করা বিধেয় ; এই দেহের যত্ব করিলেই ইহ ও পরকালে 
শুভ হইবে । বিরোচন এইরূপ মত প্রচার করিয়া দিল | 

জড়াতিরিক্ত আত্ব(র অস্তিত্ব অনেকে এখনও বিশ্বাস করেন না; 

বর্তমানেও এই দেভাত্মবাদের বুল পরাক্রম দেখা যার । যাহার! 

দেহকেই আত্ম বগিয়া মনে করে, তাহার এই আন্তর-মতেন 

অনুগামী । গজ 

এদিকে, ইন্দ্র ফিরিয়া যাইধর সময়ে, পথে প্রজাপতির 

কথা পুনঃ পুনঃ চিন্তা করিতে লাঁগিলেন। চিন্তা করিতে করিতে, 

ইন্দ্রের মনে প্রকৃত-সত্যের একাংশ প্রাদ্বভূতি হইতে লাশিল। 

ইন্দ্র মনে ভাবিতে লাগিলেন যে, যেমন এই শরীরে নানাবিধ 

বসন-ভুষণ পরিধান করিলে, জলে গ্রতিবিশ্বিত ছায়াত্মাকে বিবিধ 

বসন-ভুষণ-সমন্িত বলিয়া প্রত্যক্ষ হয় ; আবার শরীরস্থ বসনাদি 

লি স্পা সলনি নাপউরছএা 
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ও নখ-লোমাদি না থাকিলে, সরাবের জলে প্রতিবিন্বিত ছায়া- 

কেও নখ-লোমাদি-শুন্ত বলিয়া প্রভীত হয়; এইরূপ দেহেরও 

যদি চক্ষুরাঁদি ইন্দ্রিয় নষ্ট করিয়া দেওয়! যাঁর, হস্ত-পদাদি 

ছিন্ন করিয়া দেওয়া যাঁয়, তবে উহার প্রতিবিন্বও নিশ্চয় 

চক্ষুরাদিশুন্য ও হুস্ত-পদাদি-বিহীন বলিয়া দেখা যাইবে । অতএব 

1 বা প্রতিবিদ্ধ পদার্থ ত মিথ্যা বলিয়া বোধ হইতেছে । 

তজ্রপ এই দেহটী নষ্ট হইয়া গেলে, উহার প্রতিবিন্বও নষ্ট 
হইবে,-আব ত সে প্রতিবিত্ব দেখা যাইবে না! আমার 

বোধ হইতেছে যে, এই) ছাঁরাত্া-দর্শনে * আমি কোন ফল 

লাভ করিতে পারি নাই । ইন্দ্র, এই সকল কথ ভাবিয়া চিন্তিয়! 

ব্যাকুল-হৃদয়ে, পুনরায় প্রজাপতির নিকট ফিরিয়। আসিলেন। 

ইন্দ্র, ছায়াত্বীতে যে যে দৌধ মনে মনে চিন্তা করিয়া টা টর্সি 
বাশ সলাত "১ শপ সজল ৪ পান তা এস পাশ ৯ দি পিপিপি শিশি পপিপপিলপবশিপিশী | তিশা এত শীত সদ সি সপ সস ক এগার উপ জি কি ৯১ সপ পপি পাদ পা সদ শা ৪৪ 4৯ খাত সি শা 

* রা প্রথম উপদেশ £ দৃষ্টান্ত হইতে,বিত্রাচন দ্বেভকেই 

আত্মা বজয়' গরহণ করিয়া্ছিলেন,তিনি বুঝিয়াছিলেন,জলে বাহার 

প্রতিবিস্ব পড়িয়াছে সেই 'দেহই আত্মা,_ইহাই প্রজাপতির উপদেশ । 

কিন্তু ইত, দেহকে না ভাবিয়া, প্রতিবিশ্বকেই আত্মা বলিয়া শীহণ করিয়া- 

ছিলেন, ইন্্র বুঝিলেন,_-প্রজাপতি,'জলে যাঁহ' দেখা যাইবে ভাহাকেই 

আত্মা বলিয়াছেন, স্থুতরাৎ প্রতিবিষ্বই আত্মা । একই উপদেশ ও দৃষটাস্ত 
দ্বারা, দুইজন ছুইরূপ বুঝিলেন। উপবিষ্ট বিষয়টা একই ) কিন্তু বু'দ্ধর- 

তারতম্য-বশতত ছুইজন ছুই জ্রীকার অর্থ করিয়া লইলেন। প্রজাপতির 

উপদেশের প্ররূত মন্ম যাহা, তাহ! কিন্তু ছুইজনের কেহই বুঝিতে 

পারিলেন না । 



২৬৬ উপনিষদের উপদেশ । 
পিই সি লি পিসি পাপ এসব ঠাপ কি স্পট সিল সম্মতির 

পারিয়াছিলেন, তৎসমস্তই প্রজীপতিকে নিবেদন করিয়া, পুনরায় 

ব্রহ্ম-তন্ত্বের উপদেশ প্রার্থনা] করিলেন । প্রজাপতি সম্থষ্ট 

হইয়া আরও কিছুকাল ব্রহ্মচ্ধ্য করিতে আদেশ দিলেন | 

ব্রহ্ষচব্য সমাপনান্তে, প্উপস্থিত হইলে, প্রজাপতি ইন্দ্রকে 

বলিলেন $--বস ! স্বপ্পে যাহাকে বুঝিতে পার, যে স্বপ্রে 
নানাবিধ ভোগ অনুভব করে, নানাবিধ ক্রিঘনা করিয়া থাকে,__- 

তাহাই আত্তু”; তাহাই ব্রহ্ষ; তাহাই অন্ত, অভয়”। ইন্দ্র 
এই উপদেশ লান্ডে আপনাকে কৃতার্থ মনে করিয়া, গৃহে 
ফিরিলেন। কিন্তু যাইবার সয়ে পথে পুনরায় তাহার মনে 

এই চিন্তার উদয় হহল--“আমি বুঝিতেছি এই দে5 যদি 
চক্ষ:-শুন্য হয় তবে, যে পুরুষ অপ্পে ক্রিয়াদি করিয়। থাকে ও 

ভোগাদির অনুভব করে; সে ত অন্ধ হয় না) তেমনই শরীরটীর 

বধ করিলে; তাহার ত বধ হয়না । অতএব এই স্বপ্রাত্া_ 

স্বপ্ন-পুরুষ ত এ দেহের কোন দোষ না অবস্থান্তরের সহিত 

লিপ্ত হয় না দোঁখতেছি। দেহের, বৃদ্ধ) জরাত্ব, বিকলতা 

উপস্থিত হইলে, এই স্বপ্ন-পুরুষের ত জরাদি হইতে দেখা বাঁয় 
না। পুর্নেব বুঝিয়াছিলাম যে এই দেহের নাশ হইলে, 'ছায়া- 

তাও বিনষ্ট হইয়া যাঁয়; কিন্তু এই 'ম্বপ্াতাতেও আমি 
একটা গুরুতর দোষ দেখিতে পাইতেছি। শরীরের অক্হাস্তরে 
এ স্বপ্নাত্থার অবস্থান্তর ঘটে না বটে; কিন্তু এ স্বগ্রাত্মাকে 
ক্রিয়াশীলের ন্যায় দেখিতেছি । পুক্্রনাশ দেখিলে, এই স্বপ্নাত্ম। 

ক্রন্দন করিয়া থাকে, ছুঃখানুভব করিয়া থাকে ; অথচ 
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প্রজাপতি বলিয়। দিয়াছেন যে আত্মা 'অভয়”। ইহার ত 

শোক-দুঃখাদি আছে বুঝা যায়; কিন্তু প্রজাপতি ত বলিয়া- 

ছিলেন যে “আত্মা, অজর, অশোক, অমর । এ স্বপ্রাতা ত 
সেরূপ শোক-ছুঃখাদি-শুন্য নচ্হ ; অহভএব ইহাঁও ত প্রকৃত 

আত্মা নহে” । এই সকল ভাবিয়া, ইন্দ্র প্রক্তত শাতআ্সার স্বরূপ 

জানিবার জন্য, পুনরায় প্রজাপতির নিকটে ফিরিয়া গেলেন । 

প্রজাপতি পুনরায় তাহাকে আর কিছুদিন ব্রুহ্ষু্য করিবার 

উপদেশ দিলেন। ইন্দ্র তাহাই করিলে, প্রজাপতি বলিলেন 
শ্গাঢ স্ুপ্তির- সময়ে যখন বৈষয়িক ভন্তান ( জন্য- উনিও 

কিছুই থাকে না, সেই যে আনন্দময় অবস্থা, তাহাই ত্রহ্গের 

প্রকৃত পুর্ণ-ন্বরূপ। বাঁহাকে অক্ষিতে দেখিয়াচ, ধাহাকে স্বপ্সে 
ক্রিয়া-শীল বলিয়া বুঝিয়াছ ; তিনিই স্বুপ্তিসময়ে সৎরূপে 
বিদ্যমান. থাকেন। তিনিই ্রঙ্ম, তিনিই অমৃত, তিনিই অভয়, 

তিনিই আত্মা” | ইন্দ্র ফিরিলেন বটে, কিন্তু এই উপদেশেও 

তীহার সন্দেহ দুদীডুত হইল না। তিনি দেখিলেন যে, 

ইহাতেও দোষ আছে। ইন্দ্রের মনে হইল--'যদি আত্ম। 

স্থযুণপ্তি-কালে সং-বূপেই বিষ্যমীন থাকেন, তবে “আমি'-ভাবে 
সে আত্মার তখন বোধ থাকে না কেন ? জাগ্রৎ ও স্বপ্লা- 

বস্থারস্য্ায়, এ অবস্থাতেও বস্ত-জ্ঞান থাকে না কেন ? অতএৰ 

সে অবস্থায় আত্মা একেবারেই থাকে না;--একেবারে বিনষ্ট 

হইয়া] যায়, এই কথাই বা নাবলি কেন? অথচ প্রজাপতি 

বলিয়া দ্রিয়াছেন যে, 'আত্ম। অস্ত, ইহার বিনাশ নাই”। উন্ত্র 



২৬৮ উপনিষদের উপদেশ । 
০০ স্পস্ট প  পসপসি কিা। 

চিন্তে এই সকলের আন্দোলন করিতে করিতে পুনর্দবার 
ফিরিয়া আঁসলেন। প্রজাপতি, ইন্দ্রকে ফিরিয়া আসিতে 
দেখিয়া মনে মনে বড়ই প্রীত হইলেন এবং বলিলেন-_- 

*ইন্দ! তোমার চিত্ত-শ্দ্ধি হইতে আর অল্পই বাকী আছে । 

তুমি আর কিছুদিন ব্রহ্মচর্ধ্য কর, সকল কথাই তোমাকে 
বুঝাইয়া দিব । এ | 

' ইন্দ্র পুনরায় কিছুকাল ব্রহ্গচর্যয পাপন করতঃ উপস্থিত 
হইলে প্রজাপতি বলিতে লাগিলেন,-পইন্দ্র ! আত্মার বিনাশ 

নাই। এই শরীরই মরণ-ধন্্-শীল। শরার সর্বদাই মৃত্যু 
দ্বার! গ্রস্ত হয়! রহিয়াছে | কেবল শরীর বলিষ নহে; 

ইন্জ্িয়-সকল এবং অন্তঃকরণও পধবংসশীল । আঁতু,--এই দেহ, 

ইঞ্জিয়, মন প্রভৃতির ন্যায় মবণ-দর্শ-বিশিষ্ট নহেন। এই 
ইন্ড্িযমন-বিশিষ শরীর সেই আত্মার ভোগাধিষ্ঠান-রূপে 
অবস্থিত আছে। আন্সারই ভোগের জন্যঃ, আপ্, আন্নের 

দ্বারা এই শরীর রচি5 হইয়াছে ; আত্মচৈতন্য এই শরীরে 

জীবরূপে অবস্থিত আছেন। প্রকৃত-পক্ষে আত্মা, অশরীরী, 
নিরবয়ব। অজ্ঞানতাবশতঃই আত্মাকে শরীরা ও শরীর-ধর্ম- 

বিশিষ্ট বলিয়া বোধ হয়। বাহ্া-বিষয়-সংযোৌগে উত্থিত 
ন্বখ-দুঃখাদি আত্মার প্রকৃতপক্ষে না থাকিলেও, ইহাকে স্খী- 

দুঃখী বলিয়া বোধ হয়। যাহাকে আমরা স্থখ-ছুঃখ বলি, তাহা 

আমাদের ধন্ম।ধন্ম-কর্ন্ের কলমাত্র ; আত্মার কোন বিশেষ ধন্মা- 

ধন্ম নাই বলিয়া, প্রকৃতপক্ষে, আত্মার হৃখ-ছুঃখ থাকিতে পারে 



ইন্দ্র-বিরোচন-সংবাদ | ২৬৯ 
স্পা সপ পর্পা সিপী বা সি পিপি পি লা লী পিস সস পাল্লা পা সিল পাস্দিপাসিিরসিপসপাস্িলি সিল পা লাস লাস পাস্তা আনি 

না। নিম্মীল ও নিরবচ্ছিন্ন আনন্দই আত্মার প্রকৃত স্বরূপ ; 

বৈষয়িক স্রখ-ছুঃখের সংস্পর্শবোধ আত্মার প্রকৃত স্বরূপ নহে। 

বিষয়ের সঠ্তি ইন্দ্রিয়ের সংযোগ-বিয়োগ হইলেই, মনে সুখ ও 
দুঃখের উদ্রেক হয়; আত্ম-চৈতন্তের সেফী্প কোন সংযোগ-বিয়োগ 
না থাকার, যে সময়ে প্রকৃত আত্মজ্ঞান জন্মে, তখন আর তাদৃশ 

সুখ-দুঃখের অনুভূতি থাকে না; তদবস্থায় প্রত্যেক পদার্থে 

নিরবচ্ছিন্ন আনন্দের অনুভূতি হইতে থাকে । যতদিন শরীর ও 
ইন্দ্রিয়, ততদিন সুখ-ছুঃখানুভূতি । শরীর ধ্বংস হইলে--স্থুল 

ও সৃম্বম উভয়বিধ ট্রেহ ধ্বংস হইলে,-- আত্মার প্রকৃত-স্বরূপ 
প্রকাশিত হয় । তখন আর বৈষয়িক বিশেষ বিশেষ প্রকারের 

স্থখ-ছুঃংখ থাকে না। সে অবস্থায় স্বখ-ছুঃখের বিশেষানুভূতি 

থাকে না বলিয়া, আতর ধ্বংস হয়,_একথা ভাবিও না। 
স্থখ-দুঃখ থাকে না বলীতে, ইহাই বুঝিতে হইবে যে, তৎকালে। 

মনুষা ইন্ড্রিয়াি দ্বারা যে বিশেষ বিশেষ ক্রিয়া নির্বাহ করে 

তাহার ফলস্বরূপ বে বিশেষ বিশেষ স্বুখ-ছুঃখ অনুভূত হয়, তাদৃশ 
বৈষয়িক স্থুখ-ছুঃখ থাকে নাঃ এইমাত্র বুঝিতে হইবে। এবূপ 

হবখ-ছুঃখ সর্ণবদা পরিবর্তনশীল ; এ স্থখ-ছুঃখের উৎপন্তিবিনাশ 

আছে ; ইহাদের রূপাস্তর আছে; সুতরাং ইহারা আত্মার 

স্বরূপ নহে। অপরিবর্তনীয়, নিত্য, একরূপ আনন্দই আত্মার 

স্বরূপ। বৈষয়িক স্তবখাদিসেই আনন্দেরই আংশিক ও 

পরিমিত পরিচয় প্রদান করিয়া থাকে । প্রকাশ করাই যেমন 

সূর্যের প্রকৃত স্বরূপ ; ইহ! প্রকাশ করা, উহা! প্রকাশ করা 



২৭০ উপনিষদের উপদেশ । 
শিপ” উপ লিল গা লিস্ট ০৯ জাপা লী পাট... পারদ সপ রর পপ জপ সি রি পপ ৯ সি উল কা সিসি 

প্রভৃতি যেমন উহার স্বরূপ নহে; তেমনিই আনন্দই আত্মার 

স্বরূপ ; এই সুখ বা এ স্খ, বা এই ছুঃখ বা এ দুঃখ ইত্যাদি 

তাহার স্বরূপ নহে । অর্থাগু, যাবতীয় বিষয়জ স্থখ'ছুঃখগুলিকে 

সেই পরমানন্দেরই অন্তভূক্ত বলিয়া বুঝিতে হয়। যে সকল 

ব্যক্তি বৈষয়িক বিবিধ স্থুখ-ছুঃখকে কেবল সেই সেই প্রকারের 

স্থখ-ছু”খ মাত্র রূপে মনে করিয়া লয়, তাহারা অজ্ঞানী ব্যক্তি । 

যাহারা বৈষয়িক সুখ-ছুঃখকে, সেই ব্রক্গানন্দেরই অংশ ও 

পরিচারক রূপে, সুতরাং ব্রহ্মানন্দরূপেই সমুদয় স্ুখ-ছুঃখের 

মধ্যে সেই আনন্দকেই দেখিতে পান; ভীহারাই প্রকৃত জ্ঞানী 

ব্যক্তি । তীহাদের চক্ষে আর বৈষয়িক সুখ-ছুঃখের পৃথক্ ও 

স্বাধীন সোধ থাকে না। মৃত্তিকা ব্যতীত যেমন ঘটাদির পৃথক্ 
অস্তিত্ব নাই; ব্রহ্গানন্দ ব্যতীতও» বৈষয়িক সৃখ-ছুঃখাদির পৃথক্ 

অস্তিত্ব নাই । বৈষয়িক স্খ-ছুঃখ সম্বন্ধে যাহা কথিত হুইল, 

বৈষয়িক বিজ্ভান-সমুহ (শব্দ-স্পর্শাদি জন্তান) এবং বৈষয়িক ক্রিয়া 

সন্বন্ধেও তাহাই বুঝিতে হইবে। বৈষয়িক খঞ্চ, খণ্ড ( বিশেষ 

বিশেষ প্রকীরের ) জ্ঞান-গুলিকে,_-সেই নিত্য অখণ্ড জ্ঞানেরই 

অংশরূপে,__-পরিচায়ক চিহ্ৃরূপে, বুঝিতে হয়! যাহারা শবা- 

স্পর্শাদি বিশেষ বিশেষ বিজ্ঞান-গুলিকে ণ' সেই সেই প্রকারের 

বিশেষ বিশেষ শব্দ-স্পর্শাদি রূপেই দেখিয়া! থাকে; তাহারা ভ্রান্ত 

* “ননু সূর্ববান্মত্বে দুখেসম্বন্ধোধপি স্াদদিতিচেন্ন । ছুখস্তাপি আত্মস্মো- 

গগমাৎ” | 
1 বিশেষ বিশেষ বিজ্ঞান+5095655 01 ০0715059050635, 



ইন্দ্-বিরোচন-সংবাদ । ২৭১ 
রা স্পা... িাশিশাীা আপি?

 সাল 

ও অন্ভ্রানী। কথাট। এই ষে, প্রত্যেক শবা-স্পর্শাদি বিজ্ঞান ও 

ক্রিয়া ও স্ুখ-ছুঃখের মধ্যেসেই অখণ্ড নিত্য ত্রহ্ষের 

স্বরূপানুভূতিই করিতে হইবে *। প্রত্যেক ক্রিয়ায়, সেই ব্রহ্ম- 
শক্তির বোধকেই প্রতিষ্ঠিত করিতে হইধে। এক অথগু নিত্য 

বক্গ-শক্তি ও ব্রহ্ম-্ঞান এবং ব্রহ্মানন্দের পরিচয়---বৈষয়িক 

প্রত্যিক খণগ্ু-ছদ্ধানে, খগ্-ক্রিয়ায় ও খগু-স্থখ-ছুঃখে লইতে 

হইবে। ধাঁহারা এইরূপ পরিচয় লইতে পারেন; তাহার! প্রকৃত 

জ্ঞানী । বিবর-সংস্পর্শজ স্থখ-ছুঃখাঁদিকে, সেই সেই বিশেষ 

প্রকারের সুখ-ছুঃখাদিব্ুপে ধরিয়া লওয়া অক্ঞানীর লক্ষণ। 

প্রকৃত জ্ঞানীর চক্ষে, নিষয়ের ছবি রূপান্তর গ্রহণ করে; তাহা 

নিকটে বিষয়ের স্বাধীন-সত্তা তিরোহিত হয়; বিষয়ের পরিবর্তে 
তিনি সর্বত্র ব্রচ্ম-ন্গরূপেরই অনুভূতি পাইতে থাকেন। এরূপ 

জ্ঞানি-পুকষের কোন কামনা অলন্ধ ও অপূর্ণ থাকে না। কেন 
না, ঠিনি ত ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন-ভাবে কোন বিষয়ের কামনা করেন 

না; তাহার সকল কামন! ব্রহ্ম-কীমনারই অন্তভূক্তি হইয়! 

পড়ে শ। যিনি কেবল ব্রহ্ম-প্রাপ্তি-কাঁমনাই করিয়া থাকেন, 

তীহার সকল কামনারই পরিতৃপ্তি হয় ; যেহেতু, এরূপ ব্যক্তি 
ব্রন্ষ-ব্যতীত, ব্রঙ্ম হইতে ভিন্ন-ভাবে, কোন বিষয়ের কামন৷ 
সবই টক বস 

স্থরূপানুতৃতি করা--1081155. 

1 পসর্ধাত্মনঃ সর্বফল-সন্বন্ধোপপত্তেঃ। মৃদইব সর্ধঘটকরক- 

কৃীদ্যান্তিঃত | “কামা-*"সদাত্বস্থরপমেব প্রতিপদ্যস্তে ইতি সদাত্মনা 

সত্যাঃ*--ছ1০ ভা০ ৮৪1৪ | | 
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পপি লি লিপ সস 

করেন না। অন্তঃকরণ অতীব নিম্মল না হইলে, চিত্তের 

সন্বগুণ অত্যন্ত বৃদ্ধি না পাইলে, এরপে ব্রন্ম-প্রাপ্তি-কামনা কর! 

সম্ভব নহে । বাহারের চিন্ত নিতান্ত নিম্মল হইয়া গিয়াছে, 

তাহারাই বিষর-কামর্নার স্থলে কেবল ব্রন্ধ-কামনাই করিয়! 
থাকেন। বিষয়ের ব্রদ্দ-নিরপেক্ষ পৃথক্ অস্তিত্ব-বৌধ তাহাদের 
থাকে না বলিয়া, তাহারা বিষয়-কামনা করিবেন কিরূপে ? 

এইরূপে, ঠাহাদের সকল কামন।র পরিতৃপ্তি ও সকল ফললাভ 

হইয়া থাকে । 
জগ, স্বর ও সুসুপ্তিতেত- একই ,আঙ্া। অবস্থিত থাকেন | 

জাগ্রদবস্থায়। বাহ্-বিনয় ও ইন্দ্রির-গুলির যোগে শব্-স্পর্শাদির 

অনুভূত হয়ঃ স্বপ্মীবস্থার বাহ্য-ইন্ড্রিয় ও বিষয় শান্ত হইলেও, 

বাসনাডুশ্ত অন্তঃকরণ জাগিয়। থাকে এবং তদ্দারাই বাঁসনাময় 

বিবিধ অন্ুড়ুতি হইতে থাকে । স্থষুপ্তিকালে এই অন্ভঃকরণও 

শান্ত হর; কেবল প্রাণ-শক্তি জাগিয়া থাকে । এ অবস্থায় 

আকার বিনাশ হয় না; কেবল অন্তঃকরণ উপশান্ত হওয়াতে, 

বিশেষ বিশেষ জ্ঞান।নুভূতি থাকে না । তকালে সাধারণ-জ্ঞান % 

মাত্র থাকি বার। জআত্ম-চৈতন্ সর্বপ্রকার ভান, ক্রিয়া ও 
স্থখের সাধারণ আধার ; সমুদয় বিশেষ বিশেষ খণ্ড জ্ঞান, ক্রিয়া ও 

শক আট কারান ও ০৫ পপ পাপা ২০০ পপ কউ নাপাক এ তে কক নকলা পাত সাল পাপ কাত পপি তিন হিলিতে 

+% “তত্ঠামেবাবস্থায়াহ: সমস্ত-বিশেষ-বিজ্ঞানবির্ছিতো  ভবতি, 

তথাপি নিম্পন্না ধা জাগরিতে স্বপে চ সব্ববিষ্য়-াতৃত্খলক্ষণ! গতিন্তয়া 

প্রকর্ষণে সর্ধমীসমপ্তাৎ্ৎ জানাতীতি এপ্রাজ্ঞ-শব্ববাচ্যোভবতি”-মাতু- 

বক্যোপনিষভাষ্যে "ানন্বগিরিও 1 
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পি পো কাস

 সি 

| 

4 জিপি 

সৃতাদি।-__সেই অখণ্ড নিত্য জ্ঞানেরই অংশ বা পরিচারক মাত্র । 

স্বযুপ্তি-কালে, সেই “সাধারণ-আধার মাত্র অবস্থিত থাকে ; 

বিশেষ অনুভূতি অস্তহিত হয় বা তাহারই অন্তরভূক্তি হইয়। ঘায়। 
অতএব যতদিন শরীর ও ইন্দ্রিয়াদি প্রাকে, ততদিনই বৈষয়িক 
সুখ-দুঃখার্দির অনুভূতি লাভ হর ; গাঁঢ়-স্ষুপ্তির অবস্থায়, শরীর 

ও ইন্দ্িয়াদি বিলীন ভাবে রহে বলিয়া, সেরূপ অনুভূতিও থাকে 
না। স্থতরাং দেখা যাইতেছে যে, এই ভ্রিবিধ অবস্থায় একই 

আত! অনস্থিত থাকে । অভ্ভানতা দ্বারাই আতর সংসার- 

দশ! কল্পিত হইয়া থাকে; প্রকৃত-পক্ষে আত্মা অসংসারী। 
রজ্ছুতে সপজ্ঞান ; শুক্তিতে রজত-ভ্ঞান এবং আকাশে মলিন- 

তার বুদ্ধি যেরূপ ভ্রম-জ্ভানসাত্র ; সেইরূপ আমাদের ইন্দ্রিয়- 

কল্লিত শব্দ-স্পর্শ-স্থখ-ছুঃখাদির অনুভূতিও অজ্ঞানতা-বিজুন্তিত। 

ইক্জরিয়-গুলির স্বভাবই এই ঘে, উহারা ব্রক্ষ-স্বূপকে আবৃত 

করিয়। রাখে & ও শব্ব-স্পর্শাদি বিষয়-বর্গকে ত্রল্ম-সম্তা হইতে 

স্বতন্ত্র ও পরথক্ পৃথক রূপে অবস্থিত বলিয়া বোধ জন্মায়। 
প্রকৃতপক্ষে, শব্দ-স্পর্শীদি বিষয়ের এরূপ কোন পৃথক, ব্রক্ম- 
নিরপেক্ষ, স্বাধীন সন্ত নাই । 

বারুর,_আকাশ-স্বরূপাতিরিন্ত €কোন অবয়ব নাই ; মেঘ, 
বিদ্যুৎ প্রভৃতিরও কোন বিশি অবয়ব নাই। বর্ষণাদি 

* পবাহ্েজিয়-প্রযুক্তে! বাবহারঃ “সংবৃতি'-শব্দার্থ”"আনন্দ গিরি 

গৌড়পাঁদীয় ভাষ্যটাকার়াম্ । 
১৮ 
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প্রয়োজন সিদ্ধ হইবামাত্র, ইহাদের আর মেঘাদি-আকার থাকে 

না; ইহারা আকাশ-ম্বজূপে লীন হইয়া যায়। বর্ষণাদি-প্রয়োজন 

সিদ্ধির জন্যই, আকাশ হইতে উহার মেঘাদিরূপে আবিভুতি 

হইয়া থাকে । শীত-খভূর অবসানে, সূর্য্য-রশ্মির উত্তাপ বশতঃ 

বাযু স্তিমিত ভাব পরিত্যাগ করতঃ, ঝটিকাদির আকার ধারণ 

করে**। মেঘ--পর্বত বা হস্তির আকারে দেখা দেয়; 

বিদ্যুৎ জ্যোতি-লতার ন্যায় চাঁপল্য অবলম্বন করে ;--এইরূপে 

বর্ষাকালে, ইহার! স্ব স্ব রূপ ধারণ করে । আবার বর্ষণ শেষ 

হইয়! গেলে, ইহারা একমাত্র আকাশ-স্বরূপে স্থিত হয়। জীবও 

সংসার-দশায়+আমি অমুকের পুক্র, “আমি জন্মগ্রহণ 

করিলাম, “এই আমার যৌবন উপস্থিত হইল”-_ইত্যাঁদি 

প্রকারে নান! ভাব ধারণ করে। ইহা অবিদ্ভার কাধ্য,__ 

অজ্ঞানতার ফল। প্রকৃত “অদ্বৈত-জ্ঞান” জন্মিলে, আত্ম! 

দেহেক্দিয়াদি-ধর্ম-বিশিষ্ট নহেন এই জ্ঞান জন্মিলে, মেঘাদি 
যেমন বর্ধাবসানে আকাশ-স্বরূপে পরিণত" হয়, সেইরূপ জীবও 

স্বস্বরূপে উপনীত হয় এই আতুণকে প্উত্তম-পুরুষ” বলে। 

পূর্বেবাক্ত “অক্ষি-পুরুষ”, “স্বপ্র-পুরুষ্”-এমন কি শ্ুযুগ্ত- 
পুরুষ”্ও-_এই “উত্তম-পুরুষ” ইহারা সকলেই একই আত্মা 

নিত কানন ৯৭ ৩৩ পপ উপাসনা নি 

* বায়ু যে তেজেরই হ্বাসবৃদ্ধির পরিণতিমাত্র তাহা বুঝা যাইতেছে । 

এই ভন্যই ছান্দোগ্যে স্থষ্টি গ্রকরণে স্থূল বাঁফু উল্লিখত হয় নাই। তেজের 

কথ! ধলাতেই বায়ুর কথাও বলা হই 1ছে। 
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০০ 

মাত্র । প্রকৃত জ্ঞানপাঁভ হইলে, অবিষ্ভার বিন্দুমাত্র সংশ্বব 

থাকে না; জীব যুক্ত হইয়। যায়। এ অবস্থার আত্মার, 

শরার ও ইীন্দ্রয়াদির সহিত বিন্দুমাত্র সম্বন্ধ থাকে না, 

স্বতরাং বিষন্ন বাসন! অন্তঠিত হইয়। যার । তখন জীবের 

অন্থঃকরণ একেবারে বিশুদ্ধ হইয়া যায়। তখন আর তাহার 

দেহাদিতে আত্ম-বোধ থাকে না; বিষয়াদিরও পার্থক্য-বোধ 

তিরোহিত হইয়া যায়। স্থতরাং দেহেক্দ্রিয়াদির সহিত 

এইভাবে সংশ্রনশূন্য হওয়ায় তাহার বিশুদ্ধচিত্তে আর 
তাহাদের দেরূপ হগচ্ঞানোচিত অনুভূতি হইতে পারে না। 

ম্যপ বাক্তি উন্ম শ্রাবস্থায় যাহা বলিয়াছিল ও করিয়াছিল, তাহা 

যেগন উন্মন্তীবস্থা চলিয়া গেলে আর স্থৃতি-পথে উদিত হয় না; 
তেমনই অবিষ্ভাবস্থায় জীবের, বিষয়াদি-সম্পর্কে যেরূপ অনুভূতি 

ছিল; মুক্তাবস্থার্র আর সেরূপ থাকে না। তখন সর্বত্র ব্রহ্ম- 

দর্শন প্রতিষ্ঠিত হয়, ব্রঙ্গানুভূতি ভিন্ন অন্যানুভূতি থাকে না। 
তখন পদার্থান্তরের বোৌধ,- -পদার্ধান্তরের দর্শন-শ্রবণ, --পদার্থা- 

স্তরের কামনা,-_তিরোহিত হইয়া যায়। কেননা, তখনকার 

কামনাদি কেবল ব্রহ্ম বিষয়িনী মাত্র । তখন ছৈত-বোধ অস্তহিত ; 

অদ্বৈত-বোধ প্রতিষ্ঠিত । বিবিধ'লোকে বিবিধ-এশ্ব্ধ্যাকে, তখন 
তিনি ব্রন্মেরই বিভূঠিরূপে, ব্রঙ্গেরই এশবয্যবূপে উপলব্ধি করিতে 

থাকেন, ক | 

:* দরহর বিদ্যা | প্রকরণে আছে যে, এই মুক্ত পুরুষ নানাবিধলোঁকে 
্রন্ৈশ্বর্যয দর্শন করতঃ বিচরণ কব্রেন। যদি তিনি পিতা, মাতা, আতা, 
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০০০ 

০০০০০৬০০ টিকলি 

রখাদি আকর্ণণ করিয়া লইবার জন্য, যেমন অশ্বাদিকে 

রথাদিতে আবদ্ধ করিয়া দেওয়া যায়; তেমনই এই শরীররূপ 
রথে জাবের কর্্ম-ফল-তোগার্থ ইন্দ্রিয় মন, বুদ্ধি প্রভৃতি নিযুক্ত 
রহিয়াছে । রাজা যেমন অমাত্যকে রাজ্যাধিকারে নিযুক্ত করেন, 

ঈশ্বরও তত্রপ জীবকে দর্শন-শ্রবণ, চেষ্টাদি ব্যাপারে নিযুক্ত 
করান *্চ। জীবের [ভোগার্থ, বিজ্ঞান-শক্তি (মন) এবং 

০ কাপ পক পা ৮২. পোপ ৬৮ আর জা উজির পা ৯৭৯৮৪ পি পিপি এ পপর পি ০৯ পাপী প্সপিটাশ পি লা কী পাপী না বাগ সালা কান তা এজ ক ৮ এজ পি 

তগিনী, সুন্বৎ প্রভৃতিকে কাষন। করেন এবং গন্ধ-মালাদি গীভ-বাদ্য স্ত্রী 
প্রন্ৃতি ভোগ্য পদারের কামন। করেন, তবে চীহারা কামনামাত্র তাহার 

ইকন্ন-বলে উপস্থিত হয়| তিনি এই সকল বস্তুকে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভোগাবন্ত 
বলিয়া বোধ কবেন না) ইহাদিগকে তিনি ব্রহ্মেরই তশ্বর্যা বা বিস্তৃতি 

বলিয়া বোধ করেন '€ তজ্জনত আনন অন্থভব করেন। কোন বস্তই 

ব্রহ্ম হঈতে স্বতন্ত্রূপে ঠিনি দেখেন না। “নিতু ভদ্ধিতীয়নক্তি, ততোহন্তৎ, 

বিভক্তং যৎপৃন্ঠেৎ” 1/ 

* টীকাকার মহানত আনন্দগিরি বলেন বে, এতদ্-দ্বারাই দেহেজিয়াদি 
ব্যতিরিক্ত যে আম্মা আছেন, তাহা প্রমাণিত হয়) রথাদি অচেতন 

পদার্থের ক্রিয়া যেমন চেতন সারথির দ্বারাই সম্পাদিত হয়; চক্ষুরাদি জড় 

উঞ্জিয়-বর্গের ক্রিয়াগ তজপ চেতনের দ্বারাই প্রবন্তিত হয়। অচেতন 

জড়ের নিজের ক্রিয়া করিবার কোন সাধ্য নাই) উহার চেতন-্বার! 

পরিচালিত হয়া আবস্তক । আবার, সংহ ত-পদার্থমাত্রই (258152509) 

পরের প্রস্বোজনোদ্দেশে সংহত হয় । যেমন শধ্যাপনাদি কোন পুরুষের 
প্রয়োজন সিদ্ধির নিমিত্ত? সেইনপ ইন্জিরাদির সন্মিলন-জাত দেহও অবশ্ত 

কোন চেতনের প্রয়োজনের জন্তই মিলিত | 



ইন্দ্র-বিরোচন-সংবাদ । ২৭৭ 
54 পপি 

ক্রিয়া-শক্তি (প্রাণ )-_এই ছুগগদা আতর বা জীবের শক্তি 

রহিয়াছে । চক্ষুঃ, কর্ণ প্রভৃঠি ইন্দ্রিয়শক্তি-গুলি, সেই প্রাণ- 

শক্তিরই অংশ বা পরিণাঁম মাত্র । ব্রহ্ম-চৈতন্য তাহার উপাধি- 

ভূত চক্ষুরিক্দ্িয় দ্বারা রূপ-দর্শন করিঝ্জা থাকেন ; চক্ষুরিক্রিয়টী 
জীবের রূপোপলব্ধির দ্বার । এইরূপ, সমস্ত ইন্দ্রিয়ই বিষয়ো- 

পলব্ধির সাধন। স্ৃতরাং যিনি এই দেহে থাকিয়া, ইন্দ্রিয় 

দ্বারা বিষয়ের জ্ঞান-লাঁভ করিয়া থাকেন, তিনিই জীব ক্ষ। 

তাহারঈ গন্ধ বিজ্ঞানের জন্য স্র'ণেক্দ্রিয়, বাক্ক্রিয়াসম্পাদনার্থ 

বাগিন্দ্রিয, শঁবনার্থ শ্রবণেক্দ্ির় ও চিনা দ-ব্যাপার নির্ববাহার্থ মন। 

জ্ঞানই আত্ার স্বরূপ, এসং ইন্দির-গুলি জ্ভানোপলন্ধির দ্বার 
মাত্র । দর্শনাদি ইন্ড্রিয়-গুলি স্তঃকরণেরই বৃত্তিবিশেষ। সেই 

অন্তঃকরণই তবে--এই অলঙ্গ, উদাসীন ব্রহ্ম -চৈতন্কের বিষয়- 

বৌধের হেতু । এই বিষয়-বৌধ নির্ববাহার্থ ই, বিবিধ ইন্ড্রিয়ের 

প্রয়োজন। সৃধ্য যেমন আলোক বিকীর্ণ করেন 7 উত্তরে, 

দক্ষিণে, পূর্বে, পশ্চাতে, সম্মুখে, সর্বত্র যিনি আলোক দেন, 

তিনি সূর্য ;__একথা বলিলে বেমন আলোক-দানই সৃধ্যের স্বরূপ 
ইহা অনুমিত হয়, তত্রপ প্ধনি জানেন ষে আমি অস্তঃকরণ 

দ্বারা মননাদি জ্ঞান লাভ করি, যিনি জানেন যে আমি ত্রাণ দ্বারা 

গন্ধ ভান লীভ করি, যিনি জানেন যে আমি শ্রবণেক্জিয় দ্বারা শব্- 

অসি শা সিসি কপি স্সিজপর | ৯. সত্ব সি সিসি 

জু ক শব্দে গ্রজাপ"তও এই তত্বেরই ইক্ষিত করিয়াছিলেন । 

বুদ্ধির দৌষে, ইন্দ্র ও বিরোচন্ন তাহা বুঝতে পারিয়াছিলেন না । 

পিপিপি পিসি শপে ০০৯ পা পপ পপ 



২৭৮ উপনিষদের উপদেশ । 
জল বাসটি 

জ্ঞান লাভ করি'-_এবপ বলিলে মাতা যে জ্ঞান-স্বরূপ তাঁহা 

অনুমিত হয় *। আবার চচ্ষুঃ আত্মার দর্শন-ক্রিয়।৷ নির্বাহের 

দ্বার” 'স্রাণ-শক্তি গন্ধ ক্রিয়া নির্বাহের দ্বার» “মন আত্মার মনন- 

ক্রিয়া (চিন্তাদি ) নির্ববান্ের সাধন, এরূপ বলিদে, আত্মা যে 

শক্তি-স্বরূপ- সর্বববিধ ক্রিয়ার নাশ্রয়, সাধারণ-সামর্থ্য-ম্বরূপ, 1 

তাহা অনুমিত না হইয়া! পার না । অশহএব আত্মা (এই ইন্ট্রির- 
গুলির দ্বারাই ) জ্ঞান-স্বরূপ ও শক্তি-স্বরূপ বলিয়া অনুমিত 

-- প্রমাণিত হইতেছেন। 

অস্তঃকরণ আত্াার দৈব চক্ষুরূপে কথিত হইয়া থাকে । 

কেননা, মুক্ত-পুরুষের অস্তঃকরণ প্দ্ধ-সম্তময়-_সর্বনপ্রকারের 

রাগ-ছেষাদি-মালিন্য-বিরভিত। এই বিশুদ্ধ অন্তঃকরণ ত্রিকাল- 

ব্যাপ্ত, কেবল ও নহে। অস্তঃকরণ সন্তবপ্রধান হইলে, 

কোন বস্তকেই ব্রহ্ম-সন্ডা *ইতে স্বতন্ত্র বলিয়া বোধ থাকে না । 

এরূপ অন্তঃকরণের সমুদয় কামন ব্রচ্মগ-পদার্থেই কেন্দ্রীভূত 

হয় ; ব্রহ্ম-ব্যতিরিক্ত কামনার ব্ষযান্তর থাকে না। এইরূপে 

যে পুরুষ মুক্ত হইয়াছেন, তিনি সকল-লোকে সকল কামন। 

লাভ করিয়া! থাকেন। তিনি সর্কভূতাত্বা হইয়া বান । 

এই অজর, অমর অভয় ভ্াত্ু-বস্তকে আত্ম-হৃদয়ে অনুভব 

করা কর্তব্য । কি প্রকারে আত্মহৃদয়ে আত্মার অনুভব 

করিতে হয় ও ইহার সাধনই ব: কি, এইবূপ উপাসনার ফলই বা 

 *শিিযো বেদ: স্তর প্রযোগান বেদনমন্ত স্বরূপ মিত্যবগম্যতেগ। 
1” "'ইদঞ্চ অন্তাক্মনঃ সাঘর্থাদবগম্যতে” 1 ইত্যাদি । 

লি চাট পট অপ ভাপল ী স ী -৯ি সসট এ জাস্ি পা পর কা পদ পাস ৬০ পপ লিন সলস্ীন ক পাস 



ইক্্র-বিরোচন-সংবাদ । ২৭৯ 

কি, তাহাও সংক্ষেপে বলিয়া দিব % । ব্রন্ম-বস্ত-দেশ ও কালের 

অতীত । যাহারা আত্মার এই সর্ববাতীত স্বরূপ সহজে ধারণা 

করিতে পারেন না, তীহীর। নিজের হৃদয়-দেশে আত্মার অনুভব 

করিবেন। হৃদয়াকাশে বুদ্ধির প্রেরক গু প্রকাশক-রূপে আত্মার 
অনুভব কর! যায়। আত্মাই হৃদয়-নগরীর সম্াট,। বুদ্ধি ও প্রাণ 

এবং ইন্ড্রিয়বর্গ--এই হৃদয়'নগরীর দ্বারপাল ণ। অনুসন্ধান 

০০৯১১১১১১১১ 

ক্ষ শ্রুতিতে ইহাই “দহর-বিদা” নামে পরিচিত । *অবতরণিকায় 

ইহা সংক্ষেপে কথিত হইয়ান্ঠে । ছান্দোগ্যের এই অংশে এবং বৃহদারণ্য- 

কের (৫1৩--৬ ব্রা্মণ পর্যাস্ত) পঞ্চমাধ্যায়ে এই বিদ্যা কথিত হইয়াছে। 

বৃহদারণাকে আছে যে, অব্যক্ত বাজ (আপঃ) হইতে সব্বপ্রথমে সুত্র 

বা প্রাণম্পন্দন বাক্ত হইয়াছিল। এই প্রাণ-স্পন্দনই প্রথমে গর্ভস্থ 

জণেও ব্যক্ত হয়। শ্রাণ স্পন্দন হইত্তেই স্র্যয-চন্দ্রীদ পদার্থ বাক্ত হই- 

য়াছে। দেহে% প্রাণ-্পন্দন হইতে ইন্দ্রিয়বর্গ বাক্ত হইয়াছে । 

অতএব শ্রাণ-স্পন্দনের ছই আকার--সুর্যাদি-করণবর্গে যে প্রাণ-স্পন্দন, 

চক্ষুরাদি-করণবর্গেও সেই প্রাণ-স্পন্দন | পসত্য্ত ব্রহ্ষণঃ ( হুত্রাত্মনঃ ) 

ংস্থানবিশেষৌ আদিত্যাক্ষিস্্োী পুরুযৌ যন্মাঁ। তত্মাদন্যোন্তশ্মিন্ 

প্রতিষ্ঠিতৌ” --ভাব্য। এই প্রীণস্পন্দনের গ্রেরকরূপে হৃদযাকাশে 

আত্মার অনুভব করিবে। | 

1 ছান্দোগ্যের অন্তত্র (৩1৯৩1১--৮) বলা হইয়াছে যে _দেহমধ্যে 
প্রাণই প্রাণ-অপান-সমান-উদ্ান-ব্যান এই পাঁচ ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। 
এই প্রাণ-অপান-সমান প্রভৃতিরহই অংশবিশেষ চক্ষুঃ-কর্ণাদি ইক্জিজে 

প্রবিষ্ট হইয়া আছে। জীব--এই সকল চক্ষুঃকর্ণাদি ইন্্রিয়যোগেই 



২৮৩ উপনিষদের উপদেশ । 
দি 

/সএিউ্বপিপগাস্তরিন 

করিলে এবং এই দ্বারপাল-গুলিকে বশীভূত করিতে পারিলে; এই 
হৃদয়-নগরীতে সম্রাটের দর্শন মিলিতে পারে । 

বাহিরের আকাশে যেমন- -সূষ্য-চন্দ্রাদি বিবিধ পদার্থ রহি- 

যাছে, হৃদয়াকাশেও তঞ্জপ _অগ্মি, বায়ু, সূর্য্য চন্দ্র, দ্যাবা- 
পৃথিবী প্রস্তৃতি যাবতীয় বস্তু অন্যনিহিত রহিয়াছে *্₹। হৃদয়াকাশে 
যে প্রাণ-শক্তি বা অন্তঃকরণ-শক্তি রহিয়াছেনতাহারই প্রকাশক ও 

প্রেরকব্ধূপে আত অবস্থিত | এই মন্তঃকপ্রণকে বিশুদ্ধ করিতে 

পারিলে, অন্তঃকরণের রজঃ ও তমের মলিনতা। নষ্ট করিতে 

পারিলে অন্তঃকরণকে বিশুদ্ধ সন্বপ্রধান করিতে পারিলে-_তাহাতে 
আত্ম-জ্যোতিঃ স্বতঃই ফুটিয়া উঠে। তখন এই অস্তঃকরণের 

কোন কামনাই অপ্রাপ্য থাকে না। রথ-চক্রের নাভিতে যেমন 

অর-সমূহ গ্রথিত থাকে, সমুদয় 'ামনা--সমস্ত পদার্থ--সমগ্র 

বিপনন ০০ 

বহিমূথ হঈয়। শ-স্পর্শাদি বিষয়বর্গে আসন্তু হয়া পড়ে ও আত্ম-হ্বদয়ে 
্রহ্ধান্থভব করে না । এই জন্যই বলা হইয়াছে যে, ইহারাই হ্বদয়ব্রন্মের 

দ্বার রুদ্ধ করিয়া রহিয়াছে 1 এই দ্বারপাল-গুলিকে প্রসন্ন করিতে পারিলে, 

অর্থাৎ বিষয়-প্রবণতা রুদ্ধ করিতে পারিলেই, হাদয়ে ব্রহ্মানুতব সহজ 

হইয়! উঠে। ্ 

* জবরদস্ত প্রাণশক্তি (অন্তঃকরণ)ই--হৃদক়াক্কাশ নামে খ্যাত। 

এই প্রাণেই সকল ইন্জ্রয় বিলীন হয়। আবার এই প্রাণ হইতেই সকল 

'ইজ্জির প্বধয়বর্গে ধাবিত হয় (জাগ্রৎকালে )1 ব্রহ্ম 9৪-এই প্রাপ-গুহা" 

তেই অঙ্গুভূত হন |. 



ইন্দ্র-বিরোচন-সংবাদ । ২৮১ 
সদ পিস নক লক পর প্টাপাস ওস -লাঅসতস পস 

জগণ্ও তদ্রপ এই হৃদয়াকাশে নিহিত আছে ক্গ। এই বিশুদ্ধ 
হৃদয়াকাশ বা অন্কঃকরণ-_দৈহিক জরা-রোগাদি দ্বারা বা আস্ত- 

রিক ক্রেশাদি দ্বার গ্রস্ত হয় না; কোন ইন্দ্রিয়ের দোষেও লিপ্ত 
হয় ন1। কোন প্রকার দুঃখ এই হৃদয়াকাশকে স্পর্শ করিতে 

পারে না। এইট হৃদয়াকাশেই সর্বপ্রকার কামনা ও সংকল্প 

নিহিত আছে । স্বতরাং বাহা বিষয়-বর্গের কামনা পরিত্যাগ 

করিয়া অন্তমুখী হওয়া কর্তব্য । অন্তমুখ হইলেই সমুদয় 

কামনা লাভ করিতে পারা-যাইবে । এই হৃদয়াকাশে অজর, 

অমর,শোক-ছুঃখাদিধন্তিত,সত্যকাম ও সত্য-সম্বল্প আত্ম-বস্তর অনু- 

ভব-গোচরে আইসেন। অস্তঃকরণ বিশুদ্ধ হইলে, অস্তঃকরণের 

রজঃ ও তমঃ দুরীভূত হইয়া যখন সন্বগুণ রূদ্ধি প্রাপ্ত হয় সেই 

অবস্থায়, অন্তঃ করণ যে বিষয়ের কামনা করে বাঁ যে কামনার 

লাভার্থ সংকল্প করে, তাহা আর নিষ্ষল হয় না। এই বিশুদ্ধ- 

সত্ব-প্রধান হৃদয়াকাশে বা অন্তঃকরণে আত্মার প্রকুত-ম্বরূপকে 

অনুভব করিতে পারা যায়। এই বিশুদ্ধ-সত্ব-প্রধান অস্তঃকরণ 

লইয়া স্বত্যুর পরে, জীব যে সকল উন্নত লোকে গমন করে, 
পর এ এপ ক ০৯ পি পপ পি পাদ পা বত গাদা পা পা 

৮০০০০ 

* কেন না, বুদ্ধর উপরেই ষাবতীয় বিজ্ঞান রান নিভর করে। বুদ্ধি 

আঁছে বলিয়াই ত জ্ঞের় জগৎ9 আছে । 

1 কেননা, তখন অস্তঃকরণ বিশুদ্ধ হইয়াছে । সে অস্তঃকরণে 
কোন বন্তই আর আত্ম-সন্যা হইত “ভিন্ন বলিয়া অনুভূত হয় নাঁ। স্তখ- 

ছুঃখাফি সকলক্ট তখন কেবল এক আত্ম-সন্তারূপেই অনুভূত হয়। বস্তট 

আমা হইতে স্বতন্ত্র হইলে, তবেত তাহা আমাতে ছুঃখ-শেকাদি জন্মাইবে। 



২৮২ উপনিষদের উপদেশ । 
পিসী সস করী পলি বিল শি তক লামা রিল স 

তথায় সে স্বাধীন-ভাবে বিচরণ করিতে সমর্থ হয়। “অস্তঃকরণ 

সত্ব-প্রধান হওয়াতে এবং অস্তঃকরণ হইতে ভেদ-বোধের হেতুভূত 

রজঃ ও তমের কালুষ্য অপগত হওয়াতে, সেই মুক্ত জীব তখন যে 
বস্তুরই কামন! করুক্, সেই বস্তুই তৎক্ষণাৎ তাহার সংকল্প-বলে 

অন্তঃকরণে উদ্দিত হয়। পিতৃ-পুরুষবর্গ, মাতৃবর্গ, ভ্রাতা ভগিনী 

প্রভৃতি সুহৃদ্বর্গ, অথব! গন্ধ-মাল্য, গীত-বাদ্যাদি ভোগ্য পদার্থ- 

সকল,_-তাহার সংকল্লমাত্রই উপস্থিত হয়। এবং ঠিনি কোন 

পদার্ঘকেই আর পুর্বেের ন্যায়, স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র স্বাধীন পদার্থ বলিয়া 

অনুভব করেন না ; কিন্তু সকল পদার্থকেই ব্রান্মেরই এশর্ষ্ের 

পরিচার়কর্ূপে অনুভব করিতে থাকেন এবং মহানন্দে নিমগ্ন হন। 

অজ্ঞানাবস্থায়, অস্তঃকরণের এই সকল সত্যকামনা ও সত্য- 

২কল্প অনৃতদ্দারা, অসত্যদ্বারা আচ্ছাদিত থাকে । তখন অবিদ্যার 

দোষে,সকল পদার্থ স্বতন্ত্র স্বাধীন পদদার্থরূপে অন্তঃকরণে অনুভূত 
হইয়া থাকে ; ব্রহ্ধ-সত্তার কথ। আর চিত্তে উদ্দিত হয় না । কোন 

পদার্থ ই যে ব্রহ্ম-সভ! হইতে স্বতন্ত্র নহে, তাহা আর মনে হয় না 

সুখ-দুঃখ, স্ত্রী-অন্ন; সূর্যা চন্দ্র--যাবতীয় বন্তুই সেই অখণ্ড আনন্দ- 

স্বরূপ ব্রহ্ম-সত্তারই পরিচায়কমাত্র, ব্রহ্ম-সন্তারই এশরর্যযমাত্র,-_ 

এই তন্বটী তখন মলিন-অন্তঃকরণে উদিত হয় না। কিন্তু এই 

অবিদ্যার আবরণ চলিয়া গেলে? এই অসত্যের আচ্ছাদন খসিয়া 

পড়িলে, কোন বস্ত্ুই আর “ভিন্ন বলিয়৷ অনুভূত হয় না; কোন 
কামনাই আর অলন্ধ থাকে না। সৃষ্তিকার নিন্মে রত্বু থাঁকিলেও 
যেমন অতত্বজ্ঞ ব্যক্তি সেই ম্ৃত্তিকার উপর বারংবার বিচরণ 



ইন্দ্র-বিরোচন-সংবাদ | ২৮৩ 

করিলেও গর্ভস্থ সেই রত্বের সংবাদ পায় ন7; অজ্ঞানী জীবও . 
তন্দরপ প্রত্যহ গা স্থুপ্তির, সময়ে আত্ম-্বরূপকে প্রাপ্ত হইয়াও, 

তাহাকে পায় না। কেন না তাহা অসত্য-্বারা সমাস্ছা্দিত 

রহিয়াছে ;--অন্তঃকরণের ভেদবুদ্ধি বিনষ্ট হয় নাই। যখন 
দেহাদিতে আর আত্ম-বোধ থাকিবে না; যখন দেহাদিকে 

স্বাধীন স্বতন্ত্র বন্ত বলিয়া আর বৌধ করিতে পারা যাঁইবে না ; 
যখন সকল-বস্ত্ই এক অদ্বিতীয় আত্ম-সন্তারই এশ্বব্য রূপে, পরি 

চাঁয়ক চিহ্ৃুরূপে, তাহারই স্বরূপ-প্রকাশক দ্বারূপে-_ অনুভূত 

হইতে থাকিবে ; কেবল তখনই আত্মার অজর, অমর, সত্যকাম 
ও সত্য-সংকল্প-স্বরূপটী এ্রকৃতরূপে বুঝিতে পাঁরা যাইবে |. 

এই আত্মাই জগতের অসংখ্য নামরূপাতুক বস্ত-নিবহের 
'আশ্রয়-সেতু স্বর্ূপ। এই সেতুর মাশ্রয় আছে বলিয়াই 
জগ বিশীর্ণ হইয়! পড়িয়া যাইতেছে না। দিবা ও রাত্রি 

এই সেতুকে অতিক্রম করিতে পারে না; কালে ইহার পরিচ্ছদ 
হয় না; ইনি কালের "অতীত, নির্বিবিকাঁর %। জরা, মৃত্যু, 

শোক, পাপ-পুণ্য,- ইহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। 

একবার এই সেতুতে পৌছিতে পারিলে, যে অন্ধ তাহার অন্ধত৷ 
অপগত, হয়; যে আহত তাহার আঘাত আর থাকে না; সকল 

না শি পা পানা এ পন আসীন চি শপ ছা পা জপ জল কী ৪ এই কলা 

* অন্তর আছে পহরণ্যগর্ভ হইতেই কালাত্বক সংবৎসর উত্পন্ন 

ইইয়াছে,। অর্থা প্রাণ-ম্পন্দনই পরে দেশে ও কালে আবদ্ধ হইয়! খও 
থণ্ড রূপে ক্রিয়ার বিকাশ করে। স্থতরাং কালেরও কারণ বলিয়া, তিনি 

নির্বিকার। কার্ধ্য যাহা, তাহা কারণকে লঙ্ঘন করিতে পারে না। 



২৮৪ . উপনিষদের উপদেশ । 
লিপি 

ছূঃখ দুরে যায়। তাহার সমুদয় অন্ধকার ঘুচিয়া যায়; ব্রহ্ধ- 

লোকে সকল মলিনতা, সকল তমোন্ধকার প্রোজ্্বল হইয়া উঠে। 

সত্যপরাঁয়ণত। ও ব্রহ্মচর্য্য,_ হহাই সেই আতল্ম-বস্তুর সাধন। 

কর্মিগণ যজ্ভাচরণের ছ্ধারা স্বর্গাদলোক প্রাপ্ত হইয়া থাকে। 

কিন্তু এই ব্রহ্মলোকে গমন করিতে হইলে, আত্ম-বস্তুকে পাইতে 

হইলে, ব্রহ্মচর্যয ও সত্যপরায়ণতা রূপ যজ্ছের আচরণ করিতে 

হয়। স্্রী, অন্ন, সুখ, প্রভৃতি বাহা বিষয়-বর্গের অনুধ্যান ও তৎ- 

প্রাপ্তির নিমিস্ত কামন। ত্যাগ না করিলে কেহই এই ব্র্ষলোকে 

যাইতে পারে না। যাহারা এই দ্ুই সাধন-ছারা হৃদয়াকাশে 

ব্রত্মের উপলদ্ধি করেন, ভীহারা সংকল্পমাত্রই সমুদয় কামনার 
বস্তু লাভ করিয়া থাকেন ৮ ৃ 

স্টপ 

* ভাধাকার স্থলে কামনার বিষয় সম্বন্ধে বলিতে গিয়া যে মন্তব্য 

লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, ভাহা এস্থলে উল্লখিত হইল। তিনি বলিয়াছেন 

যে, মুক্ত-পুরুষ পিঠ! মাতা ভ্রাহ!, সুহৃদ, অন্বপানাদি ষে সকল বস্তর 

ংকল্প কেন এবং সংকল্প মাত্রই যে উহারা তাহা অস্তঃকরণে উপস্থিত 

হয়, ইহাদের কোন স্থুল রূপ বা আকার নাই। ইহাদের আকার সুক্ষ, 
মানসিক আকার মাত্র । স্বপ-দর্শনকালে আমরা যে সকল বস্ত প্রত্যক্ষ 

করি, সে গুল স্থল নহে) উহীদেরগ সুক্ম আকার । জাগরিতকালে 

যেসকল বস্ত দেখ। বা, সেই সকল ধস্তর সংস্কার মনে অঙ্কিত হয়। 

্বপ্নাবস্থায় উহা্াই সংস্কাবাকানে অনুভূত হর। জাগ্রদবস্থাতেও আমর! 
স্থল বন্তর মাঁনদিক আকারই ত উপলব্ধি করিয়া থাঁকি। শবস্পর্শাদি 
বিজ্ঞীম-গুলি ত আমাদের মানসিক সংস্কার বা আকার মাত্র। এমন কি 



ইন্দ্র-বিরোচন-দংবাদ । ২৮৫ 
০ ৮০০০০০০০ 

পুর্বেবাক্ত ব্রহ্মচর্্য ও সত্যপরায়ণতা প্রভৃতি সাধন অবলম্বন 

করিয়! ষে ব্যক্তি সতত হৃদয়াকাশে ব্রহ্মানুধ্যান করিয়া থাকেন, 

তাহার মৃত্যুক্কীলে “নুধুন্না নামক স্ায়ুছিদ্র দিয়' গতি হয়। 

হদয়দেশ হইতে বহির্গত হইয়া সহতআ্র সইজ্র শিরা্গল, সমগ্র 
দেহটাকে ব্যাপিয়া রহিয়াছে । সূর্ধ্-রশ্মি দেহের এই সকল 

তেজঃ, অপ্, অন্ন_বাহা সকল স্থুল পদার্থের মূল _তাহারাও ত 
সতব্রঙ্গ বস্তরই সংকক্প-জনিত মাত্র!“ সকল বস্তই ত ব্রহ্ষর সংকল্প 

হইতে জনিত। সুতরাৎ কি জাগরিত অবস্থা, কি স্বপ্রাবস্থা_ 

সকলাবস্থাঁতেই ভ আাঞ্টের যাহ। অনুভূতি হয়, তাহা মানসিক 
স্ঙ্্মষ আকার ব্যতীত অপর কিছুই নহে। বাহ ও আস্তর জগতের 
মধ্যে কার্ধাবকারণ-সম্বন্ধ আছে। ইহারা কেহই অসত্য বা মিথ্য 

নহে। স্বরূপতঃ ইহারা মিথ্যা নহে মাপেক্ষকভাবে মিথা: ! জাগ্রদ- 

বস্থার উপলব্ধির তুলনার, স্বপ্রদষ্ট বন্ত-গুলি অসতা ; আবার স্বপ্াবস্থার 

অনুভূত বস্ত-গুলির তুলনায়, জাগ্রনুষ্ট বস্তগুলি অসত্য, এইমাত্র । কিন্ত 
ব্রহ্গ-সত্তাবূপে সকল বস্তু সতা। বিশেষ বিশেষ আকার-গু'লই কেবল 

মিথ্যা ; কিন্তু ঘে সন্তার উপবে এই আকাঁনগুলি প্রতীত হইয়া! থাকে, সেই 

সত্তারূপে ইহার! সত্য । সন্ভ। হইতে অতিরিক্ত এ স্বতন্ত্রবূপেই কেবল 

সকল বস্তই অসত্য। কিন্তু সত্তারই রূপান্তর বা অবস্থাভেদ রূপে সকল 

বস্তই সত্য। সুতরাং মুক্ত-পুরুষের কামনার. বিষয় ল এবং সংকল্প, 

-ইহারাও ত্য । কেননা, তিনি ত আর ত্রহ্গবস্ত হইতে স্বতন্ত্ররূপে 

কোন কামন! করেন না? ইার৷ আত্ম-স্বরূপ-রূপেই, আত্ম-নতারই এম্বর্যা- 

_ ব্ধপে সংকল্পিত হইয়া! থাকে । পাঠক শঙ্করের এই মন্তব্যটা ভূলিবেন না । 
তিনি কি ভাবে জগৎকে িথ্যা বলিতেন, ইহ! হইতেই তাহা বুঝ! যাক্ব। / 



২৮৬  উপনিষদের উপদেশ 
লা লাশ লা সপ পিস সস পিপি লী সি সস অসি উপর পপ রা লে জপ বলিল শা 

শিরায় প্রবেশ করিয়া, ন্ন-রসের পরিপাক দ্বারা আমাশয়ে 

পিত্তরস উত্পন্ন হইলে, বাত-কফাদির সহিত মিলনে, নীল-পী তাদি 

বর্ণ উৎপাঁদন করে এবং এই পিত্তরসের এই সকল বর্ণ যোগেই 

শিরাগুলিরও বর্ণের তারতম্য হয়। গাঁ স্যুপ্তির সময়ে জীব, 

এই সকল পিত্ত-রসপূর্ণ শ্রিরাপথ দিয়। হৃদয়াকাশে (প্রাণ-শক্তিতে) 
অবস্থান করে !/ শিরাদ্িদ্র-গুলি পিত্ত-রসে পূর্ণ হওয়ায় চক্ষুরাদি 
ইন্দ্রিয় বহিবিষয়ে ধাবিত হইতে পারে না এবং তখন জীব, প্রকৃত 

নির্বিবকার শাতু স্বব্ধূপে অবস্থান করে । মুভ সময়ে, এই সকল 

শিরাপথ দিয়াই জীবের ওাণ উতক্রান্ত' হয়। একটা প্রধান সুন্মন 
শির দয় হইতে মস্তক পর্য্যন্ত প্রস্থত রহিয়াছে । উহাকে 

বযুন্নান্াড়ী বলে। ব্রহ্ম্ত সাধকের এই নাড়ীপথ দিয়াই গতি 

হয়। এই নাড়ীপথ দিয়। প্াপ্উর্দধ উওক্রাস্ত হইয়। সূর্ধ্য-মগুলে 
প্রবেশ করে। সূর্য্যই - “ব্রল্গলোক-গমনের দ্বার। 

হে ইন্দ্র! এই আমি তোমার নিকাটে অজর, অমর, জরা- 

মরণ'রহিত; সত্যকাম ও সত্যসংকল্প--আতুঁর বিষয় উপদেশ 

দিলাম । তোমার মঙ্গল হউক্। দেবধলোকে ফিরিয়া যাও” । 

প্রজাপতির উপদেশ-সপ্বন্ধে আমাদের কিছু বন্তব্য আছে । প্রজা, 

পতি আত্মাকে জ্ঞান-স্বনূপ ও শক্কি-স্থরূপ * বলিয়া কার্তন করিয়াছেন । 

কিন্ত উপনিষদে ও হিন্দুদর্শনে ব্রহ্মচৈতন্তকে উদাসীন, নিয় ও নিপুণ 

বলিয়া বর্ণনা কর! হইয়াছে, দেখা যাক) তিনি জ্ঞান-স্থকপ, অথচ বিশ্বে 

৪ ৮.....ষে! বেদ? সর্কব্প্রয়োগাৎ বেদন সন্ত স্বরূপমিত্যব- 
গমাতে 1..." ইদগ অন্যান্নঃ লামর্থযাৎ্ অবগম্যতে””- ইত্যাদি । 



ইন্দ্র-বিরোচন-সংবাদ। ২৮৭ 
লি 

প্রকাশিত বিবিধ বিকারী বিজ্ঞান-সমূহ হইতে তিনি দুরে অবস্থিত। তিনি 

শক্তি-স্বরূপ, অথচ তিনি জগতের সমুদয় বৈকারিক (701)5002762091) 

ক্রিয়ার অতীত 1 যিনি নিক্কিয় ও উদাসীন, তিনি ই জ্য়াদির প্রেরক 

হইবেন কেমন করিয়া ? শ্রতিতে নানাস্থান্যে আত্মাকে যেমন “উদ্দাসীন 
বলা হইয়াছে, শন্রপ তাহাকে নানাস্থানে “অন্তর্যামী” ও “ইন্দ্রিয়ের প্রেরক 

বলিয়াও কথিত হইয়াছে । এখন দেখিতে হইবে যে, ইহার সামঞ্জন্ত 

কৌথায় ? এ বিষয়ে ভাষ্যকার মহামতি শঙ্করাচার্যোরই বা সিদ্ধান্ত কিরূপ ? 

০০৮০ ০০৪ 

বিষয়টা বড়ই গুরু হর; অনেকে এই তব্বটা বুঝতে গিয় ভ্রমে পড়িয়াছেন 1 

এই বিষয়টার এনদেণায় প্রাচান টীকাকারগণের প্রকৃত মীমাংসা কিরূপ, 

ভাহা বুঝতে ভুল করিয়াঃ এদেশের করেকজন পণ্ডিত এবং বিদেশীয় 
পণ্গিভগণের মধ্যে 6 00011950005 01 (05 81981715838” নামক, 

গ্রস্থ-প্রণে ভ দার্শনক £১. ৪, 598812 প্রভৃতি মনীষীগণ মহাভ্রমে পতিত 

হইয়াছেন + এইজন্য, আমরা এব বিষয়টার প্ররুত সিদ্ধান্ত কিরূপ, 

এস্থলে তাহার উল্লেখ করিতে ইচ্ছা করি । আমরা এ বিষয়ে ভাষ্কারধিগের 

নিজের উক্তি-দ্বীরাই আত্ম-পক্ষ সমর্থন করিব । হিন্দু-দর্শনেরই বা এ সম্বন্ধে. 

মীমাংসা কিরূপ, আমর! তাহারও আলোচন! করিব। 

আমাদের ধারণা এই ফে, বেদাস্তের ব্রহ্ম ও সাংখ্যের পুরুষ * পূর্ণ- 

জ্ঞান, পুর্ণশ-ক্ত ও পূর্ণানন্দ-স্বরূপ | তবে যে ত্রদ্ধ ও পুরুষকে নিগুণ, 
নিজ্ক্িয়, উদাসীন বলিয়াও কথিত হইয়াছে, ইহার বিশেষ তাৎপধ্য আছে । 

জড়-জগতে যে শ্রার্ৃতিক-ত্রিয়া ও জড়-দংসর্গে আত্মার যে প্রাকৃতিক 

* বিজ্ঞানভিক্ষুও, পুরুষকে পুর্ণ বলিয়া মনে করিতেন-_“অন্মচ্ছান্তরে 

রন্ধশবব ও্পাধিকপরিচ্ছেদমালিন্তাদিরহিতপরিপৃর্ণচেতনসামান্ত টে 
€ সাংখাদর্শন, &1১১৬। 

০ 



২৮৮ উপনিষদের উপদেশ । 
সর্প পপ ২ লস্ট লসর ৯ 

স্পট এিপক 

জ্ঞান (শব-স্পরশাদ ) দেখিতে পাওয়। যায়, উহারা প্রাতিস্বিক (07570 

0581721)) প্রতিমুহূর্তে উহার! রূপান্তর পরিগ্রহ * করিতেছে; 
উহার! চঞ্চল, অস্থির পরিণামধন্্রী, উহীরা অনিতা ও বিকারী। ব্রহ্ধ- 
জ্ঞানকে বা ত্রন্ঘশক্তিকে এ সকল বিকারী ও অনিত্য জ্ঞান ক্রিয়ার 
সহিত এক € অভিন্ন মনে করিলে, ত্রহ্ধকে ৎ বিকারী ও পরিণামী বলিতে 

হয়। প্রাকৃতিক ক্রিয়াগুলি সমস্ত কার্য (7০৮) মাত্র । যাহা 

কার্ষ্যের কারণশন্ভি শঙ্ক! কার্ষা হইতে পৃথক ৪ ভিন্ন না হইলে, কারথটাই 
কার্য হইয়। পড়ে ২ কার্ধা % কারণ এক হইয়া ধার 11 এই জন্তই শঙ্কর।- 

চার্্য বিশেষ যন্রপুন্ধক আত্মীকে নিক্ষিয় বলিয়! প্রমাণ করিতে চেষ্ট 

করিয়াছেন) আঃ বিশেষ কারণ আছে। আত্মার : জীবের) ক্রিয়া 

বলিতে আমরা ক বুঝ ৯ কর্তৃত্ব শব্দের অর্গ কি? কত্তত্থের অর্থ এই 
বে,যাহা করিবে তজ্ঞন্ প্রবৃত্তি আবশ্যক ? প্রতত্তিপরিচালিত্র হইয়া, 

সাঁধন-নহার়ে 9 কোন বিশেষ কলোদ্দেশে, লোকে ক্রিয়া! করিয়া থাকে । 

জীবের এইন্রপ কতৃত্বত দেখিহে পাওয়া যায়) কেন্ত ব্রহ্দের জগৎ-্ষ্টি 

কর্তৃত্ব এরূপ হইতে পারে না? ব্রঙ্ষের এরূপ কর্তৃত্ব স্বীকার করিলে, 

তাহাকে প্রন্যেক মুহূর্জে নানাপ্রকার কামনার দ্বার! চালিত ও 

সপন অব তা সপ পা পা লা পি শী ক টব. থা পপ ৮৮ পাপ পা পপ সক উপ জা পপ বকা নব ৬৭ বা 5০ 

* বিকারশ্চ বাটিচরতে 1 সর্বোবিকারঃ কারণবাতিরেকেণ অনু পলব্ধে- 

রনৎ্, জন্মপ্রধ্বংসাভগং প্রাগুষ্ধঞ্চ অনুপলন্ধেঠ 1-গীতাভাষ্য, ২১৬ ॥ 
+ “অত্যন্ত সাঞ্পোচ প্রকৃতিবিকার-ভাবৰ এব প্রলীয়তে*-বেদাস্ত 

ভাষ্য ২1১৬ “অনন্তত্বেপ কার্যাকারণয়োন কার্যান্ত কারণাম্মত্বং নতু কার- 

ণস্ত কার্ধাত্মত্বং ৷ কলি তশ্ত অধিষ্ঠান ধর্মবন্বং অভেদাৎ। ন তু অধিষ্ঠানস্ত 
কল্পিতকার্ধ্য ধন্মব্ধং--তসা কার্ধ্যাৎ পৃথক্ সত্বাধ্ রদ্বপ্রভা বে০ ভ1০ ২1১৯ 

“কারণং কারযাস্ির সন্াকৎ, ন কার্ধ্যং কারণাদ্ ভিন্নং*- বদ্ব-্রভা, ১১৮ 



ইন্দ্-বিরোচন-সংবাদ । ২৮৯ 
রসি পাতিল করি এস পপ এসসি স্টপ 

দৌষ-দুষ্ট বলিতে হয় । আরে একটী কথা আছে । যাঁহ! জীবে জীব-চৈতন্ত, 

তাহাই বিশে ব্রহ্গ-চৈতন্য | যন্দ বিশ্বের প্রতিক্ষণ-জাত বিবিধ ক্রিয়া ও 

পরিণামের সহিত অভিন্ন ভাবে ব্রহ্ম-টচৈভম্যকে ধরিয়! লগয়া যায়, তবে ত 

ব্রক্ম-চৈতন্যেরও অস্তিত্বের কোন প্রয়োজন প্লাকে না। আর অস্তিত্ব 

থাকিলে?, প্রকৃন্তির বিশেষ বিশেব ক্রিয়ার মুখ্য কর্তী' বলিয়া! ব্রহ্গকে 

স্বীকার করিতে হয় এবং বাঙ্কাকে 59০০$81 ০769007. বলে তাহাও 

স্বীকার করিতে হয় । 

বোধ কি সাংখা-দর্শন এইরূপ দোষ নিবারণের উদ্দেশেই সগুণ “ঈশ্বর? 

স্বাকীর করিতে পারেন নাই 1 এই জন্যই, বেদাস্তে নির্ণ ব্রহ্ম, বা 

গুণ-গুলির সাধারণ বাঁজরণ্ বঙ্গ স্বীকৃত হইয়াছেন । প্রকৃতির বা মায়ার 

প্রথম-পরিবর্তনের ক্রিয়া-প্রবাহ বে ব্রন্ধ হইতেই প্রাপ্ত * একথা হিন্দুদর্শনে 
অস্বীকূৃত হয় নাই। ব্রঙ্গ সব্বক্রয়া 9 সর্বজ্ঞানের অধিষ্ঠান হইয়া, 

সেগুলল হইছে পৃথক । প্রারুতিক ক্রিয়ার মূল-প্রেরক পুরুষই | পুরুষের 
'অধিষ্ঠানে প্রকৃতির প্রথম ক্ষোভ জন্দিয়ান্ডিল, সাংখা-দর্শনের এ তত্ব অভীব 

সত্য! একটা নিয়ম বা প্রণালী-ক্রমে প্রকৃতি নিয়-্তর হইতে ক্রমশঃ 

উন্নত স্তরে অভিব্যক্ত হ্যা চলিয়াছে ; এই নিয়মের বিধান-কর্তী বা 

মুল-প্রেরক--পুরুষ, একথ! সাংখা প্রকারান্তরে স্বীকীর করিয়া থাকেন, 

শঙ্করাচার্যাও নির্ব্িকীর ব্র্ষকে মায়ার (শ্রকৃতির) প্রবর্তক বলিয়াছেন | + 
পলাশ 

* আমর! এই গ্রন্থের 'অবতরণিকা'য় এই তত্বটীর বিস্তৃত আলোচনা 

করিয়াছি । 

1 পপ্রত্যান্তমিতসর্বোপাধিবিশেষং নিক্কিয়ং শাস্তং."'সর্বসাধারণ।- 

ব্যাকুতঙগদ্ধীজ ( মায়া ) প্রবর্তকং»-উতরেয় ভাষ্যে শঙ্করঃ ৫৩ পন 

কেবলং প্রক্তানতয়ৈব সত্তাবন্বং কিন্ত প্রবৃত্তিরপি তদধীনৈব ইতি গ্রজ্ঞা- 
ও 



২৯০. উপনিষদের উপদেশ । 
টি 

এভল্দ্ার! ইহাই প্রমার্ণত হইতেছে যে, ব্রনের বা আজ্ার সাধারণ 

ক্রিয়াশক্ভি এবং সাধারণ জ্ঞান-শকক্ত কোথাও অস্বীকৃভ হয় লাই । অস্বীককৃত 

হইয়াছে কেবল তাহার বিংশব বিশেষ পরিণামী ও রা জ্ঞান এবং 

বিশেষ বিশেষ বিকারী ভিজা বং কর্তৃত্ব উজ্জিয়াদি-ক্রিয়ার যুলে প্রেরক- 

রূপে আত্মা বর্তমান ভবে প্রতভোক স্পর্শক্রয়। প্রন্চোক চাকার? 

স্বরূপতঃ তাহার নহে ; উহালা বিষয়েজিয়সংযোনে উৎপন্ন হয় | "চৈতন্থাসত 

গুণবশেষবিশিটত্বননিষ্টং নিশুণতাতত (আনন্দগিরি, গইিতা 2১৯) 

বিজ্ঞান-নিক্ষু সাংখাদশনের শ্রীথমাপাষের ১৪৬ সুত্রের টাকার 

ণশন্দাহত্র বিশেষগ্ণবাডী”-এই কথা বলিয়া দিয়াছেন । আজ 

৫ অন্যের এই প্রকার হিশের বিশেষ ক্রিযাই সর্বত্র নিবিদ্ধ ভইরাছে । 

ইক্জিয়াদি, আত্মার জ্ঞান 5 শক্তির অভিব্ক বা দ্বার * 1 উতকয় 
তে 

গুলি,-নত অথণ্ড নেভ জান 2 শক্জিরঈ নানারূপে পল্গিচয় গাদান 

সপন পীক্ি্িকটিপি এটলনঅপি্রি এল 

উপ আলা জপ পাপা পাপা আসত পাদ পা াতত পলাশ শিপ শা পিএ ৩ ৩৩ পপ শিপ ৯ পি সা  পণিকিপািপত উপ কন ৩৩ সস এ তত শি শা শা শপ পাত পপ ৪ বা সক 

নেত্রং ( ভত্রৈব ভ্ঞানামু 5 52) 1 অনাদ্দ জড়ন্ত গ্রবুদ্ভিত চেতনাধীনা 

প্রবৃতিত্বা্ রখাদিপ্রবুন্থিব”- দন্্প্রাভা, ২২1৩, আর এক কথা আছে। 

শঙ্গর বক্গ-চৈচ্ন্ককে নিমিভ-কারণ ও উপাদান-কারণ-উভয়ই বলিয়াছেন । 

“আত্মন: কর্তৃত্বং প্রকৃতিত্ব্চ (বে০ ভা ১৪1১৩ )। রত্ুপ্রভা “মায়া 

ব্রহ্মণোন্তাদাত্বাসন্তন্ধঃ” (২1২৩৮) বলিয়াছেন । আুতরাৎ প্রকৃতি বা 

মায়ার প্রবুত্তির কর্তী চেতনই হইতেছেন । “শ্বাস্থপ্রবৃত্তেঃ কর্তেতি”-৮ 

বে০ ভ০ ১1818 | 

* যেন উপলভতে যস্চ উপলভতে--দ্বে উপলব্ি-বর্তৃকরণে বস্তনী 
'উপলত্যতে । বদনেকাত্মকং চক্ষুরাদিকরণধংঘাতাখ্বকং তৎ সংহত ত্বাৎ 

পরার্থং ইতি পরিশেষত্বেন করণং+--এতরেয ভাম্যব্যাখ্যায়াং জানিযতিঃ | 



ইন্দ্র-বিরোচন-সংবাদ । ২৯১ 

করে* | সেই জ্ঞান 9 শক্তি, নিত্য অবিকারী থাকিয়া, উক্জিয়িক বিকারি- 

জ্ঞান ও বিবারি-ক্রিয়া সমূহের অধিষ্ঠানন্ূপে সঙ্গে সঙ্গে বর্তমান রহিয়াছে 11 

ভিন্দু-দর্শনের ইহাই ভাৎপর্ষা। ব্রহ্ম নির্শণ হইয়া? সগুণ এবং সগুণ 

হয়া নির্ভণ। বিকারী, সদোধ, অন্িভ্য এজ্জিযিক জ্ঞান ও 
রন্ি্িক ক্রিয়া-গুলির সহিত লোকে পা ত্রদ্ধের নিত্য জ্ঞান ও 
শক্তিকে,সভিন্ন € এক বলিয়; ধরিয়া লয়” এই আশঙ্কা হিন্দু-) 

দর্শন বাংবার ব্রহ্ধকে নিশুপ ৪ নিক্ষি্ বলিরাছেন.]। ইচ্ছা, সুখান্দ 

সমুদ্র ত্বনিতা, বিকারী 5 ইহারা এখন একরূপ, আবার পরক্ষণেই 
অন্যরূপ £ আবার, গ্রহণ-শকন্রন £ ইন্ছিয়িশক্িত ) ভারতঘ্যান্চসাদে 

বাহার ইন্দ্রয় বশ্টুকু বিকাঁশিত, তাভর নিকটে--ইহারা 'ভতটুকুমাত্র 

প্রকাশিভ ভয়। পহ্ষভন 2 ন্ধমশক্তি নিত্য 2 অখণ্ড সুতরাং 

ইহ ভাহাতের সভায় হইতে পারে না। ভৌতিক প্রকৃতির অবস্থাত্তর 

দ্বার!, জ্ঞান € শক্তির বিকাঁশের ভারতম্য লক্ষি ত ভর কিন্ত তাহাতে 

আম্মার নিহ্াজ্ঞীন 2 নিহা-শক্িরন্থরপ 5 কোন অবস্থাস্তর ঘটে ন। 

বা কোন পর্রিবর্তন সাধিত হয় না। গ্রতভোক রা খণ্ড জ্ঞান ৪ কক্রিরার 

রি গালে, তৎদঙ্গে অঙ্গে+সেই নিতাজ্ঞান ও নিহাশ-ক্ত বর্তমান থাকে । 

ইহারা ভাচারই পরিলায়ক চিহ্নমাত্র। কিন্তু যাহ! পরিচায়ক চিহ্নমাত্র, 

সেই চিহ্ন ও চিহ্নী (তাহারা যাহার পরিচয় প্রদান কর ভিনি) এক ৪ 
রগ 

জা রপ্ত পাাপপপা-পপ্াা 

» “হদস্তরূপং প্রতিচক্ষণায় -**যুক্তাঃ হান্ত হরয়ঃ শতাদশ”-_মধুবিদ্যা | 

ভাষ্য দেখ। | 

1 তিষ্ঠন্শ্মিক্পপে। মাতবিশ্ব! দধাতি” (ঈশ,৪ ) নির্বিকার ব্রহ্ষে বর্তমান 

থাকিয়। মাতরিশ্বা বা প্রাথশকি--প্রাণিদিগের চেষ্টাত্বক ক্রিয়া ও সর্য্যাদির 

জলন-দহনাদি ক্রিয়া করি থাকে 1 ( শক্করভাষ্য ) 



২৯২ উপনিষদের উপদেশ । 
স্পট 

অভিন্ন হইতে পারে না। হিন্দু দর্শনের একথা বড়ই পরিক্কার। এই 

মনন না বুঝিয় ব্রহ্ম ব' আত্মাকে নিতান্ত সর্ধ-সন্বন্ধবজ্জিত নিশুণ ও 

নিক্ষয়রূপে-স্থ তরাং 41 ব। শুন্তক্পে-_ছেোকে মনে করিয়! লয় । 

“নিরিচ্ছত্বাদকর্তীহইসৌ কর্তা স রি হ১-তাহার কর্তৃত্ব কেবল সন্ধি 

বলেই অর্থাৎ অবিকাহী থাকিয়াই তিনি কর্ত,; কোন প্রবুহ্ির চালনার 

নহে। ইহার দ্বার! ব্রহ্মেঃ সব্ধব-ক্রিয়াহ নাধারণ-কতৃত-বাজই চিত হইতেছে । 

তবে বে প্রকৃতিকে কত্রী বলা হঈযাস্ছ, ভীহার 'অর্থ প্রকৃতি বিকারি- 

ক্রিয়ার 8 কী | * প্রত মুহুর্তে বে সকল ক্রিয়া হইয়া 

চলিতেছে, উহ! প্রকতিরই আন্তনহিত শক্তি বলে এই অন্তনহিত ক্রিয়ার 

মুল-শক্তি কিন্ত পণ পুরু হতেই পাইয়াছে। কেননা, মুলে, 
প্রকৃতি--পুরুষেরই শক্ভিদাত্র 1 

জ্ঞান ও ক্রি! সম্বন্ধে উপরে যে সকল কথা বলা হইল, সুখ দুখাদি 

(9011815) ভোগ বশ্বন্ধ9 তালই বুঝত5 হইবে । তরঙ্গ আনন্দ 

স্বরূপ । সখ-ছুধো দি” 5 সংসঙ্গে আত্মার অবস্থাস্তর মাত্র | এই 

হুখ-দুখোদি ভাবগুলি” সেই অথ আননোরই 'অভিবাজক ও পরিচারক 
৩৪ পা সাল পপ সা সপ পা রে ৯ পসপকালসট পপাওনপা পসদ শা উদ ললিপপ পালাজিসী পপি ৯ সিনা লারা পচা পা রি 

%* এই ভন্াই পরকুনির উর বিদ্কার দ্বার! কর্তা? “পুরুষের কোন: 'ধকার হয় না। 

শক্তি-_শক্তিমান হইতে স্বহন্্র নহে, কিন্ত শক্তিমান শক্তি হইতে 

ত্বতন্্! এই জন্যই শক্তির বিকার হইলেও, ব্রঙ্গের নিরবয়বন্থের ব্যাঘাত 
হয়না ;--এই তন শঙ্গর বেদান্তের ২১২৭ সুত্রে বুঝাইয় দিয়াছেন । 

“ + “যদি বয়ং শ্বতত্ত্রাং কাঞ্চিত প্রাগবস্থাৎ জগতঃ কারণত্বেনাত্যুপগচ্ছম 

গ্রসঞ্জয়েত তদা প্রধানকারণবাদং, পরমেশ্বরাধীনা ত্বিয়মন্মাভিঃ প্রাগবস্থা 
জগতোহ্ভুাপগম্যতে ন স্বতন্ত্র 1."অর্থবতী হি সা। ন তয়া বিন! পরমেশ্বরত্ 

অ্ৃত্বং সিধাতি। শক্তিরহিতন্ত তন্ত প্রবৃত্নথপপত্তে”-_বেঃ ভা ১৪1৩1 
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জিপ পি পা উপাই রি» পা 

চিহ্ননাত্র। সনস্ত মহত 1 ভোগের যুলবাঁজ ব্রহ্মই | জ্ঞান, শক্তি ও 

অনুভবের মুল কারণ-বজ তিনিই । তবে ষে জড়রাজ্যে খণ্ডজ্ঞান, খণ্ড- 

ক্রিন্তা ৪ খণ্ড স্ুখাদি দেখ! বাইতেছে.--সগুলি প্রকৃতিরত পরিণাম-জাত 

৪ প্রকৃতির অন্তনিহিত-শক্তিজাত। রি 

আমরা সংক্ষেপে হিন্দুদূর্ণনের যে মীমাংসার কথা উদ্লেখ করিলাম, 

আমাঁতদহ বোন হয় ইহাই প্রকৃত অনভপ্রায়। এখন আমরা সাংখ্য- 

দর্শন ও শাঙ্গহ ভাবের কতিপত স্থল উদ্ধৃত কয়া চারা মীনাংসাটী 

আর একটু দৃঢ় করিয়। লইব | পাঠক, শাহ! হইতেউ € পাইবেন 

যে, ইহ! আমাদের স্বকপোল্কল্পিত বাখা! নহে: রা 9 শঙ্কর 

প্রভৃতি মহাপুরুবগণ এই ই নিগুণাঁ্দ শব্দ ব্যবহার করিক্বাছেন। 

প্রকৃতি ব! জড়ের ক্রিয়ার প্রবৃত্ত নে পুরুষ হইতে প্রাপ্ত, একথা 

সাংখা একরূপ স্পই করিপ্লাই স্বাকী। করিয়াছেন । সাংখ্যে ছুইভাবে 

এ শক্কুটা বলিয়। দেয়া হইয়াছে । এক, প্রকৃতির প্রথম ক্ষোভ 

পুকষেন সানিধাবশ তই জন্মিাস্ছিল।* অপর, পুকুবার্থসিদ্ধির জন্তই 
প্রকৃতির সানীবস্থার বিচাতি ঘটিরাছিল। সাক্ষীরূপে সমীপস্থি স্থৃত পুরুষের 

ভোগ ও অপবর্গ (মুক্ত ) সাধন জন্যই, প্রকৃতির পরিণাম-প্রবাহ। 

“সাক্ষী?” অর্দ কি? আনন্দগিরি “সাক্ষী” শব্দের এইরূপ অর্থ 

করিয়াছেন,_“সর্ষেু ভূতেমু সন্তাস্কত্তিদত্বেন সন্নিধির্বাইত্রোচ্যতে, 
ন কেবলং কর্মণীমেবায়মধাক্ষঃ অপিতু তদ্বতামপীত্যাহ সাক্ষীতি”। 
অর্থাৎ, চৈতন্তের সন্নিধির অর্থ এই যে, সর্ধভূতের সতত! ও স্কৃপ্তির 
হেতুভৃত বলিয়াই চৈতন্ত। ভূতের সাক্ষী। এই অর্থ বেদাস্ত-কধিত 

* সাঁমান্তাত্বঘনাকাশ-সানিধ্যেরিতশক্তিভি5। জায়তে লীক়তে তৃত্থ৷ 

ভূয়ো্য়ং জগবস্কুরঃ ।--লাংখ্যসীরে বিজ্ঞান- 
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সাক্ষী” ও সাংখ্যকথিত পসাক্ষী'--উভয়ত্রই প্রয়োগ করা বাঁইতে 

পারে। তিনি অন্ত এক স্থলে বলিয়াছেন,_-“ন হি দৃশ! বাপাত্বৎ বিনা 
জ্রড়বর্গন্ত কাপ প্রবুভিঠত (গীতা, ১৩1১০)। বিজ্ঞান-ভিক্ষুর সাখ্য- 

সারে আছে, “স্বামার্গে ভূকাবৎ্ ষম্মা জড়বর্গঃ প্রবর্ততত”র্থাজ, 

পুরুষেরই জন্ প্রক্কতি ভূতাবত প্রনৃন্ত হয়; প্রকৃতির প্রবুভিতে ভাতার 

নিজের কোনই প্রয়োজন নাই । পুরুবার্থই-_ জড়ের ক্রিয়ার ভেতু- 

ভূত; এবং জড়,-পুন্ষ হইতেই ক্রিয়া প্রবুন্তি পাইউরাছে । উপরি 

উদ্ধৃত সলগুলির উহাই ভীতপর্দা। “সংঘাত পরার্থতাঁখঃ এই সাহথা- 

কারিকোক্ত অংশে? এই তাখপর্যাউ নির্দেশিত হইমাছে | নাহ! সংহত 

পদ্দার্থ_বহু উপাদান “মলনে উষ্ৃত- তাহা, সেই সংহত পদার্থ হইতে 

স্বতন্ত্র কোন অসংহত চেন পদার্চের প্রয়োজন-সাঁপনার্থই মিলি ত। 

শঙ্করাচার্ধ্য 9 নানাস্থানে এই ঘুঁক্ত্রই অব চারণ করিয়াছেন । হেত নের্উ 

প্রয়োজন-সিদ্ধিন উত্দশ্ে। প্রকৃতির প্রবুভি। পাঠিক হাহা হইলে 

দেখুন্ বে, উপরি উল্ত বুক্তিগুলির চাতপর্যাই এই যে, জড়-প্রক্কহি প্রথমে 

চেতন হইতেই ক্রিঘ্া-প্রত্রহ পাতরাছে ৮ অথবা অন্ত প্রন্কারে বলিতে 

গেলে, প্রক্কতি_পুরুবেরই শক্তিনাত্ | প্রন্কতি রা মায়া বে ব্রন্মেরই 
শর্তুমাত্র, এ কথা বেদীন্ত দণনে অঠাব স্পইট | মানা 9 রঙ্গে পরস্পর 

সম্বন্ধ কি প্রকার ? শঙ্কর-ভাষোর সুপ্রসিদ্ধ টাকা রন্্প্রভাঙ্কার আমাদিগকে 

বলিয়া দিয়াছেন যে, “মানা ব্রক্ধণোত্তাদাত্ব-সন্বন্ধ2) 1 € ২1২৩৮ )। 

শপ পারদ 

এরাও স্পট 8০ ২8 ক | শা পা পাল্লা | ফা পাপা গাস্পিল | পাপ পপ পপি ক শি শীনখী ভি কপ জা ভা পা সি পাতা কিট ৯ সি কারা পট লাগ পি এ পাপন মশক ৮৮ উপর, উপান শি পি ৯ 18 সি এপপজজা ক লগা 

পি হিশ্রোত্রাদিভিরসংহ ত৮যৎ প্রয়োজনপ্রবুক্ত; শোতাদিকলাপো 

ির্িক ংহতানাং পরার্থত্বেন অবগম্যভে শ্রোত্রাদীনাং প্রযোক্তা । 
'“*তচ্চ স্ববিষয়বাজীন-সানর্ধ্যং শ্রোত্রস্ক চৈতুন্যে হি-নিতোইসংহতে সতি 

ভবতি, নাপতি”। কেনোপনিযদ্-ভাঁষা, ১২। 



ইন্্র-বিরোচন-সংবাদ । ২৯৫ 
শান পিসি তি 

্ে 

/মায়। ও ব্রন্দের মধ্যে তাদাত্ময' সম্বন্ধ । তাদাত্মা স্বন্ধের অর্থ কি? 
শঙ্ষরাচাধ্য স্বয়ং বৃহদারণ্যক-ভাষ্যে তাহ! বলয় দিয়াছেন “বন্ন্থরূপ- 

তিরেকেণ অগ্রহণং যস্থয, তন্ত “তদাম্মত্ব' মেব লোকে দৃষ্টম৮ (২1৪1৭) 
মৃন্তিকার সন্াকে ছাড়িয়া দিলে, ঘটের সত্তা থাকে না। সুতরাং ঘট 

মুত্তিকাত্মক ৷ লুবর্ণের সত্ব! ছাড়িয়া দিলে হাঁর-বলয়াদির সন্ত! থাকে না। 

সুতরাং হার-বলয়াদি সুবর্ণাআ্মক । এইরূপ. ব্ন্ষের সত্তাকে ছাড়িয়া দ্রিলে 

মায়ার সন্ত। থাকে না। ব্রহ্ষের সভ্ভাতেই মায়ার সন্ত ; মায়ার নিজের 

কোন স্বৃতন্্ সম্তা নাই । মুতভরাং মার। ব্রঙ্গাত্বক | আ্ুতরীৎ আমরা 

দেখিতছি যে, মায়! বা প্রকৃত, ত্রহ্গরই শক্ত ব্যতীত অন্য কোন বস্ত 

নহে । শঙ্করাচার্বা অন্য শ্রকারেও একথা বলিয়া দিয়াছেন ত্ত্রির 

প্রান্কালের তিন যেরর্প বিবরণ দিয়াছেন, তাহা হইতেও আমরা একথা 

সুস্পষ্ট বুঝিতে পারি। স্থষ্টির পুর্বে ব্রদ্মনভ্তা-জগত্ব্ূপে অভিব্যক্ত 
হইবার নিমিত্ত উন্মুখ হইয়াছলেন এবং দেই সপ্তার ঈষতক্রিয়া-প্রাবৃত্তি 
জাগরা উঠিমীছিল *, এই এরাঁপ্রবৃত্তই মায়া বা প্রকৃতি নামে পরি- 

চিত। এই ক্রিয়া-প্রবৃত্তিই, পরে স্পন্দনাকারে অভিব্যক্ত হইয়াছিল 11 

এই ম্পন্দনই ঘনীভূত হইয়! স্থল বিশ্বাকারে ব্যক্ত হইয়াছে । শঙ্করাচার্যোর 

এই নির্দেশানুসারে, মায়া বা প্রকৃতিকে আমর ব্রহ্গসর্ভারই প্রবৃত্যুনখ 
অবস্থা বলিয়। বুঝিতে পারিতেছি । সু তরাং শঙ্কর-মতে মায়া বা প্রক্কতি-- 

আপ পর পক উরি
 পট রা কক ঞ রা ৮০ সপোন ঞ 

+ *প্রাগুৎপত্তে; স্তিমিতম্ অনিষ্পন্মম্.**সৎকাধ্যাভিমুখম্ ঈষছুপ- 

জাঁত-প্রবৃত্তি সদাসীৎ” 1--ছান্দোগ্যভাষ্য, ৩1৯৯১ | 

+ পভুতোহ্পি লব্ধপরিষ্পন্দম্''অদ্ুরীভুতমিব বীজম্”। ছান্দোগ্য 
ভাষা, ৩১৯১ । 
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ব্রহ্মেরই শক্তিমাত্র । এবং মায়া বা প্রকৃতির ক্রিষা-প্রবৃত্তি, রঙ্গ হইতেই 

লন্ধ। এই জন্যই গীতাঁভাষো শঙ্কর নুস্পষ্ট বলিয়া দিয়াছেন যে--পনির্বিকার 

রঙ্গ চৈতন্য নিজের চৈতগ্য-শর্কি ৭ বলশক্তি দ্বারা এই বিশ্বকে ধারণ করিয়া 

রহিয়াছেন” * 1 এই জন্যই ীতরেয-ভাষো শঙ্কর বলিযছেন যে-পনিগুপি 

নির্বিশেষ ব্রঙ্গবস্তঈ-জগতের বাঁজন্বরূপ অবাক্ু-শক্তির (মায়ার ) 

প্রবর্তক” 11 অুতরীং আমন দেখিতন্ি যে, পাখা ও বেদান্ত উভয় 

মতেই,-মায়া বা প্রকৃত বন্ষেরট শকন্কিমাত্র এবং প্রকৃতির ক্রিয়-প্রবৃত্তি 

ব্রঙ্গ হইতেই লব্ধ | 

আমা দেখিয়! আনলাম বে মায়! বা! প্রক্কতির প্রথম ক্রিরা-প্রবস্তি 

ত্রন্ম হইতেই লক । এই প্ররণিির পরিণাম তই যখন স্কুল বিশ্ব অভিবাক্ত 

হইল, তখন৭ স্কুল জড় জগততর প্রন্ভোক ক্রিয়, আত্ম-চৈতন্ত দ্বারাই 

প্রেরিত হইয়া! থাকে । সাংখ্য ? বেদাস্ত উভয়েই, এই তশ্বেরও নির্দেশ 

করিয়াছেন । এখন আনর! তাহাই দেখিব । শঙ্করের সিদ্ধান্ত এই যে, 

চেতন আত্মার অধিটান বশতইই, অটেছুন দেহ ইজ্জিয়াদি ক্রিয়াশীল 

হয়! থাঁকে | দেভেন্দ্যাদির ক্রিয়া দ্বারা, চেতন আম্মার অস্তিত্থ প্রনাণিত 

হয়। চেহন 'মান্মা ন' থাকলে, দেতেক্জয়াদির এক্রেযাই সম্ভব হইত না। 

* “উন্তম; পুরুষ. ..অত্যন্তবিলক্ষণ আভ্যাৎ*ম্বকীয়য়া চৈতন্-বল- 

শক্ত! আবিশ্য বিভবি স্বরূপসস্ভাবমাত্রেণ বিভন্তি ধারয়ন্তিশ | গীতাভাষা 

১৫1১৭ 

+ প্প্রতাস্তমিত-সর্মোপাধিবিশেষং নিজ্কিরৎ শাস্তং...'অবণাক ত'জগধীজ 

প্রবর্তকং' | ধ্তঃ ভাষ্য; &৩ 1 আবার তিনি বলিয়াছেন যে-সপ্যৎ 

সর্ধবিকল্লাম্পদৎ সর্ধপ্রবৃত্তি-বাঁজং সর্ববিশেষপ্রশ্যস্তমিতমপি অস্তি 
তদুক্ষ ইতি বেদ চে । তৈস্ভিরীয় ভাষ্য, ব্রন্মবনমী | 



ছুনদ্-বিরোচন-সংবাদ | ২৯৭ 
রি পিসিপরি অপসি। ৮০৬০৪ ০০ 

ং ং আত্ম-চৈহম্যকেই তেহজিয়াদি জড়বর্গের সুল-প্রেরক বলা 
তেছে। গীভাভাদুষা শঙ্কর বলিয়াছেন-পণপাণিপাদাদয়ো জ্েয়-শক্তি 

সস্ভাব-নিমিভত-্থবযার্ধা: ইতি জ্ঞেরসাবে লিঙ্গানি” (১৩1১৩ )। আনন্দ- 

গিরি এই ভীষোর অর্থ করিতে গিয়া বাহ! বলিগ্ভাছেন, তাহা আরো স্পষ্ট 
তিনি বলিয়াছেন বে, 'ব্রঙ্ধ নিঃস্বরূপ বা শূন্য হইতে পারেন না। কি 
জানি কেহ যদি বর্গের সভভাতি অস্বীকার করে, এই জন্যই দেহেজিয়াদ্দির 
ক্রিয়ার মূল-প্রেরক্ রূপে ব্রঙ্গকে নিদেশ করা হইয়াছে, *। অতএব 
আমর! দেখিঠছি ঘে, দেহেজিয়াদির ক্রিয়া-প্রবুনি, আত্ম-চৈভন্য হইতেই 

উদ্ভৃত। নিবিবনার আসম্ম-চৈতন্য, অবিরূত থাকিয়া, ইল্জিকাদির প্রেরক এবং 
চক্ষু-কর্ণাদ উন্জ্রির-বণেরি বিশেষ বিশেষ ক্রিয়ার অন্তর্নীলে অবিকা্ি আব্ম- 
চৈহন্ত সঙ্গে সঙ্গে ব্রিয়াধীল। দিবেজ্িয়োপাধিগুণান্ুগুণাভজনশ-্তিমৎ 
তজ্ ভেয়ং। ন তু সাক্ষা্দেন জবনাদি-ক্রিয়ামন্ত-গ্রদশনার্থ ( গীহাভাব্য, 
১৩1১৪). এই জন্যই শঙ্করাচার্ষয বুভদারণাকের ভাষ্যে একস্থলে বলিয়া 

দিয়াছেন যে+-চিক্ষুতাদি ইন্জিয়ের' দশনাপি-সামর্ঘ্, ত্রঙ্গশক্তির অধিষ্ঠান 
বশতই হই! থাকে? | পত্রঙ্ষশজা ধিডি তানাং হি চক্ষুরাদীনাং দশনাদি- 
সামর্থ্যম্ণ। টা 51০, 881১৮) | চক্ষুরাদি ₹ ইন্জ্রিরের মূল-প্রেরক যে আত্ম" 

চৈতন্য--এসন্বন্ধে এ হরেয়উপনিবর্দের চতুর্থ অধ্যায়ের ভাষো এবং বুহদী" 
রণ্যকের (৪1৩২৩ ) ভাবো উত্তম মীমাংসা আছে) এই সকল স্থলে, চক্ষু" 

গর পপ পাজি কাকা পলা বাপিিস | সৎ শি 

তু 

পাপী উস পাপ পি পা রা পপ প্র পা পপত 

* “সব্রবিশেষরহিভত্ত অবাত্মনসগোচরন্ত ত্রহ্ষণঃ শুন্তত্ে প্রান্তে, 

প্রতাক্ত্বেন ই্জিয়-প্রবৃন্তাদিহেতৃত্বেন-""সত্বৎ দর্শয়ন্ দেহাদীনাহ প্রবৃত্তি- 

মতাং প্রক্ষাপুর্বক-প্রবৃক্ধিমন্তাৎ্খ চেতনা ধিষ্টিতত্বমূ” | শক্বরাচার্যযও বলেন-- 
চক্ষরাদিব্যাপার স্বারা অন্গমিতান্তিত্বং প্রত্াগাত্বীনং ন বিষয়ভূৃতং ষে বিঃ 

( বৃহ, ভা৩, ৪181১৮ )॥ 



২৯৮ উপনিষদের উপদেশ 11৯. 

রাদি বিশেষ বিশেষ উঞ্জিয়ের বিষয়-দশনাদি--ক্রে়। অনিত্য ও বিকারী। 

কিত্ত আত্মার দর্শন শক্তি নিত্য ও নিব্বিকার,_ইহাই প্রদর্শিত হইয়াছে * | 

এই সকল স্থলে ইহাই সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, চক্ষুরাদির দশনাদ ক্রিয়া, 

মূলতঃ আত্ম-চৈতন্ত দ্বারীই প্রেরিত এবং আত্ম-চৈতন্তেই প্রয়োজন 
সাধনার্থ। এই জন্যই শ্রুতিতে আত্মচৈতন্তকে চক্ষু চক্ষুচ, শ্রোত্রের 

শ্রোত্র “মনের মন” প্রন্ৃতি ভাবে স্থম্পই বল! হইয়াছে । এক্ধপ প্রকাশ- 

কন্ঠ চক্ষুষো যদ্রপগ্রহ্ণসমর্ধাং ভধাক্মচৈতন্া পি তমেব”- শঙ্বরাচার্যোর 

এই প্রন্কার উক্তির অর্থই এই যে, অনিহা ৪ বিকারা সমুদয় ক্রিছ্ধাই, 
তাহার অন্তরালবন্কী নির্বিকার শক্ত-দবাতাই প্রেরিত। আহখ্যকারিকার 

“পুরুষৌইন্তি...অপ্ষীনাৎ+-এই কথা এবং শঙ্করোক্তি,উভয়ই সেই 
একই তত্বের নির্দেশ করিতেছে । লোকে না খর্ব পুকুষ বা! ত্রহ্ষকে 

উদাসীন বলিয়া! মনে করে 11 ফলঠঃ সাংথা ৪ বেদাস্ত উভয়েই, 

নিবিবিকরি বহে ত্যবেই ইল্জ্য়া্দর প্রেরক বলিয়। 'সদ্ধান্ত করিয়াছেন । 

আত্ম চৈতহ্যই বব্ধপ্র হার ইক্জয়বর্গের'প্রবোক্তা বা প্রেরক | শঙ্ক; স্বয়ং 

বলিয়াছেন স্ধঘাতবাতিনিজ্তন্ত ক্তন্্রন্ত ইচ্ছামাতজ্রেণেব মনআদি- 

প্রেবয়িতৃত্বন (কেন ভাষ্য )। বেদান্ত-ভাযোর বথখ্যায় রন্্রগ্রভা ও আমা- 

দিগকে বলিয়াছেন “শ্যাতন্্াং নাম স্বেওরকারক-্রানোকত্বে সতি 

০০০ 

ও এপ শশী বিজ পা উপ কা কপ ঢা জর সল্প এসপি সপ 

* দ্বে দুটা) এবংহোৰ চক্ষুষোহনিত্যা দৃষ্টঃ নিত্য। চ আত্মনঃ। তথা চ 

দ্বে শ্রী; শ্রোত্রস্ত অনিত্যা, নিত্যা আল্ম-ন্বরূপন্ত । আলোকেহপি 

প্রসিদ্ধং চক্ষু স্তিমিরাগমাপায়য়ো না দৃষ্টি জাও। দৃষ্টিরিতি চক্ষুদূ ট্েরনিত্যত্বং, 
ভথাচ শ্রুতিনত্যাদীনাং। আত্মদৃষ্টার্দীনাঞ্চ নিত্যত্বং গ্রমিদ্ধমেৰ লোকে । 
বদতি হি উদ্ভৃতচক্ষুঃ ন্বপ্লেহদ্য অয় ভ্রাতা দৃষ্ট ইতি ॥ ইত্যাদি । দ্বিতীয় 
অধ্যায়ে 'উষন্ডের প্রশ্ন দেখ । 



ইন্দ্র-বিরোচন-সংবাদ,। ২১৯ 

কারকাপ্রের্যযত্ম? (২1৩৩৭)॥  আ্রীমহবিজ্ঞানভিক্ষুগ সাতখ্যন্দর্শনের 

২1২৯ স্ুত্রের ভাষ্যে বাহ! বলিয়াছেন, তাহা শঙ্কনোক্িরই গ্রাভিধ্বনি শাত্র। 

তিনি বলিয়াছেন_-“কর্তৃত্বপ্চাত্র কারক-চক্র-প্রযোক্তুত্ব, করণত্বং ক্রিয়া- 
সাধ্কতমত্বং কুঠারাদবৎ। কারকচক্র-প্রযোন্তুতীশক্তে বাস্ব্থব্ধপ তয় 

রষটত্বাদিক-মাত্মনো নিতামেব”। আত্মাই, কারকচক্রের (ইত্তিয়-বর্গের) 
প্রযোক্তা ৷ তবেই দীড়াইতেছে বে, আম্মাই কর্তা) উত্জিয়বর্গ করণমাত্র 

বতকিছু জড়ীর ক্রিয়ার সাক, তৎসমস্তেরই মূল-প্রেরক আত্ম-চৈতন্ত 1 
জড়বর্গের ক্রিয়া-চেতনেরই প্রেরণা-সন্ভু ত1 ইহ! অপেক্ষা স্পষ্টতর উক্তি 
আর কি হইতে পারে ? না বুঝি লোকে বলে যে সাংখ্যে প্রকৃতি স্বাধীনা 

এবং সাংখোর পুরুষ নিতীস্তই উদ্বাসীন !! আমরা এই সকল উদ্ভূত 

অংশ হইতে ইহাই পাইতোটু যে, প্রকৃতি যখন বিশ্বীকার ধারণ করিবার 

উন্মুখ হইয়াছিল, তখনকার প্রকৃতির সেই ক্রিয়াশোত ব্রহ্ম হইতেই লব্ধ; 

আবার যখন এই স্কুল বিশ্ব বাক্ত হইয়াছে, শুখন€ জড়ীয় সকল প্রকার 

বিশেষ বিশেষ ক্রিয়ার অন্তপ্নালে সে৯ নিব্বিকার ব্রহ্ম শক্তিই বর্তমান রহি- 

যাঁছে! এই জন্যই নিওণ, নিজ্ঞিতন ব্রহ্ম-পদ্দার্থকে পর্বপ্রকার প্রবৃত্তির 
বীজ' বলিস! নিদ্দেশ কর! হইয়াছে । প্নাআুচৈ তন্তবিজ্ঞানৎ অর্ষৈরভ্প- 

গমাতে,...বাহাপদার্থাকারৈরের বিশিষ্টতয়া গৃহ্মানত্বাৎ” * | ব্রহ্ম শক্তির 
স্বাতান্্োর কথ! ভূলিয়! লৌকে, জড়ায় বিশেষ বিশেব ক্রিয়াুলিকেই কেবল 

ধরিয়া লয়। তাহার! ভুলিয়া যায় যে, জড়ীয় প্রতোক 'ক্রয়ার মুলে ও 
সঙ্গে সঙ্গে নির্বিকার ত্রদ্মশক্তি বর্তমান রহিয়াছে । জড়ীর বিকাত্ি 

ক্রিয়াগুলি, সেই নির্বিকার শক্তিদ্বারাঁই প্রেরিত এবং ইহারা সেই শক্কিরই' 

পরিচায়ক | এই জগত্--ত্রহ্ম-স্বরূপেরই পরিচায়ক চিহুমাত্র ; ব্রহ্ম স্থরূপের 

* গীতা-ভাষ্য, ১৮৫০ । 



২)০০ উপনিষদের উপদেশ [ 

দি হানে ০ চি 

বিকাশ ও পরিচয় প্রদানের জন্তই এই স্থ্ট জগত ক্রিয়া করিতেছে । 

নতুবা ইহার অন্য কোন উদ্দেস্ত নাই | * " 

এইরূপে, আমর! শহ শত অংশ উদ্ধৃত করিয়া! দেখাইতে পারি যে, 
জড়ব্গের ক্রিয়ার মূল-বজ ব্রশীই। এইরূপ বুদ্ধাদির যে জ্ঞান, ভাহার? 

মূল বাঁজ ব্রহ্ম । প্রক্ত জড় *বুদ্ধার্দি ভাহারই বিরত অবস্থা। জড়ের 

জ্ঞান থ!কতে পারে না জড়েন সংলর্দবশ ত£ একই নিত্য অবিকারী 
জ্ঞানের নানানধপ জবস্থান্তর বং বিকাশে ভারতনা প্রভীত হয়, ইহা 

বলাই সাংখ্য ৭বেদাত্তর অভিপ্রায় । এই জন্যই ভৌতিক-বিকারের 

শব্দ-স্পর্শীদি-সংজ্ঞ। নিন করা হইয়াছে $ শব-স্পশাদিজীন কদাপি জড়- 

প্রকৃতিতে থাকিতে পারে নাঃ কেননা জান ও জড় একাস্ত ভিন্ন পদার্থ । 

অতএব, শন্দস্পর্শ জপ রসাদি, প্ররুতি বা তের সংসর্গে জ্ঞানেরই 

বিকাঁশের তীংতম্য মার 11 হুখ-ছুকখাদি ভোগ সম্বন্ধে একথা খাটে । 

ভান ও ভোগ,উভয়ই চেহনের। ভান ও ভোগের যে বিবিধ 

% “কাধোণ জিঙ্গেন কারণক্রহ্মজা নার্ঘত্বং সিশ্রতীনামুক্তম্ণ। 
রত্বপ্রভ!, ১1৪1১৪। “ব্রঙ্গণে জগদীকারপরিণা মতবাদে ব্রদ্মদ্শনোপাযত্বেনৈৰ 

বিনিবুজাতে-.নতু শ্বতস্ত্রকলায় কল্পাতে” ।-বেদাস্তভাষ্য, ২/১1১৪॥ এ 
জগৎ--কাধ্ায । ত্রহ্গই ইহার কারণ। কার্ধ্যবর্গের মধো কারণ-সন্তাই 
অনুন্থাত ; কারণ সন্তাতেই কার্যের মন্তা | কার্যাবর্গের স্বতন্ত্র সন্থা নাই । 
স্থতরাৎ এই কার্ধা জগৎ ইহার কারণব্রহ্গেরই তব প্রদান করে। 

"পরমাট্বৈকত্ব প্রত্যয় ভ্রড়িয়ে উৎপত্তিস্থিতিলয়ংপ্রতিপাঁদকানি বাক্যানিঠ। 
বৃহঃ ভাত, ১1২০8 “অজাভশক্র ও বালাকর উপাখ্যান”, দেখ । 

+ পন কেবল জড়বৃত্তি ভ্রান শব্বার্থ:, কিন্তু সাক্ষিবোধবিশিষ্টা বৃত্তি, 
বৃন্ধিব্যকর-বোধে! বা ভানম্*_রত্বপ্রভা, ১1১1৫ 7 

পি পিপাসা পাপা সপ শাল সী অগা শপাপাপ  পাপপ ভি 
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ম্লান ১ এল পিপি বাসিসিরিসসপিলিপি সস শা পিদ জ বল জবলি পিপি সল শাীপশিসপা (পালা পরীর সপ সিসি ১ শি সপ সি লা সি পরি ঘর পপ সির রসি এপাশ শর সরস লা 

রূপান্তর হয়, তাহা জড়ের সন্নিধা জন্যই 1' জড় '9 চেতনের ক্রিস্লা ও 

প্র-্তক্রয়া বশ তই জ্ঞান ও ভোগের অবস্থাস্তর সাধিত হয় ; হিন্দুদূর্শনের 

একপ! বড়ই সুস্পষ্ট । ভবেই প্রক্কণতকত জ্ঞান এ ভোগের তারতম্য 

্র্দচৈহন্যেই মূলতঃ পর্যবসিত।  এ্ঞান্তামীতা পদঅবগতিনিষ্ঠা 

গতিরবমান2” গীতা) শঙ্করভাবা, ৯১০) 1 সব্ধপ্রকার বিশেষ বিশেষ 

বজ্ঞানগুলি সেই মৃলজ্ঞানেই পর্যাবসিত হর । সকল বিজ্ঞানের আদম 
উতপন্তিস্থীন আত্মাই। আবার,--“সর্ধসাক্ষীভূ ত-চৈতন্তনাত্বত্বারচান্তে। 

ভোন্তর চেতনাস্তরাভাবা২”-_চেঠন ভিন্ন প্রকৃত ভোক্তা আর কে হই 

স্তরাৎ আুখ-ছুখাদির ভোগ আত্মাহেই পর্যাবমিত। তবেই দেখা 

চিত বে, খণ্ড খণ্ড যাবতীয় জ্ঞান € স্ুখ-ছুখাদির ভোগ, সেই 

আত্মচৈতস্তেরই * | “ক্রোগশ্চিদবসান:"-এই সাংখা-্থত্রও এই কথাই 

বলিরা দিয়াছেন । আবার দেখ! টি নন প্রবৃন্তীনাং “কলাবসায়িতরা” 
সুখঢঃখয়োনন্ত তরার্ঘত্বার স্বার্থ, তত্রহি ৮ প্রবুভীনাৎ সথথ-দুঞখার্থত্হেপি 

তষোঃ স্বার্থত্বাৎ সিদ্ধেরখিত্বেনাত্বা সিটি (আনন্দগিরি, গীতা, 

১৮1৫০) । সুখ-্রাপ্তর জন্য বা ছুঃখপরিহারার্থই, সমুদয় প্রবৃত্তি 

ক্রি্াশাল হয় ; অতএব প্রবৃত্তি-গুলে নিংজরই জন্ত প্রবৃত্ত হয়, একথা বলা 

* “শ্রোত্রাদীনামেব তু সংহতানাহ  ব্যাপারেণঠ। আলোচন- 
সংকল্লাধাবসায়-লক্ষণেন “ফলাবসানলিজেন” অবগম্াতে শ্রোত্রাদীনাং 

প্রযোক্তী” (কেনোপনিষদ্, শাঙ্কর-ভাঁষয )। ইন্দ্রিয় ও অস্তঃকরণের 

ব্যাপারগুলি যে আত্মাতৈই 'পর্ধযবসিত” আত্মচৈতন্ত হইতেই উদ্ভুত, তাহা 
সুস্পষ্ট বলা হইয়ছে। পনিত্যচৈতন্ম্বরূপেণ.."সব্ববিষয়বিশেষাঃ 
চৈতন্তাত্মগ্রস্তাইব...বিভাবাস্কে ইতি ভোক্তায্মোচযতে।  (শীতাভাষ্য, 

১৩1২২ )1 

পপ 



৩০২ উপনিষদের উপদেশ । 

সঙ্গ 5 হইত পালে না; অথবা তাহার! দেহার্দ অচেতন-পদার্থের শ্য়োজন 
সিদ্ধি ল্য প্রবুন্ত তয়, চোভা? বলা বাস না। সুতরাং বলিতেেই হইবে 

যে, ভীহারা আত্মার জন্যই প্রত্ুন্থ হয় এবং উহার! আত্মীতেই পর্যাবদিভ ! 

অতএব ভোগের৪ মূল আম্ম-টৈহন্যই টাড়াইছেছেন । গীতার ১৩1১২ 
শ্লোকেতর ভীবোও ব্রঙ্গাতততন্তকেই স্বন্দপহহ জোক্তাক্ধপে প্র্পন করা 

চল 

ভইরাছে | অতএব ভাদর। দেখিতুডন্ছি বে, জ্ঞান, শর্ত 9 ভোগ, এই 

তিনই মুলত ব্রহ্ম বা টিহন্য হউতেই আসিয়াছে । অথবা অন্ধ প্রকারে 

বলাতে পোল, লঞএজ অখণ্ড নিচা-ভ্ঞান, শক্তি 5 আনন্দ স্বরূপ জেরই, 

সংসারে জড়সংসগে খণ্ড খত জ্ঞান,ক্রস। 2 সুখ ঢুঃখাদি দেখা যাইছেছে | 

প্রশ্নোপনিবদের বট প্রেত তৃতীয় অস্ত্রের ভাষা শঙ্ষরালার্া দীর্ঘ বিচার 

দ্বার মৃতঃ ব্রহ্মক্েই কর্তা ০ ভোক্তা বলিয়া ফবাহনা করিয়া দিয়াছেন | 

ভবে নে লানাস্থানে ন্গেত কতৃত্ব ভোভ্ত্ব নিষিদ্ধ হইয়াছে, এবং 
নানাস্থালে ভাহাকে নিশণি, এনক্ষিয়। উদাসীন বলা হইয়াছে, ভাহার 
কারণ আনা ইতঃপুর্বেই এক প্রকাধি বলিয়া আসিয়াছি । এ নিষেধের 

তাৎ্পর্যা ইহ! নহে দে, ব্রহ্ম শুন্য পদার্ঘ ব! ত্র্ধ নিঃস্থরূপ বা ত্র্ধ শক্গাদি- 

শূন্য | লে নিষেধের উহা অন্িগ্রার নহে নে, তিনি শক্তি, জ্ঞান 

ভাঁবাদির নুলবীজ নহেন। হিন্দুপশনের নেন্প স্াত্পঙ্ধা নহে । ইহা 

না বুঝিয়া অনেকে ব্রন্ধচৈচন্াকে নিতান্ত নিক্ছিয়, শুন্য স্থির করিয। 

লইযাছেন এবং প্রক্কৃতির সহিত সন্ধয -সন্বন্ধবিবঙ্জিত বলিয়া মনে বরিয়। 

লউযীছেন * 1 আমরা! টার উদ্ধত করিয়া যেরূপ তাঁৎপর্ধা 

সক 

* “নহি নিরাজ্মকৎ কিক্িছুতং ব্যবহান্রায়াবকল্পতে (গীতাভাধ্য 
৯1৪)1” “সর্দাম্পদং. হি অর্ধ, সর্ধত্র সধ্বুদ্ধান্গমাৎ্। নহি 
সুগতৃষধ্টিকাদয়োহপি নিরাম্প্দা ভবস্তি”” ( শীতাভাষ্য, ১৩1১৪ )1 
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দেখাইলাম, তাহ! হইতে সন্গদয় পাঠক অবশ্তই বুবিয়াছেন যে, ত্রক্গ 

নিংস্বরূপ, শুন্য পদার্থ নহেন। সমুদয় জ্ঞান, শক্তি, সুখাদির তিনিই হূল- 
কারণ । ইহারা ভাহাতেই পর্যাবসিত। ভিনি পুর্ণ-জ্ঞান, পুর্ণ-শক্তি 

পূর্ণানন্দ ন্বরূপ | “বর্ধাস্ম বাথ চন্ত পরিপূঙ্তা” এবং পত্রহ্ম-সম্পভির্নাম 
পূর্ণত্বেনাণ্িবাকি? অপূর্ণত্বতেতোঃ সর্কন্তাত্বলাৎ কৃহত্বাৎ (আনন্াগিরি 
শীতা )1 হবে রঙ্গে কর্তুত্বাদি নিষিদ্ধ হইল কেন? ব্রঙ্গে তবে কিরূপ 

কর্ডত্ব নদদ্ধ ভইয়াজে 1 ভাবেই ভীভার উত্তর আছে । 

তুমি, মামি বেমন কোন কার্ধা করিতে প্ররন্থ হইলে, আম্বশভির 
স্বাতন্নোর বথ। ভূলিষা গিয়ত ক্রিয়-বাপুত রূপে গ্রনুভ্ত হই $ পরমকারণ 

ব্রন্মেত ক্রিয়াশক্তি সেকপ হইতে পার না কার্ধাবাপুহতা নিবারণের 

উদ্দেশে ও বিকার নিষ্কীদ করিবার জন্যই, ত্রন্মের “কৃত” অস্থীকৃত 
হইঘাছে। আাঙ্গ চৈতন্য, বিশেষ বিশেব জড়ীয় ক্রিগ্বার সুল-প্রেরক এবং 

বিশেব বিশেষ জড়ীয় ক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে আত্মশপ্ত নির্বাকারকূপে 

বর্তমান । আমরা ক্রিদার সমর্ষে আত্ম শক্কির এই স্বাতন্ত্রোব কথ! ভুলিয়া 

যাই । ইক্ছিয়া্দির বিশেষ বিশেষ ক্রিরাগুলি ঘে সেই নির্দ্িকার আত্ম- 

শক্তিই পরিচারক, উভারই প্রকাশক মাত্র, ভাহ! ভুলিয়া যাই । প্যন্ু 

শান্েযু পুকষে দশনাদিকর্তৃতং নিবিধ্যতে, ভদনুকুলকৃতিমত্তং তততৎ ক্রিয়া 

বত্তং বা” (বিজ্ঞান-ভিক্ষু, সাংখাদর্শন, ২২৯)। আবার তিন সেই 

স্থলেই বলিয়াছেন, “কারকচক্র-প্রযোন্ত তাশক্তে রাত্মস্বরূপতয়া 

রষ্টত্বাদিকমাত্মনে! নিত্যমেব” ৷. শঙ্করাঁচার্য্যও ঠিক এইরূপ .কথাই 

বলিয়াছেন, “স্ববাপারাদুতে সন্নিধিরেব কর্তৃত্বমত। শ্রুতিতেও এইকপ 

কথাই আছে $--"নহি উষ্ৃর্টেষিপরিলোপে বিদাত” |  আনন্দগিরি 
ছান্দোগ্য-ভাধ্যটাকায় বলিয়াছেন,-_-"আত্মনঃ সত্ামাত্র এব জ্ঞানকর্তৃত্বং, 
নতু ব্যাপৃততয়” । অতএব দেখ| যাইতেছে যে, আমরা যেরূপ ক্রিয়ার 



৩০৪ উপনিষদের উপদেশ । 
লি আদ সিপিবি ক সি (প্লিস 

সহিত ব্যাপুত হইয়া কার্ধ্য করি, আত্ম-শক্তির স্বতন্্তীর কথ! ভুলিয়া যাই, 
ত্রন্ষে তাদৃশ মুখা-কতৃত্ব নিষিদ্ধ হইয়াছে । নতুবা» কাঁরণ-শক্তিজূপে 

সিন তাহা কোথা€ নিষিদ্ধ হয় নাই; সে কত্থৃত্বকে 
সর্চত্রই নিতা বলিয়া কথিত হইয়াছে । ত্রহ্ধ সব্বপ্রিঘার কারণ-বীজ 
বলিয়া, সাদারণ-ভাবে ভিনি সর্জ-ক্রিয়ার প্রেরক ; * দিশেষ বিশেষ 

নিন ক্রয়ার-পরিবর্ভনের কী প্রককা 5 অর্গান। মূলে 

প্রকৃতিতে এরূপ শনি নিহিত আছে মে, প্রকৃতি শ্রমে ক্রমে বিশ্বাকা। 
পরিণত ভইয় ক্রিয়। করিয়া যাইবে সেই সুলশভির খাছ বরাত 1 

গীহার অষ্টাদশ অধায়ের ৬৬ শ্লোকের ভাষা শঙ্ষাচা সার সুপ্রসিদ্ধ 

বিচারটা বুঝি দেখিলে, ইহা আরও সুস্পষ্ট প্রচিভাত হইয়া 
যাইবে । সে স্গলের সংক্ষিপ্ত অন্ধ এ বে রাজা গ সেনাপতিগণ 
স্বয়ং যুদ্রাদি ভ্রিরা না কনিলেন্ ধনদালাদি 9 আদেশাদি দ্বাঙা কিয়! 

নির্বাহ করেন; ইহ! গৌণক্রির। | ইন্দ্রিমাদির ক্রিয়ায় আগার সেহরূপ 

গোঁপ-কর্ভৃত্ব আছে ; আত্মার এই গৌণক্কভত্ব অস্বাকৃত হয় নাই । কেবল 

ক্রিয়ার বাপক-্ূপে-সেই সেই ক্রিয়ার কারক্কপে-মুখচক্ীত্ব মাত 

সর্ধত্র নিিদ্ধ হইয়াছে 1 আমরা বখনই কোন কার্ধা করি, ভখনই 

বাসনা-বশে চালিত হই; কাধের ফলকামনা উদ্দেশ থাকে, এবং 

পা পা থা তাল ৯ 05 ৪৯ সপ পরার কা সাক টি দন জজ 4৫8 

*. “পসির্ববিকারকারণত্বে সি সব্বশক্তাপপহ্ছে১- শঙ্কর | 

তয়াদস্তাগ্রিক্তপতি এই সকল শ্রতিতেগ নিগুণ ত্রহ্মকে প্রবর্তক বলা 

হইয়াছে । “আত্মনে। নিত্যত্ববুপপদ্যতে বিক্রিষ্বাভাবে । বিক্রিয়াবচ্চ 
নিত্যমিতিচ বিব্রতিবিদ্ধম্” 1 বৃ০ ভা০, উষন্ত-প্রশ্নোন্তর | 

1 “প্ররুতি ধোনির্মাতৃষ্থানীয়া, অহঞ্চ বীজপ্রদঃ পিতা গর্ভীধানকর্্চা, 
(গীতা,শঙ্করভাম্া, ১৪1৪ )1/ 



ইক্দ্র-বিরোচন-সংবাদ । ৩০৫ 
পি া্উিন্উর্াটি 

৯৬০৪৭ সস সলনি পিসির আপা শসা তলে পলা উরস 

তৎসম্পাদনে ইন্ড্রিয়াদির সাহায্যের অপেক্ষা থাকে ; কেবল এইব্প কতৃত্ব 

ব্রঙ্গে নিষিদ্ধ হইয়াছে; ত্রঙ্গে এইরূপ কর্তৃত্ব স্বীকার করিলে, ব্রহ্মকে ও 

বিকারী__পরিণানী- বলিতে হয়ণ ক্রন্মের স্বাতন্ত্রা থাকে না । আনন্দ- 

গিরির কথ! এই,_-“মিথ্যা-জ্ঞানং নিমিত্বৎ ক্বত্বা, কিঞ্চিদিষ্টং কিঞ্িদনিষ্ট- 

মিঠারোপ্য, তন্দারাহনুভূতে প্রেঙ্না-জিহাগাভ্যাৎ ক্রিরাং নির্র্ত্যতয়। 

ইষ্টনিষ্টঞ্চ ফল তূর্ত, তেন সংস্কারেণ তৎপুর্কিকাঃ স্ব ত্যাদরঃ স্বাত্মনি , 

“ক্রয়াৎ কুর্ধস্তাতি বুক্তৎ কর্ভৃত্বস্ত মিথ্যাত্বম” । আনর! এহ প্রকারে বাসনা, 

হস্কার ও কলচালিত হইয়া, ইষ্টপ্রাপ্তি ও অনিষ্ট পরিহারের আশার, ক্রিয়! 

করিয়া থাকি; এহনপ কর্তৃত্ব জু তরাৎ বিকার 'ও অনিত্য আবার, 

“'সংঘাতেহহত্মমান্তিমানদ্বাত্ী অহংকরোমীতি আত্মনো মিথ্যাবীপুর্বিক! 

কম্মণি প্রবৃত্তিত ষ্ট। তে অবদা'-পুর্বকত্বৎ শুস্ত যুক্তম্” | “আমার, 

“আমি, এই অহং-মমাতিমান বশ তে আমাদের ক্রিয়া চাঁলত ও সম্পাদিত 

হয়। থাবে। এই কারণবশতঃই শাস্ত্রে বারংবার আত্ম-কর্তৃত্ব নিষিদ্ধ 

ইপ্লাছে 1 “নাইয়ং হস্তি ন হক্ততে ইত্যাদৌ আত্মাহবিক্রিক়ত্থে তাৎ- 

পর্যাম্” । অতএব সিদ্ধান্ত হইতেছে বে, আত্মার সাধারণ কত্তৃত্ব বা মুল 

কর্তৃত্ব কোধাও নিষিদ্ধ ,হয় নাই । যদি সুল-কতৃত্ই নিষিদ্ধ হইবে, তবে 

আত “জন্সাদ্ান্ত বত” বলিয়া ব্রহ্মকে জগত্-স্থষ্টির মূল-কারণ রূপে সিদ্ধান্ত 

করা বাইত না *। কেবল বিশেষ বিশেষ ক্রিয়ার পরিণামি-কতৃত্বই তাহার 

এ 

কা ও সপ পপ পশলা লা পপশ লপপপপপ
াশা পীশ প পপ 

* রত্রপ্রভা--টাকাকারও শঙ্কর-ভাষ্যের এই গৃঢার্থই বলিয়! দিয়াছেন 

_ শঅন্বীকত্ক অপৌরুষেযতয়া...শ্রুতা ভবতযোব লৌকিককর্ভৃবিপরীতা- 

দ্বিতীয় “কর্ত,পাদানাত্বকসর্ধবজ্ঞনিদেদীষেশ্বরনির্ণয়”বেঃ দঃ ২২1৭৩। লৌকিক 

বিকার কর্তৃত্ব তাহাতে স্বীরুত হয় নীই, এইমাত্র । “প্রত্যন্তমিতসব্বোপাধি- 

বিশেধং নিক্রিন্থং শাস্তং...প্রজ্ঞোপাধিসন্বন্ধেন সর্ববজ্ঞমীশ্থরং সর্বসাধারা- 
ক 



৩৪৬ উপনিষদের উপদেশ । 
নি 

চির নরাবহর বর এর সত পি ১ ৩ স্পিরিট উন উস ই পি ই উপমা স্ক্রিন জারি 

নিষিদ্ধ হইয়াছে । শব-্পশাদি জ্ঞান ও সুখ-ছুখোদি ভোগ সন্বন্ধেও এই 

কথাই বুঝিতে হইবে । তবেই আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, ত্রহ্গেরই 

আনন্দ, এ জগতে অনস্ত প্রকারে অভিবাক্ত হইয়া স্রখ-ছুঃখাদি বিবিধ 

আকার ধারণ করিয়া ক্রমে উন্নততর বিকাশের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে ; 
আবার তাহারই শক্তি, নানাভাবে ও বিবিধ আঁকারে বিকাশিত হইয়া 

লেই মহাশক্তিরই পরিচয় দিবার জন্ত ধাবিত হইয়া চলিয়াছে ; এবং 

তাহারই জ্ঞান,-এ বিশ্বে শব্দস্পর্শাদির আকার ধারণ করিয়া ক্রমশঃ 

অভিবাত্ত ভইয়! পণ্ড়তেছে *। তি, সেই অভিবাক্তির দ্বারমাত্র, 

সেই বিকাশের উপায় মাত্র । এই প্রকৃতি উক্জিয়াদির আকারে পরিণত 

নাঁ হইলে, এবং বিষয়াকারে দেখা না দিলে” আমরা ব্রন্ষের স্বূপই 

বুঝিতে পারতাম না । (পরমানন্দন্যৈব বিষয়-বিষ্াকারে মাত্রাঃ প্রস্থ হাচ” 

শঙ্কর) তীহার জ্ঞান, শক্তি, সৌন্দর্যোর কোন পরিচয় লাভ করিতে 
সমর্থ হইতাম নাঁ11 এই জন্যই ভাঁধাকার ব'লয়াছেন যে,-“আম্মা 

খা 
্পিসপ 

বাকুত জগ 'জ-প্রবর্তকং নিয়ন্তত্বাদততর্যামি-সংভ্ঞং ভবতি”--শঙ্কর 

উঁতরের় ভাষ্য, ৫1৩ এস্থলে নির্ুণ নিঙ্রিয় ব্রহ্গকেই' জগদ্ধীজের (প্রাণশক্কি, 

'অবাক্ত ) প্রবর্তক বলা হইয়াছে | 

* আত্মনঃ কুটস্থ-নিটত্যিকরপন্তাপি উত্তধোভরমাবিষ্কত তারত- 

ম্যেনাশ্চর্যাশনকি বিশেষাঃ শয়ন্তে-বে০ ভা০ ১১1১১ । 

1 প্ররন্মগ্রকরণে সর্বধর্মবিশেষরহিতব্রহ্ব-দশনাদেব কফল-সিদ্ধো৷ (মোক্ষ- 

সিদ্ধৌ ) লভাৎ, ফন্তভ্রাফলং শ্রয়তে ব্রহ্গণে! জগদাকার পরিণামিস্বাদি, 

তত্বরদ্দ-দর্শনোপায়ত্েনৈৰ বিনিষুজ্যতে,_-ফলবৎ সপ্নিধাবফলং তদঙ্গ মিতি- 
বং, নস্কু স্বতন্ত্রফলায় কল্পযতে | শঙ্কর বেদাত্ত-ভাব্য ২১১৪ “কার্ধোণ 

লিলেন কারপ-বরক্গজানার্থং সৃষটি-ক্রতীনাং উক্ত” বত্তশ্রভা ১৪1১৪ | কার্য 



ইন্দ্র-বিরোচন-সংবাদ । ৩০৭ 
সন লাস উপ খবর 

বগত্যবসানার্পাচ্চ সর্ধব্যবহারস্ত” (গীতা, ১৮:৫০) হিন্দু-দর্শন এই 

মহা তাৎপর্য, আবিষ্কার করিয়াছেন । হিন্দু-দর্শনের এই তাঁৎপর্য্য, একটু 
প্রণিধান করিয়া দেখিলেই বুঝা যায় । 

সগুণভীব বিকারী ৭ ক্রমবিকাশশীল ১৪এই সগুণভীব নিপুণভাবেরই 
স্বরূপ বিকাশের জন্য, পূর্ণ ঠার দিকে ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়া চলিয়্াছে। 
ব্রহ্মে কোন শক্তি ছিল না বা ্তস্তিত আছে এবং শু পরে আসিয়াছে, 

শঙ্করাচার্যের এন্ধপ সিদ্ধান্ত নহে। সগুণেয-সেই নিগুণেরই স্বরূপের 
পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় । গীতার ১৮ অধ্যায়ের ৪৮ শ্লোকের ভাষো যে 

বৈশেষিক-মতের খণ্ডন দেখিতে পাওয়া যার, তাহা হইতে ইহাই পাওয়।! 

যায় যে, শঙ্করাচার্ধ্ের ব্রন্ধ নিশু ণ-সগুণ-উভয়ই। নিশুণভাব, পূর্ণ ও 

অনন্ত; সগ্ডুণভাব অপু ক্রম-পরণামণীল। কিন্তু অপূর্ণভাব পূর্ণভাবে 
আরোহণ « করিবার সেতু; অথবা এই অপূর্ণভাব পূর্ণভার দিকেই 
ক্রমাভিবাক্ত হইয়া চলিয়ীছে | শঙ্করাচার্যোর ইহাই প্রকৃত ব্যাখ্যা । 

কসম 

এই ইন্দ্র-বিরোচন-সংবাদ হইতে আমরা এই সকল উপদেশ 

পাইয়াছি-_ ৃ 
১। এই দেহেই আত্মা আছেন। 

২। দেহের জাগ্রত, স্বপ্ন ও স্ুযুগ্তি এই তিন অবস্থা । 

৩। এই তিন অবস্থার সহিত সংসর্গ বশতঃই আত্মাকে,দেহাদির সঙ্গে 
১০০০০৪2৬৮৯০ পা পা সি পাস 

বর্গ--কারণ-সপ্তারই লিঙ্গ বা পরিচায়ক মাত্র । ইহারা তাহারই পরিচয় 

প্রদান করিতেছে । ইহাদের অস্ত কোন উদ্দেশ্য নাই। | 
* ত্রন্মসংপতির্নাম পুর্ণ োভিব্যিনাপুিঘেতোঃ সর্বস্থাত্মবসাৎ 

কতদ্বাৎ”” ।--আনন্দগিরি |, 



৩৩৮ উপনিষদের উপদেশ । 
এসসি 

লিপ্ত বলিয়া মনে হয়। এই তিন অবস্থায়, একই আত্মা অবস্থিত 

থাকেন । 

৪| এই তিন অবস্থার অতীত আত্মার আর একটা অবস্থা আছে; মে 

অবস্থায় আত্মা সর্বাতীত, অসূঙগ, উদাসীন । 

৫1 ইহাই আত্মার প্রক্কত স্বরূপ ৷ আস্মা--জ্ঞান-স্বরূপ, শক্তিস্বরূপ 

ও আনন্দ-ন্বরূপ | 

৬। ইজ্িয়গুলি 9 অন্তঃকরণ এই আত্মার জ্ঞান-প্রকাশক 9 ক্রিফা- 

নির্বাহক যন্ত্র বা দ্বারমাত্র | 

৭। এক অন্ত:করণ-শক্তিই ভিন্ন ভিন্ন এজ্জিয়িক ক্রিয়ার আকারে 

পরিণত হয় । অন্ততকরণশক্তি আবার আত্মারই সামর্থ-মাত্র ৷ 

৮1 আত্মচৈতন্ত ব্াতিরেকে,--উক্জিয় ও (অসতঃকরণ কোন ক্রিয়! 

করিতে সমর্থ নহে! 

৯। অন্তঃকরণ--আত্মার নিত্যজ্ঞান, নিত্যশক্তি ও নিভ্যানন্দের 

অভিব্যঞ্কক। ইহা অপূর্ণ হইলে 9, সেই: পূর্ণেরই স্থরূপ-পরিচায়ক চিহন- 
রূপে অবস্থিত আছে । বিশুদ্ধ-অস্তঃকরণে সেই পূর্ণ-্বরূপকে বুঝা বায়। 

পিস ্পবসপরসসস্্কপনক্হপপএা্র সি 

ক 
2৪ 



কিস বাউল পা ডল ভা পীর আলা এলসি ভা জি নি স্কিন পরি পরশ পি কি অর শা লে এ পান 18 কস টাস্ছি পদ পঙ্াঁ শলরী পিসি অপ লস ৬টি স্স্আনসলনঠা 

চতুর্থ পরিচ্ছেদ। 

1( সংবর্গ-বিদ্যা |) 

পুরাকালে জানশ্রুতি নামক একজন দানশীল নরপতি 
ছিলেন। তিনি তীহার রাজ্যের প্রায় সর্বত্র বড় বড় পান্থশীলা 
স্থাপন করিয়া, পথিকদিগের যাহাতে কোন ক্রেশ না হয়, তাহার 
ব্যবস্থা করিয়৷ দিয়াছিলেন। এ সকল পাস্থশীলা সর্বদা 

ভোজন-সামগ্রীতে পুর্ণ থাকিত এবং যে কোন ব্যক্তি যে কোন 
সময়ে তথায় উপস্থিত হইলেই বিনা আয়াসে ভোজনাদি ব্যাপার 
সম্পাদন করিয়া তৃপ্ত হইত। এইরূপে ইহার নাম ভারতের 

সর্বত্র ও ভারতের বহির্ভাগেও বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। 

কুহনুমের সুরভি যেমন চতুপ্দিকে ব্যাপ্ত হইয়৷ পড়ে, তপনের 
প্রস্তা যেমন সকল বস্ত বিভামিত করিয়! আপন গৌরবে প্রদীপ্ড 

থাকে, ইহারও কীর্তি-রাশি তন্রপ সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়। 
পড়িয়াছিল। ও | 



৩১৩ উপনিষদের উপদেশ । 

জানশ্র্তি একদা রজনীতে শয্যায় নিদ্রা যাইতেছিলেন, 

অকস্মাৎ তিনি একটি বিচিত্র স্বপ্ন দেখিতে পাইলেন । তিনি 

স্বপ্নে দেখিলেন, যেন একী বিচিত্র সরোবরের তীরে একাকী 

পরিভ্রমণ করিতেছেন, এমন সময়ে, ভুগ্ধের ন্যায় অতি শুভ্রব্ণ 

একদল হংস সেই সরোবরের জলে উড়িয়া পড়িল। তাহার 

বোধ হইল যেন, একটী হংস অপর একটী হংসকে বলিল,-- 

“দেখ ভাই! আমাদের ভূপতি জানশ্রুতি নানাবিধ দাঁনাদি 
কার্যে যথেষ্ট পুণ্য সঞ্চয় করিতেছেন ; তাহার রচিত বৃহহু ব্লহ 

পান্থ নিবাস দেশে দেশে আকাশ-ভেদ করিয়া সগর্বেব উদিত; 
হইয়াছে। কিন্তু দরিদ্র রৈক্ষের গুণ ও (হিমার কীন্তি, এই 
গ্রতাপশালী রাজার কীন্তিকেও আচ্ছাদিত করিয়াছে” । অন্য 

ংসগুলিও, একথার অনুমে।দন করিল ! 

রাজা, রজনীর এই বিচিত্র স্বপ্পের কথা, পরদিন প্রাতঃঠকালে,, 

তাহার সভাসদ ও কম্ধাচারী-বর্গের নিকটে প্রকাশ করিলেন; এবং 

কুতৃহল-পরবশ হইয়া, তাহার রাজ্যে রৈক নামক কোন ব্যক্তি 
বাস করেন কি না; তাহা জানিবার জন্য লোক নিযুক্ত করিয়া 
দিলেন। তীহার নিয়োজিত পুরুষের! প্রথম কয়েকদিন কোন 
অনুসন্ধানেই রৈক্ষের কোন সন্ধান পাইল না । হঠাত একদিন 

একট! নিজ্জ্রন পল্লীর প্রাস্তদেশে কতকগুলি লোক শকুট নিপ্মীণ 
করিতেছিল, তাহাদের মধ্যে একজন নিতান্ত কু্সিত-দেহ পুরুষ 
'রৈক্ক বলিয়া আপন পরিচয় দিল । রাজার লোকেরা! এই রৈকের 

মসাকার-প্রকার এবং কোথায় ভাহারা তাহাকে দেখিয়াছে তানা 



ংবর্গ-বিদা ৩১১ 
সিটি ইল পাশ সির আপ টিপ ন্ট সপ 

রাজার নিকট নিবেদন করিল । রাজ! স্বয়ং নানাবিধ ধন, গাভী 
ও অন্যান্য উপহার সঙ্গে করিয়া, রৈক্ষ ষে স্থলে বাস করিতেন, 
তথায় গিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তৎসমীপে উপহার-দ্রব্যাদি 

রাখিয়া তাহাকে একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাস করিলেন । রাজ! বলি- 
লেন_-“মহাশয়! আপনারই নাম কি রৈক্ক? এই আমি 
বিবিধ রত্বু, মহামূল্য যান-বাহন ও দ্রব্য-সম্তার আনিয়াছি । 
আপনি দয়া করিয়া এইঞ্খলি গ্রহণ করুন ও মগ্প্রতি প্রসন্ন 

হইয়া, আপনি কোন্ দেবতার উপাসনা করেন, তাহা আদাকে 

বলিয়া দিন্”। 

রৈক রাজাকে ধন্টুসম্দ্ধির গৌরব করিতে দেখিয়া মনে মনে 
অসন্তুষ্ট হইলেন এবং রাজাকে স্পষ্টই বলিয়া দিলেন *% যে, 

তিনি বিভ্তু-লোভে আকৃষ্ট নহেন ; ইচ্ছা করিলে রাজা তাহার 
আনীত ধনাদি অনায়াসে ফিরিয়। লইয়া! যাইতে পারেন । 

রাজ! জানশ্রুতি বিষণ্ন-চিত্তে স্ব্বহে ফিরিয়া! আসিলেন বটে, 

কিন্তু তাহার রৈককে একজন মহাপুরুষ বলিয়৷ ধারণ জন্মিল। 
"সা নাক মউট 

* এইস্থলে রৈক্ক,--রাজাকে “শুড্রু” বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন, 

দেখিতে পাওয়া বায়! ভাষ্যকার এই শূদ্রশব্দের অন্ত করেক প্রকার অর্থ 
করিয়াছেন । দের কিন্ত বোধ হয় যে, জানশ্রতি শৃদ্র-জাতীয় রাজা 

ছিলেন । বিশেষতঃ, যখন আমর দেখিতে পাই যে, বেদাস্ত-দর্শনের 
একটা শ্ৃত্রে, সকল বর্থ ও সকল আশ্রমের লৌকেরই ক্রহ্জ্ঞানে অধিকার 
দেওয়া! হইয়াছে, তখন পুড্র শব্দের অন্যার্থ করিবার কোন আবস্তকতা বোধ 
হয়লা। : : 



৩১২ উপনিষদের উপদেশ । 
শিউর তা” পি উন শর স্পা ০ স্পস্ট চা লৌহ 

তণুকালে, ভারতীয় লোকের! সর্ববদ! ব্রঙ্গ-বিষয়ক চিস্তাকেহ 
জীবনের লক্ষ্য বলিয়া মনে করিতেন । সর্বদাই তাহারা তদ্দি- 

ষয়ক উপদেশ পাইবার জন্য উতস্রক থাকিতেন। জানশ্রুতি 

তাই রৈক্কের কথা ভুলিত্তে' পারিলেন নাঁ। বিশেষতঃ স্বপ্র-দৃষ্ট 
বিষয়টা বাস্তবিকই সত্য হইল বলিয়া, রৈক্ককে তিনি এককপ 
দৈব-প্রেরিত উপদেষ্টা বলিয়াই বোঁধ করিতে লাগিলেন । তাই, 

আর একদিন আরও অধিকতর উপহারের দ্রব্য লইয়া এবং 

আপন দুহিতাটাকে সঙ্গে করিয়া, রৈক্কের নিকটে উপস্থিত হই- 

লেন! অতিশয় বিনীতভাবে আজ রাজ! জানশ্রুতি রৈক্কের 

নিকটে উপস্থিত; আপন ছ্ুহিতাটীকে $রকের সহিত বিবাহ 
দিবার জন্যও আক্ত লালায়িত। রৈক্ক দেখিলেন, জানশ্রতির 
ছুহিতার প্রকুল্প-মুখ-পল্মে এমন একটু কমনীয় লজ্জা ও বিনয়ের 
লক্ষণ বর্তমান আছে, যাহার তুলনা এ পৃথিবীর অতি অল্পস্থলেই 

পাওয়। যায় । বিশেষতঃ, রৈক্ক দরিদ্র; রৈক্ক কুশুসিত; রৈক্ক 

কোন বিশেষ আশ্রম ভুক্ত নহেন। এ সকল কথা জানিয়াও 
জানশ্রপ্ঘতির দুহিতা, পিহার আদেশে, তাহাকে বিবাহ করিতে 

প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছেন। এরূপ আত্ম-ত্যাগের দৃষ্টাস্ত নর- 

লোকে, তি অল্পই পাওয়! গিয়। থাকে । তাই, আজ রৈক, 
সেই রাজ-কন্যার অভিমান-শুন্য তার জন্যই; আর রাঁজাকে প্রত্যা- 

খ্যান করিতে পারিলেন না। রাজাকে, তিনি ব্রহ্ষ-সন্বন্ধে যাহা 

জানিতে পারিয্লাছিলেন, তদ্বিষয়ক উপদেশ দিতে আরম্ভ করি- 

লেন।  রৈক্ক বলিলেন, 
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“মহারাজ ! বাহিরে যত কিছু পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায়, 

তাহাদের সকলেরই তিরোধান-স্থান একমাত্র বায়ু, ইহা নিশ্চয় 

জানিবেন। এই জন্য বায়ুকে সুংবর্গ_ বলা যাইতে পারে; 

কেনন। বাযুই ইহাদ্িগকে গ্লাস করে।*-হহাদিগকে আত্মসাৎ 

করে। অগ্নি খন নির্বাপিত হয়, তখন অগ্সি বায়ুতেই গমন 

করে। চন্দ্র ও সূর্য্য যখন অন্তগমন করে, তখন তাহারা বায়ু- 

তেই অন্তহিত হইয়া ৰায়। জল, যখন অগ্মযাদি-উত্তাপ-সংযোগে 

বাষ্পাকার ধারণ করে, তখন জলও সেই বায়ুতেই পরিণত হইয়া 

যায়। অগ্নি নির্ববাপিত হওয়া, চন্দ্র সৃধ্যের অস্তগমন এবং 
জলের বাষ্পাকার-ধারণ,1 এগুলি সসস্তই চলনাত্মক ক্রিয়ামাত্র । 
অথবা! প্রলয়কালে যখন চন্দ্র-সূর্যযাদি পদার্থ তেজোরূপে পরিণত 

হইয়া যাইবে, তখন সেই তেজঃও বায়ুতেই পরিণত হইয়া 

যাইবে । বায়ু স্পন্দনাত্মক। তেজঃ,_- সেই স্পন্দনেরই 

অবস্থান্তর মাত্র। অতএব চন্দ্র, সূর্য, অগ্নি, জল;_-এ সকলই 
স্পন্দনাতু'ক বায়ুরই পরিণাম । এক স্পন্দন-ক্রিয়ারই তারতম্যে 

তেজ্জঃ ও জলাদির আবির্ভাব | ৰ 

আবার দেখুন, 'প্রাণ- শক্তিই, --আধ্যাত্িক বাক প্রভৃতি 

ইঞ্জিয়-শক্তির একমাত্র তিরোধান-স্থান। প্রাণশক্তিই; দেহের 
ক্রিয়াকে গ্রাস করিয়া ফেলে । মনুষ্য যখন নিদ্রা যায়, তখন 

দর্শনশক্তি (চক্ষুরিন্দ্িয়), শ্রবণশক্তি কেপেন্দ্িয়), মনঃশক্তি ও 

বাক্শক্তি,_-৪ সকলই সেই প্রাণ-শক্তিতে বিলীন হইয়া অবস্থান 

করে। সকল ক্রিয়ার মূল এই প্রাণশক্তি । প্রীণ-শক্তি স্পন্দনা- 
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আক । সেই স্পন্দনেরই তারতম্য, চক্ষুরাদি-ক্রিয়ার প্রাহুঙাব | 

চক্ষুরাদি ইল্জিয়-সেই এক স্পন্দনাত্বক প্রাণ-শক্তিরই 
অবস্থাস্তর মাত্র । 

অতএব মহারাজ ! * আধিদৈবিক বারু ও আধ্যাত্তিক প্রাণ, 

-_এই ছ্ুইটীই “সংবর্গ” **। 

স্বরূপ বিচাঁর করিলে, আধিদৈবিক সকল পদার্থ ই এক 

সাধারণ স্পন্দনক্রিয়ারই অন্তভূক্তি হইয়। পড়ে এবং আধ্যাত্মিক 

সকল এীন্দ্রিযিক-ক্রিয়াই সেই এক সাধারণ স্পন্দন-ক্রিয়ীরই 

অন্তভূক্ত হইয়া পড়ে। কেননা, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক 
সকল বসতেই সেই এক স্পন্দনই অনু্যিত হইয়। রহিয়াছে ) 

সকল বস্কুই ক্রিয়াত্বক, স্পন্দনেরই ঘনীভূত অবস্থা । স্ততরাং 

স্পন্দনশক্তি হইতে উহার। আত্মলাভ করিয়াছে । কোন বন্ধ" 

কেই, স্পন্দন হইতে পথক্ করিয়া লইবার--স্পন্দন হইতে 

ব্যতিরিক্ত-ভাবে গ্রহণ করিবার- ক্ষমত! আমাদের নাই । যেমন 

ঘটটী মুক্তিকাময়।মুদাত্ুক ; স্ততরাং ঘটকে মৃত্তিকা হইতে 

পৃথ্থকৃ করিয়া! লইতে পারা যায় না। কার্য্যকে, উহ্বার কারণ 
হইতে পৃথক্ করিয়া লওয়া যায় ন7া। আবার দেখুন,--আধ্যা- 

তিক প্রাণ এবং আধিদৈবিক বায়ু, এ উভয়ই এক ; কেননা, 
উভয়ই স্পন্দনাত্মক। অতএব আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক 

শনি ভা কািউসি & পা সী পাপী ৫ এ আসীন ক ই পপ টাকা ও দি পি জন এও এ ববির 
সপ ৯৬০৯০ ৭৪ পাক টানা বদর সা পলা ৯ শন কাপ সাক পাশা শীত মনি 

* বাযুঃ স্থাবর জঙ্গমানাং ভূতানামন্তযাম্মা বহিশ্চ লএব | 'তশ্মাি। 

অধ্যাত্বাধিভূতাধিদৈব-ভাবেন বিবিধা ষ! ব্যাড স বায়ুরের। 
কেধলেদ হৃত্রাত্ন। বাসুরের” ।-বুছ০ভাত। হাক । 
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০০০ 

পদ্দার্থ সমুহ, এক স্পন্দন হইতেই জন্মিয়ছে। এক স্পন্দন- 

শক্তিই__নানাভাবে ও নানা আকারে সকল পদার্থরূপে অভিব্যক্ত 
হইয়া আছে % | ইহা! ব্রহ্ষশক্তি ণ' । এইরূপে সকল পদার্থে 

্রশ্মাতুভাব প্রতিষ্ঠিত করা আবশ্যক । নন্ভুবা আস্তর ও বাহা 
পদার্থ-গুলিকে পৃথক্ পৃথক, এক একটা ভিন্ন বস্তুরূপে ধরিয়া 

লওয়া অবিদ্যার কার্্য,--অজ্ঞানতার ফল । এইরূপে একাত্ম 
৪ 

1 সী পি পপ পপ পাপ সর্প কউ 

ক (0100819 ১,৮59%৩ 270» 01981595155 188001020০1 

01691611035 7...500170, 11210051568, 6160০611015 01803001125 
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00680, 

প্বায়োঃ প্রাণস্তচ পরিস্পন্দাত্মকত্বং,..আধাত্বিকৈরাধিদৈবিকৈশ্চ 

অনুবর্তামানম””বু০ভা০, ॥ 

+ “ততৎসর্ধং যত হ্থত্রঁ মাঁচক্ষতে, তৎস্ুত্রং-**'ষর্দেতৎ ব্যাকৃতং 

সৃত্রাস্বিকং জগৎ অব্যাককতাকাশে বর্তৃতে উৎপত্তৌ স্থিতৌ লয়েচ* | বৃহণ. 

ভাঁ০ &৮৪ (নামক্ূপের বাঁজ-স্বরূপ অব্যক্ত-শক্তিকেই “আকাশ” বলে। 

“কচি জাকাশ-শবনিদ্দিষ্টং'. ৮০০০০০০০০৪০ 
দেখ] 
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বোধ জন্মিলে, তবে ব বিষয়-বৈরাগ্যবলে ক্রমে অর্ববত্র বরচ্ম-দর্শন 
প্রতিষ্ঠিত হয়। বৈষয়িক প্ররত্তি ও বিষয়-প্রাপ্তির নিমিত্ত 
কামনার পরিবর্ধে, ব্রহ্মবিষয়িণী কামনা না জন্মাইতে পারিলে, 

অবিদ্যা ও কামনার উচ্ছেদ করিতে পারা যায় না । কিন্তু সমস্ত 

বাহা ও আন্তর বিষয়গুলিকে যিনি ব্রহ্ম-শক্তিরূপে ধারণা করিতে 

ন পারেন, তাঁদশ ব্যক্তির পক্ষে ব্রক্ষবিষয়িনী কামনা জন্মিতে 

পারে না। "অতএব সর্বদা প্রতি পদার্থকে প্রাণ-শক্তির বিকাশ- 

রূপেই মনে করিয়। লইতে হইবে । এই ভাবে ভাবনা করিলে 

ভেদ-দৃষ্টি ঘুচিয়া যায় এবং অভেদ-দৃষ্টি প্রতিষ্ঠিত হয় । ইন্দ্রিয়- 
গুলি সকলই, ব্রন্মোপলন্ির দ্বার 1 পদার্থমাত্রই, তীাহারই 
উপলব্ধির হেতু । সকল পদার্থে, সকল ইন্ড্রিয়ে, এইভাবে 

একত্ব-দর্শন করা কর্তব্য । মহারাজ ! সংবর্গবিদ্যার উদ্দেশ্য 

এই । |] 

মহারাজ | পুরাঁকীলে, একজন অতিথি,--শৌনক ও অভি- 
প্রতারী নামক দুইটি ব্রহ্মচারীর নিকটে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা 
করিয়াছিল--“দকল ভুবনের পালক এমন কোন দেবতা আছেন 

কি, যিনি সূর্য, চন্দ্র, অগ্নি, জল এবং বাকা, চক্ষুঃ, শোত্র, মন-_ 

এই দেবতা.গুলিকে গ্রাস করেন £ সেই এক-দেবতাই বিবিধ 

আকারে অবস্থিত রহিয়াছেন, কিন্তু হায়! লোকে তীহাকে 
জানিতে পারিতেছে না” ! 

শৌনক উত্তর দিয়াছিলেন-__“মহাশয় | এমন এক দেবত! 
আছেন, যিনি সূর্ধ্যাদি চারি দেবতাকে বায়ু রূপে গ্রাস করেন এবং 
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শালি পিপি লরি পা অলী আসার হট রশ ওপর ৬ এজি 

পুনরায় উহাদিগকে তাহ! হইতেই স্য্টি করেন। সেই দেবতাই 

প্রাণ-রূপে,-_ বাগাদি শক্তিকেও গ্রাস করিয়।, তাহা হইতেই 

উহাদিগকে পুনরায় অভিব্যক্ত করেন। এই দেবতাকে তন্ব- 

দর্শীরা “পরাক্রমী অভগ্র-দংঘ্র! ও সকলের ভক্ষক' বলিয়া কহিয়! 
থাকেন। এ দেবতার মহিমার অন্ত নাই । সকল পদার্থই 

ইহার অন্ন-স্বাণীয় % অথচ ইহার কেহ ভক্ষক (বিনাশক ) নাই ।' 

আবার ইনিই অগ্র্যাদি দেবতার আকারে অবস্থিত ণ, এবং এই 
অগ্র্যাদি দেবতা হইতে জগতেরও স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। সুতরাং 

এই বিরাট পুরুষই নিজে অন্ন ও অন্নাদ ( অন্নের ভক্ষক ) 
উন্তয়ই হইতেছেন। আঁটি সকল দেবতা, এই এক পরম-দেবতী- 
রই অন্তভূক্তি। 

মহারাজ! এই আমি আপনার নিকটে প্রাচীন-আখ্যায়িকা 
সহ সংবর্গ-বিদা। বলিলাম । আমি সেই পরম দেবতাকে এই 
ভাবেই ভাবন1 করিয়া থাকি” ! 

রাজ! জানশ্রতি এই উপদেশ পাইয়। কৃতার্থ হইলেন এবং 

রৈক্কের সহিত আপন কন্যার বিবাহ দিয়া, একটী সমৃদ্ধ জনপদে' 

উহাদের বাসস্থান নির্দেশ করিয়া দ্রলেন। উত্তরকালে, এই 
জনপদ বৈকপর্ণ নামে বখ্যা হইয়৷ উঠিয়াছিল। 

সী পিপি সবার বর বান ৬০ ঈ্পারজপজীপপা ৯৮ ত্ এ উপকপীা আম সপ ০: পপ গা ০ আগ ও হা পক 

*& কেন না, কার্যামা্ই স্বকারণে বিলীন হইয়া যায়। ব্রহ্গশত্তি- 

হইতেই সকল পদার্থ উৎপন্ন হইয়াছে, ্রক্ষ-শক্তিতেই উহাঁরা লয় পাইবে । 

1 কেন না, ত্তাহারই প্রাণশক্তি” হইতে ইহার জন্িয়াছে। এই 
বিষয়ে *্বেতকেতুর উপাখ্যানে আমরা বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি । 



৩১৮ উপনিষদ্দের উপদেশ । 
মাস্ট বপন জনা? পনির টা সিন্স সত তল পির সল্প উর সপ উন টিন আর সি পান উরস সি পা এ 

এই আখ্যায়িকা হইতে আমরা বুঝিয়াছি যে-_- 
১1 

চা 

| 

৪1 

সুর্য, চন্দ্রীদি আধিদৈবিক পদীর্থগুলি, স্পন্দনাত্মক বাযুরই 
অভিব্যক্তি । 

ইন্জিয় ও অজ্তঃকরণার্দি আধ্যাত্মিক শক্জিগুলি, স্পন্দনাত্মক 
প্রাণেরই অন্ভব্যক্তি । 

বাছু ও প্রাণ-_-উভয়ই স্পন্দনাত্মক শক্তিমাত্র । 
এক স্পন্দনাত্বক শক্তিই,বাহী ও আন্তর সকল পদার্থের 

উৎপত্তির বীজ এবং লয়েরও আধার | 

এই শক্তি, _ত্রহ্ম-চৈতন্তেরই শক্তি | 



এপ্স এপ পছস্করপ া া্প  উ্পি্ অ্ ন  াপাসপ্ উসপরসর উজপ 

পঞ্চম পরিচ্ছেদ । 
5 

( বৈশ্বানর-বিদা। ) 

একদা প্রাচীনশাল, ত্য, ইন্দ্যুন্স, জন ও বুড়িল নামক 
পাঁচজন গহী, বিশ্বব্যাপী আত্ার স্বরূপ জানিবাঁর জন্য পরস্পর 

মন্ত্রণা করিয়া, অরুণপুজ্র উদ্দীলকের নিকটে উপস্থিত হুইলেন। 

উদ্দালক সেই সময়ে বিশ্বব্যাপী আত্মার সম্বন্ধে কেবল আলোচন! 
করিতেছিলেন ; তদ্বিষয়ে তখনও তাহার সম্যক জ্ঞান জদ্দিয়া- 

ছিল না। স্ৃতরাং তিনি, সেই কয়েকজন অভ্যাগত সমৃদ্ধ 

গৃহীদিগগকে উপদেশ দিতে পারিলেন না? কিন্ত্রু উদ্দালক 
শুনিয়াছিলেন যে, কেকয়নামক জনপদের অধিপতি ক্ষত্তিয়- 

কুলোশুপন্ন রাজ! অশ্বপতি, এই ব্রহ্ম-বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শিতা 

লাভ করিয়াছেন। তখন পূর্বেবাক্ত পাঁচজন গৃহী এবং উদ্দালক 

ইহারা সকলেই, সেই রাজার নিকটে উপস্থিত হইলেন । রাজ! 

ইহাদিগকে দেখিয়া সসন্ত্রমে বথাবিধি অভিবাদন করিয়া, ইহা" 
দিগের জন্য বাসস্থান নির্দেশ করিয়া দিলেন । 



৩২৩ উপনিষদের উপদেশ । 
রিল 

০০০০ বি 
০ 

শপ ঈলপাসিত উল উপপািক িলাপপসিপালসসিপিত এ পপ পাস 

রাজ। অশ্বপতি তশুকালে অতীব ধাশ্মিক ও স্থশীসক বলিয়। 

কীর্তিলীভ করিয়াছিলেন। ইহীর রাজ্যে প্জাবৃন্দ স্খে 

কালযাপন করিতেছিল। প্রজাদিগের মধ্যে কেহই অধন্ম্মাচারী 

ছিল ন!; রাজ্যে দস্থ্য, ত্তশ্করাদির কোন উপদ্রব ছিল ন1। প্রজ- 

গণ আপন আপন ব্যবসায়ে ও স্বস্য বর্ণান্ুবূপ আচারে নিরত 

ছিল। 

রাঁজা অশ্বপতি, পরদিবস প্রাত্কালে, অভ্যাগত ছয়টা 

অতিথিকে পরম যত্তে ডাকিয়া আনিলেন এবং বিনীতভাবে 

তাহাদের এই শুভী ।মনের কারণ জিজ্ভাস। করিলেন । তাহার! 

তাহাদের আগমনের কারণ নিবেদন ব্বরিলে, রাজা অশ্বপততি, 

একে একে তাহাদিগকে জিজ্াসা করিতে লাগিলেন_- 

মহা তুম্ ! প্রীচীনশাল ! আপনি কি ভাবে ব্রন্মের উপাসনা 

করিয়া থাকেন, আমি অগ্রে তাহা জানিতে ইচ্ছা করি” । 

প্রীচীনশীল উত্তর করিলেন,“মহারাজ ! পরিদৃশ্যমান এই 

দ্যুলোককেই আমি ব্রক্মবোধে নিরন্তর ভাবনা করিয়া থাকি; 

এই দ্যুলোকই বৈশ্বীনরাক্ম 

অশ্বপতি বুঝিলেন যে প্রীচীনশাল “বৈশ্বানরের' স্বরূপ 

বুবিতে পারেন নাই । যিনি বিশ্বের প্রতি পদার্থে অভিব্যক্ত-- 

্রন্মের শক্তিই এই বিশ্বীকারে বিকাশিত-_ সেই ব্রক্মই বৈশ্বীনর 

নামে অতিহিত। এই স্থুল বিশ্ব ব্রক্মের বিরাট রূপ। ত্রজ্মেরই 

সুক্ষমশক্তি, এই বিশ্বের তাবৎ, সুল.পদধর্থাকারে পরিথত হুইয়। 

আছে। তাহাকে পুরুষ-রূপে কল্পনা করিলে, সু্ধ্য-চন্দ্রাছি 
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পরস্পর পিতা সন্ত 

খল স্সিপসিলী এ সপ ক্রিস্টাল কালা সস লা উরি রিপার 

তাবৎ পদার্থ তাহার অবয়ব-রূপে কল্পিত হইতে পারে। এই 

বিশ্বব্যাপ্ত পুরুষকেই বৈশ্বানর বলা যায়। মশ্বপতি বুঝিলেন, 
প্রাচীনশীল একটীমঞ্চত্র অবয়ব বা অংশকেই বৈশ্বানর বলিয়া 

মনে করিতেছেন । বাস্তবিক পক্ষে, সন্কুল পদার্থ লইয়াই ব্রহ্মের 

বিরাট বূপ। কোন পদার্থ-বিশেষ তরঙ্গ নহেন । তিনি প্রত্যেক 

পদার্থের অতীত হইযীগ প্রতি পদার্থরূপে অভিব্যক্ত । এ বিশ্ব, 

--স্রাহার স্থুল রূপ । 

অশ্থপতি বলিলেন, “মহাশয়! এই দ্যলোক বৈশ্বানরংত্রন্মের 

ংশমাত্র। সতত তেজঃ-দারা প্রদীণ্ড রহে বলিরা, এই ছ্যলো- 

ককে ন্্ুতেজ্া$ বিশেষণে বিশেষিত করা হইয়। থাকে | পুরুষ- 

রূপে কল্পিত ব্রন্মের,*্ণই ছ্যুলোকই মস্তক । সুতরাং ছ্যলোক 
সেই পুরুষের অংশ বা একটামাত্র অবয়ব । যাহা আংশিক 

অভিব্যক্তি, তাহাঁকেই আপনি পূর্ণাভিব্যক্তি বলিয়া ধরিয়া লই- 
য়াছেন। যাহা হউক, এই ছ্যুলোক ব্রঙ্গেরই অংশ, বৈশ্বানর- 

পুরুষেরই অবয়ব । ঘিনি এইভাবে ছ্যলোকের ভাবনা করেন, 
তাহার কুলে অন্নাভাব হয় না, তীহার কোন অপ্রিয় ঘটন! ঘটে 
না” । 

রাজ! তশপরে সত্যযজ্ঞকে জিজ্ঞাসা করিলেন,--“আপনি 
কি ভাবে ব্রক্ষোপাসনা করেন; তাহা আমাকে বলুন” । সত্যষজ্ঞ 

বলিলেন,__“রাজন্। আমি এই পরিদৃশ্ঠমান্ সূর্যকে বৈশ্বীনর 
বলিয়া জ্ঞাত.আছি, এবং তাহারই ভাবন! করিয়া থাকি”। রাজা 

উত্তর করিলেন,_“মহাশয় ! আপনিও অবয়ব-বিশেষকেই পূর্ণ 
| ২১ 



৩২২ উপনিষদের উপদেশ । 
পন বসি পন আজ স্পস্ট সলাত জ্বি সি পিস 

অবয়বী বলিয়া ধরিয়া লইয়াছ্েন। এই সৃষ্্যকে লোকে “বহুরূপ” 

নামে অভিহিত করিয়া থাকেন; কেনন! সূর্য্যই নীল-পীতাদি 
বর্ণ-বিভেদের কারণ। এই বহু-রূপাত্বুক সূর্যকে, সেই বৈশ্বানর- 
পুরুষের চক্ষুং-রূপে কল্পনু! করা বাইতে পারে! স্ুলরূপে অভি" * 

বাক্ত ব্রন্ষের সূর্য্য আংশিক বিকাশ মাত্র ;--ইহা তাহার 
একটা অবয়ব মাত্র ।” 

তপরে রাঙ্তা কর্তক জিড্ঞামিত হইয়া, উন্দ্রঢ্যুন্গ উত্তর 

করিলেন,--“মহারাজ ! আমি এই বাযুকেই বৈশ্বানর ব্রঙ্গবোধে 

ভাঁবন! করিয়া থাকি” । প্লাজা! বলিলেন, “মহাশয় ! নানাদিকে 

সঞ্চরণশীল এই বাযুকে বৈশ্বানর-পুরুষের প্রাণরূপে কল্পনা করা 

যাইতে পারে; ইহাও ত্রন্মের আংশিক? স্থূল বিকাশ ; উহাও 
তাহার পর্ণ-বূপ নহে” । 

জন নামক ত্রাঙ্ষণ বলিলেন,*“রাজন্! আমি আকাশকেই 

বৈশ্বীনর বলিয়! ধ্যান করিয়া থাকি” । রাজা বলিলেন) 

পব্যাপ্ডি-গুণাত্ুক এই আকাশকে বৈশ্বানিয় পুরুষের শরীররূপে 
কল্পনা করা যাইতে পারে । আপনারও অসমগ্রে সমগ্র-ভাবন! 

দেখিতেছি। ঘাহা, তাহার অংশ-বিশেষ-অবয়ৰ মাত্র, 
তাহাকেই পূর্ণরূপে গ্রহণ করিয়াডেন” 

তণুপরে, এইকূপে বুড়িলও বলিতে লাগিলেন,--“রাজন্ ! 

পরিদৃশ্যমান্ জলকেই আমি বৈশ্বীনর-বোধে ধ্যান করিয়া থাকি” । 
রাজা বলিলেন,__“জল হইতে অল্প এবং অন্ন হইতেই প্রখ্য্য 

স্বাত হয়; অতএব এশ্বর্ধ্য জলেরই গুণ-বিশেষ বলিয়া তন্ব- 
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লি ক এ বিট সপ সব উকি কি পট পিএ অসি পাবনা চোরা 

দর্শীরা অবগত আছেন। কিন্তু, যাবতীয় এশর্ষ্যের হেতৃভূত 
এই জলও ত বৈশ্বানর হইতে পারেন না। ব্রহ্ষকে পুরুষরূপে 

কল্পনা করিলে, জলকে সেই পুরুষের মুত্রীশয় বলিয়া কল্পনা 

*করা যাইতে পারে; ইহাও তীহার স্তাংশিক বিকাশ মাত্র, 

অবয়ব মাত্র” । 

অরুণপুজ আকুণি বলিলেন, “রাজন! আমি এই পৃথিবী- 
কেই বৈশ্বানর-রূপে ভাবনা করিয়া থাঁকি”। রাজা বলিলেন,__ 
“আপনারও দেখিতেছি সম্যক দর্শন জন্মে নাই। এই পৃথিবী 
সকলেরই আশ্রয়-ভূমি ; আশ্রয়-গুণ-বিশিষ্ট এই পৃথিবীকে, 
বৈশ্বীনর-পুরুষের পাদ-রুপে কল্পুনা করা বাইতে পারে; ইহাও 
সেই বিরাট পুরুষের স্মবয়ব-বিশেষ মাত্র ; পূর্ণরূপ নহে। আমি 
বুঝিলান, আপনারা সকলেই সেই বিরাট -পুরুষের পূর্ণ-স্বরূপ 

বুঝিতে পারেন নাই। এক একটা অবয়বকেই আপনার বিরাট্- 
পুরুষ বলিয়া মনে করিয়াছেন। যাহ! তাহার শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি, 
তাঁহারই কয়েকটা মাত্র গ্রহণ করিয়া, অন্য অভিব্যক্তি-গুলিকে 

পরিত্যাগ করা বিধেয় নহে। হারা তত্বদর্শী তাহারা বুঝেন 
যে, সেই অনস্ত-শক্তি-স্বরূপ ব্রহ্ম-চৈতন্য এই স্থুল বিশ্বাকারে . 
অভিব্যক্ত ৷ বিশ্বের যাবতীয় পদার্থই,__তীাহার অংশ, তাহারই 
রূপ, তীহারই অভিব্যক্তি । ইহার! তাঁহারই শক্তিতে শক্তি- 
বিশটি ; তাহার সত্তাতেই ইহাদের সত্া। তিনি যেমন শক্তি- 
রূপে, শুল বিশ্বাকারে পরিণত ; তেমনই তিনিই সঙ্গে সঙ্গে 
চৈতন্য-রূপে বিশ্বে অন্ুপ্রবিষ্ট রহিয়াছেন। অতএব এই শ্থুল 



৩২৪ | উপনিষদের দিন [ 
শসা কী ৬০ সী সপন সীল প্র পিসি ওর সি ভি লিস্িপি সিকি রর পিন পিসি সিন আকা পলি সা টিপ কাজে ১৪ পলি ৬ এ টি উফ রী পাট সত শি আগাস্টিটিটী আপতিত উকিল স্পা ওর অলী 

বিশ্ব, সেই টা চৈতন্ের অবয়ব-রূপে করিত হইতে পারে । জীব্- 

চৈতন্যের দেহ যেমন অভিব্যক্তির স্থীন ; বিশ্বও দ্রূপ ত্রচ্গ- 
চৈতন্তের অভিব্যক্তির ক্ষেত্র । অতএব এই বিশ্ব তাহার দেহ 
এবং বিশ্বের পদার্২-সকল তাহার বহিরবরব। কিন্তু এই বিশ্ব 

কখনও তীহার সম গ্র-্বরূপের পূণ অভিব্যক্তি করিতে পারে না 

এই জন্যই এই বিশ্ব অপুর্ণ। তিনিই কেবল খাও 
বাণ্িভাবে বা সমগ্িভাবে,_এ বিশ্ব তাহার পুর্ণহীর পরিচ্ছেদ 
করিতে পারে না। 

ব্রন্মের এই পুরুষরূপ কল্পনা কেন? পুরুষ্রূপ কল্পনার 

বিশেষ কারণ আছে। অন্য প্রাঞ্ীতে জ্ঞানের বিশেষ- 

বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায় নাং অন্য প্রীণীর ভগ্তান। পান- 

ভোজনেই পর্যবসিত । কিন্ত্রু পুরুষের ( মন্ুষ্ের ) জ্ঞান 

এরূপ নহে । পুরুষের জ্ঞান; ব্রহ্ম-স্বরূপান্ুভবে সমর্থ । পুরুষে 
ইন্দ্রিয় ও অক্তঃকরণের এরূপ বিকাশ হইয়াছে যে তদ্দার ব্রন্মের 

সৌন্দর্য্য, ব্রান্মের এশ্বধ্য ও জ্ঞান-শক্ত্যাদির বোধ করিতে পুরুষ 
সমর্থ । তাই, এই পুরুষ-রূপের শ্রেষ্ঠতা *। অতএব ব্রক্ধ- 

৭৮১১ পপি পাকি কাশি শাল শপ) লা পা সি গসিপ লাখ পা পা পিউ কপ পাখা পাপা পাপ পাপা ০৮ ৯০ শপ ০ পি সকাল ০. প্র পা পা ৬ 

«. আমরা এই অংশটা ঠৈত্িরীয়োপনিষদের (21৩18) শঙ্করভাব্য 

হইতে প্রীহণ করিয়াছি | « সর্ধবেযামেব অনরস-বিবানিত্বে ব্রহ্মাংশত্বেচ 

অৰিশিষ্টে কম্মাৎ পুরুষ এব গৃহৃতে ? প্রাধান্যাৎ ; কিংপুনঃ প্রাধান্যুং ?-- 

কন্ধনজ্ঞানাধিকারঃ পুরুষে এবহি শক্তত্বাৎ ”--ইত্যাদি। “ইতশ্চ পুরুষ এব 

কর্্-বিজ্ঞানানুষ্ঠান-সমর্থ:, সহি সর্ধান্ কামান উপাযৈরব্যাপু,বন্ধতিশেতে 



বৈশ্বীনর-বিদ্যা । ৩২৫ 
এিপরলি ঠা ০৬ এ হল” পাট পল তি জর সত শপ কলার সপ 

স্বরূপের শ্রেষ্ট-বিকীশ বলিরাই ব্রঙ্গের পুরুষরূপ-কল্পনা । এই- 
রূপ কল্পনীর জার একটী উদ্দেশ্য আছে । এই বিশ্ব-স্থষ্টি জন্তান- 
কৃত সংকল্প-মূলক %। স্ৃতরাং সৃষ্টির প্রথমে আদি-জ্ঞাতারূপে হব 
অভিব্যক্ত । এই আদি-জ্ঞাতাই পরম-পুরুষ ৭" নামে কীর্ভিত। 

ইনিই হিরণ্যগর্ভ, ইনিই বিরাট । পুকষের সেই সংকল্প, প্রীণ- 

রূপে--বাকৃজপে- অনুকম্পনরূপে অভিব্াক্ত হইয়া, বিবিধ 

নামে ও বিবিধরূপে, এই বিশ্ব গড়িয়া ভুলিয়াচে। সেই 

প্রীণ-শক্তি আকাশে শব্দ, জড়ে গতি, উদ্ভিদে প্রাণ-ক্রিঝ। 

এবং প্রাণি-রাজ্যে জ্ঞানর্ূপে অভিব্যক্ত ধ1। এই আদি-জ্ঞাতা 

২. শপপীগী দিশীপকপল আপিন শি পপ পদ না শপ পাপা পাপ পান ক... পপি আপি ৬ পা ১০০ সাপ ৯ শশা পাপ" পা এপ পা চাপ ০ ৬৫ পল পা শপ শপ 

“০ অ০1২1৩1১৫ (61. 12161710027 01৩ 10691115070 17607 

(1011 0100) 2৮652 1511506 21 22212476$1 ০9180190517955 80৫ 

11901600173 16 5001)5 ১101 01 ৮115 

ক এট ৩ ৬৪111১৭) বহছঙ্তাঁং প্রজায়েয়েতি, ভতত্তেজৌহছজ ত” 

উতাাঁদি। “স উদ্ষত িরানাদী সা ইতি”? । “সো কানরত বহস্যাং 
প্রজায়েয়েভি' | “মনা জানমন্রৎভপঠ, এস তপোহতপ্যত। ইত্যাদি । 

1 “তৎ ত্বাং পুচ্ছা্দি ৪ পুরুধা ইতি. এতন্মাজ্জায়তে 
গাঁণে! ঘনঃ সক্টেন্দ্রয়াণিচ” ইতাদ। “পুরুষ এবেদং সক” ইত্ভাদি। 4 

“সহজনীর্ব। পুরুব সহআা্ঃ সহশ্রপাত্ ইভাদি। “অন্তুষঠমাত্রঃ পুরুষো 

টিসি ইত্যাদি। 

1 বিজ্ঞান-গুলি প্রাণেরই শেষ অভিব্যক্তি । কেন না, প্রাণশক্তি 
রর না ইংজ্্য়ের অধিষ্ঠান-স্থানগুলি নিম্মীণ করিয়া দেয়, ততদিন 
পর্ধ্স্ত মনুষ্যাদির জ্ঞানের*বিকাশ হয় না । শঙ্গরাটাধ্যের কথা শুনুন-- 



৩২৬ উপনিষদের উপদেশ । 
মাটি বিটা উর পি শর ১৮৫ টি সপ প্র ও পর অপ পা নাসা আনছি ওর উন লী দস চারা 

বা পরম-পুরুষের জ্ঞানে বিশ্ব জ্ঞেয়েরূপে ক্* উল্ভামিত। সুতরাং 

এই জ্ঞাতা-জ্ঞেয় ভাব--এই পুরুষ-প্রকৃতি ভাব-_ব্রক্ষের নিত্য- 

ভাবশ এতছ্যতীত, ব্রন্মের পুরুষরূপ কল্পনার আর একটা 

উদ্দেশ্ব--উপাসনার সুল্দিধা! ইহাকে পসম্পদ্ুপাসনা” ৭" বলে। 

নিকুষ্ট পদার্থে ( আলম্বনে ) উৎকৃষ্ট পদার্থের আরোপ করিরা, 
যেখানে আলম্বনটী তিরোহিত হইয়া গিয়া, আরোপা পদার্থটারই 
প্রাধান্য থাকে, তাহাই সম্পদুপাসনা নামে বিদিত। বিশ্বাতু! 

পুরুষের ছোঃ মস্তক, চন্দ্র সূর্ধ্য তাহার চক্ষুঃ দিক্ তীহার 

শ্রোত্র, বায়ু তাহার প্রাণ, পৃথিনী তাহার পদ,--এই প্রকারে 
অবয়ব কল্পনা করিয়া লইয়া, বিরাট -পুকষের রূপ ধ্যান 

করিতে হর়। ইহ পুরুষের আধিদৈবিক রূপ ব্য 
পুরুষদেহ তাহার আধ্যাত্বিক রূপ। মুল প্রাণ-স্পন্দনের দুই 

এপার পপি শত পপ পপ উর পা) পাপ পা পাপা পা পা 

“্শরীর-দেশে বুাড়েবু তু করণেধ বিজ্ঞানময় উপলভামীন উপলভাতে 
প্রাণই যে দেহে সর্বপ্রথমে ইজিয়স্বানশুলি নিশ্মাণ করিয়া দেয় 

শঙ্করাচার্ধ্য 'নাত্র তালি ব'লয়াছেন,-প্প্রাথস্য বৃতিদাগাদিভাঃ পুর্ব 
লব্ধাঁত্মিক? ভবতি ; চক্ষুরাদিস্থানাবয়বনিষ্পঙ্ছৌ সত্যাঁৎ পশ্চাৎ্ৎ বাগাদীলাং 

বৃতি-লা 5১৮ 1 

* “এতজ্জ্েয়ং নিতামেবাত্ম--সংস্থম” | 
+ প্অল্লালঙ্বন-তিরস্কারেণ উত্কষ্টবন্ভেদধ্যানং সম্পত্ঘ; সম্পছুপান্তো 

সম্পাদামানস্য শ্রাধান্যেন ধ্যানম” |--বেদাস্ত-দর্শন ভাষ্য-টীকাহা- 
মনন্দগিরিঃ | | 



বৈশ্বানর-বিদ্যা | ৩২৭ 
তর ঈসা এ ০ পি পরী পা রিপা তর 5 পাস কা পর পি সস এ হল লী হল পতি সি তি পারা উরস এ সাপ শব তি পপ লি রর পলি জাম সি শির 

আকার; সূর্য্য, অগ্নি, বায়ু, চন্দ্র--প্রভৃতি প্রাণ-স্পন্দনের এক 

আকার। আবার, চক্ষুঞ বাক, মন, শ্রোত্র প্রভৃতি প্রাণ- 

স্পন্দনের অপর আকার। সুধ্য্ প্রাণিদেহে চক্ষুঃ-বূপে অভি- 
ব্যক্ত ; অগ্নিই প্রাণিদেহে বাক রূপে অভিব্যন্ত 2 চন্দ্রই প্রাণি- 

দেহে মনরূপে অভিব্ক্ত। যে প্রাণ-স্পন্দন-_সূর্ধ্যাদিরূপে 

বিকাশিত,সেই প্রাণ-স্পন্দনই-চক্ষুরাদি ইন্দিষ-রাংপ বিকাশিত। 

স্থতরাং আধিদৈবিক ও আধ্যাত্বিক পদার্থগুলি দুলে এক। 

এইজন্য আধ্যাহ্বিক অবয়বে, আধিদৈনিক অবয়ব-গুলির আরোপ 

করিয়া লইয়া! অভিন্ন-ভাবে ভাবনা করিতে হয়। এইরূপ ভাবনার 

ফলে, নিজের ব্যগ্িদেহ তিরোহিত হইয়া, তৎপরিবর্ঠে বিশ্বরূপ 

জাগিতে থাকে % 1 এইরূপ ভাবন।, ব্রক্মসন্তার একত্বের 

অনুভূতির বিশেষ সহায়। এইবূপ ভাবনার, কোন পদার্থের 

্রহ্ম-সন্ত। ব্যতীত স্বতন্ত্র সন্ত! থাকে ন! এবং অ্বৈত-বোধ প্রতি- 

ভিত হয়। এই জন্যই পুরুষ-রূপের কল্পনা; এইজন্যই 

পুরুষ-বূপের শ্রেষ্ঠত! ।৮ 
যে প্রীণস্পননন (হিরণাগর্ভ) আধিদৈবিক মৃত্তিতে হর্ষ, চত্তু, অগি, 

বিদ্যুৎ, নক্ষত্র প্রভৃতি তেজোময় পদার্থরূপে অবস্থিত,-দেই প্রাণ 

স্পন্দনই আধ্যাত্মিক মুর্ভিতে (প্রাণিদেহে) অবস্থিত। মনুষ্যদেহে “বৈশ্বা- 

চপ? পিপাসা পাপ ৯ তাপস ক কা পপ পাপ পপ সা পপ উপ পরা ০ পাপা পপ গল সপ ৯ম পিপাসা ৬৪1 

** “আধ্যাত্বিকস্য ব্য্ট্যাতবনঃ ভ্রেলোক্যাত্মকেন আধিদৈবিকেন 

বিরাজ! সহ একত্বং গৃহীত্বা অদ্বৈত-পর্যাবসানং লিদ্ধম্” ।-মাঁওুষ্যকারিকার 

ভাষ্য, টাকায় আনন্দগিরি | 



৩২৮ উপনিষদের উপদেশ । 
গসিপ ৯৩ পি লাস্ট ০. পি সি লামিন রিল পাটি লুসি লী পিল রত সিনা কাস্ট জিলা তল সি পাখি লী আট চলল পির সি উিাস্টি স্পিতি ৮ তস্পিপিস্পিশি সারি পিলা ক শিস সির্লা উর ই ঈপপি চি উর 

নামি” বূপে সেই প্রাণস্পন্মনই অবস্থত। আমর। প্রাহ যে ভোজন 

করিয়া থাক, তক বৈশ্বানতা খ্রি তপু হয়, তেই ভ্পুতে চক্ষুরাঁদি 

ইঞ্জিয়ের তপ্রিএ সঙ্গে, আপদিদৈবিক টবশ্বানর-পুরুষেরও উপ ভয়। উভাই 

হ্রতিতত প্রাখামিহোর” লানে পরিচিত | এই প্রকীদে দন ভৌজন- 
চিনির ০ বি এ রি পল শি রগ শর ক প্ বি শা জপ পি দা নস তা 

প্রয়াত বুলস কলে বহতা আ্রহকশল, জু 2 ৃবুল। পিকে, “ব্ষয়াসক্জি 

পার্টি কা ও ডঃ ১০০০৪ ছি পল ০০ ১ রি ক ৮ রর 

শি্থল ভইরা বার এবং বাতিবে £€ ভিড এবছর অনুচব গড়ি হই! 

শা তত টি থ্গাণাপ্রিভো” উপবিষ্ট হইয়াছে 

আমর! দে ন্গগ্রহণ করির। থাকি, চদ্বাঙ প্রাণেহ তৃঞ্জি হম । প্রাণের 

তৃপ্তিতে নি সপ হয় এবং চক্রের ভপ্রিতগ স্র্যার ও 

র্যোর আশার আকাশের তৃপ্তি হর । 

আনরা দে অন্-গ্রহণ করিনা থাকি, তদ্থার বানের তৃপ্তি হয়; বানের 

নও তত 

চক্রের আদার 'দকৃরিকলের আনাশেহ হিপ হয়। 

আম ঘে অন্পগীহল কবি খাপ, ঠস্বীর। অপানের তৃপ্থি হয়) 

৮ সস 12 ডি হ ঞ রি বিন নী 

তুংঞুতে শ্রবণে জরে তি হয় অবধি আনে আরে হি 

দে ্ দি রি গেন্ছুযেক 2৭ (7 টিম 
অপার ত প্রত 0 নয 2 পু হয় বং বাগিয়ে ভব আর 

আমরা যে আন্রহণ করিয়া খাকি, অনল সমানের তৃপ্তি হয় 
সমানের তৃপ্তিতে মনের তৃপ্তি হয় এবং মনের তৃপ্থিতে বিছ্বাতের ও বিছাতের 

আধার মেঘের তৃপ্ত হয় 

আমর! যে অন্নগ্রহণ করিয়! খাক, গগ্কারা উদানের তৃপ্তি হয়; 

উদাঁনের ভপ্তিতে বায়ুর ও বাঁযুর আধার অস্তরীক্ষের তৃপ্তি হয় *। 

হে প্রাপস্পন্দন অভিব্যক্ু হইরা-স্প্রাণ, অপান, সমান, ব্যান, 
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এই প্রকারে “প্রাণাগ্রিহোত্র বি ত হইলে, দৈনিক ভোজন যে 

আত্ম-স্থুখের জন্য নহে, পরন্ত আত্ম তপ্ত 9 স্বার্থপর বোধের স্থুলে, বিশ্বরূপ 

পুরুষেরই তৃপ্তি হয়-এউ শ্রকাঁর বোধ প্রা চালাত বরে! সকল 

পদার্ঘহি মে মুলে এক পা ্গন্দনেরই আবুস্থাভেদ মাত্র--এই এক ত্ৃ- 

বিশ্বে বৌধও দুঢ়'ভূহ ভয় এই প্রসাদ লালসার ক্ষয় হইয়া 9 সমগ্র 

আত্মববোব জন্মিয়, পত্রকে আপন করিতে পারা যায় । 

৪ উদ্বান এই পাঁচ ভাগে বিভক্ত হইয়া দৈহিক সমুদয় ক্রয়! নির্বাহ 
দন চক্ষু-কর্পা্ ভজ্ি গুলি, এই প্রীণঅপ।ন-সমানাদিরই 
অংশবিশেষ মাত্র । প্রাণ-্ান্দননে ছাড়ি! দিলে, চন্ষুতকর্ণাদি ইচ্জ্িয় 
স্ব ন্বক্রিঘা করিতে পারে না; দেহ নিুস্চষ্ট হইয়া পাড়ে। অন্র-পানাদি 

গ্রহণ ছ্বা্া, যে সাঁঘগ: উত্পপন্ন হয়, সেই সানর্থাই প্রাণের মূল । অন্নাদি-ছবারা 

প্রাণের সামর্থ বুন্িত ও 

ক্রিঘ়াকুশল ত' দুষ্ট ভয় 1 বাহিনের স্ুর্যাঅগ্নি প্রতৃতি যে ভিভরের চক্ষু 

ভর পরস্পরশউপকার করিয়া থাকে, তদ্ভারা ইহাই বুকা যায় 

যে, এক গ্রাণ-স্পন্দনেরই উহার! ভিন্ন ভিন্ন আকার মাত্র । এই জন্য শ্রুতিতে 
টক্ষুত ও সুর্য, বাক € অগ্নি, কর্ণ ও চন্দ্র, মন ও বিছ্বাৎ--এই গুলির 

পরম্পর সম্বন্ধ € একায্মাব কথিত হইয়াছে । আবার জন্গ বা 12166 

বাতীত প্রাণস্পন্দন ক্রিয়া করিতে পীরে না বলিয়! পৃথিবী, জল্। মেঘ 
প্রভৃতিকে অগ্নি,-সুর্যা প্রভৃতি আধার বল! হইয়াছে (কেন না, পৃথিবী, 

জল, ফেবাদ সেই অন্প বা 81০৮: এরই বিকার) 

ছান্দোগোর অন্যস্থলেও (৩1১৩1১-৫) এইরূপ একত্ব প্রদর্শিত 

হইয়াছে। দেহে যাহা! প্রাপ, তাহাই চক্ষু, তাহাই লুষ্য। দেহে যাহা 

8 
রা চক্ষুরার্দ ইজ্জিয়ের9 তৃপ্তি ও 



৩৩)০ উপনিষদের এ 1 
সিসি পা. টা সলাত পরী পাটিসপিসি, রান চোদি শী পি শািসিলপরী লাস পা ৯ স্রশাত তা ৩ দলে তা পালা পি পসছি পিসী পে কাশি পিসির সি লা্পিনাসিএাসিস্জিত উল ছি শি 

এই আখ্যায়িকায় উল্লিখিত উপদেশ-ৎ গুলির সারমর্ম এন্থলে 

সংক্ষেপে নি হইতেছে-_- 

১। ব্রন্মেরই স্বরূপ-ভূত প্রীণ-শক্তি' জগতস্থাষ্টতে নিথুক্ত । 

২1 এই শর্ত পর্ধিণষ্কমনী । ইহ! পরিণ £ হইয়। হৃয্যচন্দ্রাদি আপ- 

দৈবিক' পদার্থের আকার ধারণ করিয়া রহিয়াছে । 

৩1 এই শ্িই ক্রমপরিণতি। নিয়মে, প্রাণিদেহে আঙ্যা আক 

চক্ষঃ-কর্ণাদ ইন্জ্িয়াকারে ব্ক্ত হইয়াছে 

৪। আবধিদৈবক ? আপ্যাক্মব রা পরস্পর পরস্পরেজ উপ- 

কার করিয়া থাকে 1 ইহারা যুলুহত একই শাণস্পন্দনের 

অবস্তা! ভেদ । শখ 

€ 

স্পা পপ পপ রঃ পপ খা পদ এ পাপা পা পাপ পাপ পপপাািপপশী পক আল পদ পলিসি পাটি পি পপি | পাকা পপি কপাপপাকপাপালি লাগ  পাশীর্পািশিিশি পশিািকিতি শি পীশীিপিসিসস এল শান পপি পাপিসপিসল পিস পাশপাশি পিপিপি জপ 

ব্যান, হাহাউ কর্ণ, তাভাই চন্্র । দেহে সাহা অপান, তাহাই বাক, তাহাই 
অগ্নি। যাহা সমান, তাহাই মন, তাহাই মেঘ । যাহ! উদদান, ভাহাই বায়ু, 
তাহাই আক্কাশ । আর এক স্থানে (৩1১৮৩--৬) আছে--তৈল-ঘুভীদি 

আগ্রেয় বন্ত ভোজন দ্বারা, বাগিক্জরয় বাক্যোচ্চারণে সমর্থ হয় । ভ্রাণোন্দ্রয় 

গন্ধাত্মক বায়ু দ্বার! আপ্যায়হ হয় চক্ষরিক্দিয় হুর্মযালোকনদারা বূপদণনে 

সমর্থ হয় । শ্রবণেক্জিয় দিক সকলের (আকাশের ) সাহাযো শবগ্রীহণে 

সমর্থ হয় । সত্যকামের উপাখ্যানে (৪81৪-৯ পর্য্যন্ত ) দেখ। যাষ, অন্ন ও 

'অন্নাদ' রূপে বিভক্ত জগৎকে ১৬টা পদার্২রূপে বিভাগ করিয়। লইয়। 

ভাবনার উপদেশ আছে 17 
দ্বিক্সকল, অস্তরীক্ষ, পৃথিবী, জল--এই আট প্রকার “অল্পের 

(476601) রূপ 1 অগ্নি, হুর্ধ্য, চন্দ্র, বিদ্যুৎ ও চক্ষুঃ কর্ণ, প্রাণ, মন 

এই আটটা “অন্লাদের' (1০০০) রূপ । 
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চার সিকি অপ্কঅপপঅপপাউাশা 

ব্রহ্মের অবয়ব-কন্পন! দ্বারা তাহার বিশ্ব-রূপাত্মক “পুরুষ” সংজ্ঞা । 

সুর্য্য-চন্্রাদি পদার্গ তাহার চক্ষুরাদি-স্থানীর । এই পুরুষের নাম 
“বৈশ্বানর” | 

এক একটা ভিন্ন ভিন্ন অবরবে বৈশ্টুনর-দৃষ্টি বিধেয় নহে। সমুদয় 
অবয়ব লইয়া তাভার ভীবনা করিবে ) 
আপনার মস্তক, চক্ষুঃ, বাক্াণ্দভে যথাক্রমে-আবিটদবিক 
দৌঃ, সুর্ণা, অঞ্গ প্রড়ণগর অভেদ-ভাবে জারোপ করিরা, 

আপনাকে “বৈশ্বান্র পুরুষ” রূপে ভাবন। করিবে । 

এই বৈশ্বানর ভাবনা দ্বারা, সর্তত্র একীম্মভাব জন্মে । ক্রমে, 
বিশ্বের রূপ তিরোহিত হইয়া, ত্রন্ধাত্ব দর্শন লাভ হয়| 

অন্নাদি ছার! আপনার তৃপ্রিতে, জগছের তৃপ্তি এবং বৈশ্বানর- 
পুরুষের তৃপ্তি হয় । 

হিপ দিপা অর শী ভর বকর রিটার্ন” রস রণ লক সা 



নখ 

৬ লি 

৮০5 

ক। (ইক্দিয়-বর্গের কলহ) 

চগ্ঃ, কর্ণাদ আ'ধ্যাত্িক ইন্দ্রিয়-বর্গ, পরস্পরের মধো বিবাদ 

উপস্থিত করিয়াছিল । উহার প্রত্যেকে প্রত্যেকটী হইতে শ্রেষ্ঠ 

এই বলিয়া! কলহ করিতে প্রব্নভত হইল। চক্ষুঃ বলিতে লাগিল, 

“আমি কম কিসে ? আানি এক গু শরীরে ক্রিয়া না করিলে, 

শরীর চলিবে না; শরীর নিশ্চেষ্ট হইয়। যাইবে”। চক্ষুর ন্যায়, 
শ্রবণ, বাকা, মন প্রভৃতি অন্যান্য ইন্দ্রিযবগ স্ব স্ব প্রাধান্য 

খ্যাপন করিয়া বেড়াইতে লাগিল । ইহারা এইরূপে আত্ম-কলহ 

করিতে প্রব্বন্থ হইয়া, একদা, প্রজীপতির নিকটে উপস্থিত 

হইল এবং তাহাদের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ তাহা জানিবার জন, 
প্রজাপতির নিকটে বিচার-প্রার্থী হইল। প্রজাপতি উহাদিগকে 

বলিয়া দিলেন যে,_-“তোমাদের মধ্যে যে না থাকিলে, যাহার 



ইক্ডিয়-বর্গের কলহ । ৩৩৩ 
পিসি তি এসি রোল সির ৯৩ লাস লা এটা লা শী দিলি পরি লে শি কারি সপ পাটা পপির লরি 

অভাবে,- -এই শরীর মুত-শরীরবণ গ্বৃণার্ হ্ইয়। উঠে ও পাপা- 

তুক বলিয়া! পরিগণিত হয়, সেই ইন্ড্রিয়ই সর্বশ্রেষ্ঠ” । 
ইহারা! প্রজাপতির বাক্য শ্রবণ করিয়া, আত্মবল-পরীক্ষার্থ, 

একে একে শরীর ছাড়িয়া যাইতে আরম্ভ করিল। প্রথমতঃ 

বাণিক্দ্ির, দেহ পরিত্যাগ করিয়। চলিয়া গেল, এবং বৎসরান্তে 

পুনরায় ফিরিয়া আসিরা সকলকে জিড্ঞাসা করিল--“আমি না 

থাকাতে, তোমাদের কিরূপ দশা উপস্থিত হইয়াছিল £ বোধ 

করি, তোমরা, আমার অভাবে, নিতান্ত মুতকল্প হইয়া পড়িয়া- 

ছিলে” ! অন্যান্য ইক্দ্রির-বর্গ উত্তর দ্রিল,_-“না ভাই ! আমর 

তোমার অভাবে মরিয়া বাই নাই । যেমন বাক্যহীন, মুক ব্যক্তি, 

কেবল কথ! বলির্তে পারে না; কিন্তু কথা কহিতে না পারি- 

লেও যেমন সে ব্যক্তি দর্শন-শ্রবণাদি ক্রিয়া করিতে সমর্থ হয় ও 

দেহধারণ করিয়া জীবিত রত্হে, এবং মন দ্বার বিষয়-সকলও 

জানিতে পারে, আমর! তোমার অভাবে তদ্রুপ ভাবেই অবস্থিত 

ছিলাম” । বাগিক্দ্িয়, এই কথা শুনিয়া দেহে পুনঃ প্রবিষ্ট 

হইল | ভউখন, চক্ষুঃ, শ্রাত্র, মন, রেতঃ প্রভৃতি অন্যান্য ইক্িয়- 

বর্গও, _বাগিক্দিয়ের ম্যায় একে একে দেহ পরিত্যাগ করিয়া 

চলিয়া গেল এবং বশুসরান্তে পুনরাগত হইয়া শুনিল যে, কাহারই 
অভাবে দেহ একেবারে জড়বগ নিশ্চল-নিশ্চেষ্ট হইয়া যায় 

নাই। 
তশুপরে, দেহের প্রঃগ-শৃক্তি, আত্ম-বল-পরীক্ষার্থ দেহ পরি- 

ত্যাগ করিবার'উদ্যোগ করিল। কিন্তু তখন দেখা! গেল যে, 



৩৩৪ উপনিষদের উপদেশ । 
প্র স্নিকার লাস লতি শক স্পট ওলা পপ আপি 

প্রাণ দেহ হইতে উতক্রান্ত হইতে আরম্ভ করিবা-মাত্রই--বাক্য, 
চক্ষুঃ, মন প্রভৃতি উন্দ্রিয়-বর্গ সকলেই যুক্ত-করে নিবেদন করিল, 

--ণনা ভাই ! তুমি আমাদিগকে ভাড়িয়া যাইও না। তুমি না 

থাকিলে ত আমর! স্্ স্ব স্থানে থাকিয়া স্ব স্ব ক্রিয়া নির্ববাহ 

করিতে পারি না, দেখিতেছি ! জাঁনিলাম, তুমিই আমাদের মধ্যে 

সর্ববশ্রেন্ঠ” ! 
₹খন প্রাণশক্তি বলিল,--আমি কাহার আশ্রয়ে থাকিব? 

কে আনার অন্ন হইবে ? কোন্ অন্ন গ্রহণ কবিয়া আমি পরি- 

পুন্ট হইন ? আমার বস্্ই বাকি হইবে? আমি কোন্ বস্ত্র 

পরিধান করিব” ? ইন্দ্রিয়ের উত্তর করিল,_-“ভাই ! শ্রাণীমাত্রই 

যে অন্ন-পান নিত্য গ্রহণ করিয়া থাকে, তাহাই তোমার অন্ন-বন্জ ৷ 

এই অন্ন-পান যোগে তুমি পরিপুষ্ট হইতে পারিবে এবং তোমার 
পুষ্টিতে আমরাও পুগ্রিলাভ করিব” 

ইন্দ্রির়গণের এই বিবাদের উপাখ্যান ও" প্রাণ-শক্তির শ্রেষ্ঠভার 
কথ!,__পুরাঁকালে জবালার পুক্র মহদ্ধি সত্যকাম, --গোশ্র্দতির 

নিকটে কীর্তন করিয়াছিলেন | : 7. 
শরীরে প্রাণশক্তিই সর্কশ্রে্ এবং সকলেরই জ্যে্ট ৮৪ স্ত্রীগ্ভে 

শোণিতের সহিত শুক্রের সংযোগ-কাল হইতেই এই প্রাণশক্তি 
অবস্থিত থাকে। প্রাণশকিশুন্ত শুক্র কৌনই কার্ধা করিতে সক্ষম 
কিক জাটাপািপ্াদপ্ি1১০০৪ পটল পি পাপা বিপাক এস িল 

ক এই অংশগুলল লুহদারণাকের (৬১) শঙ্বর-ভাষ্য হইতে গ্রহণ 

করিক্তা, আমর! এই “কলহের তাখপধ্য বুঝাইলাম | 

বব রহ সক তকছ গাপটিল অর চাপা ০৯০ করনাক৯-ও| আজীবন দারা ও 



ইন্দ্রিয়-বর্গের কলহ । ৩৩৫ 
০০০০০ সপস্মি সমস, 

হর না। এই জন্যই দেহে, চক্ষুতাি ইজ্জিয়-বর্গের উদ্ভব তউবার 
বহুপুর্ধে প্রাণশ সর্ধ-প্রথমে বুদ্বিলাভ করে, উদ্ভুত হয় | নিষেক- 

কাল হইতেই, প্রাণশক্তি গে পোদর্ণ করিতে থাকে | এই জন্যই, বয়ঃ- 

ক্রম, প্রাণশক্তি সকলের জ্যে্ 1 এই প্রাণশক্তিই ক্রমে রস-রক্তাদির 

পরিচালনা কইভঃ, চক্ষু ণা্দ ইন্দ্র স্থানগুলি,গাড়য়া তোলে । এই স্থান 
গুল নিন্ম 5 হইবার পরণভবে সেই সকল স্থানের আশ্রয়ে চক্ষুরাণ্দ উন্দরিয়- 

শন্তি ব্বস্থ ক্রেন! £170006975 ) সম্পাদন করিতে সমর্থ হয়। অতএব 

প্রাণ, সকল ইন্জিরিয় ভইভেউ জোট 9 শ্রে্ঠ । সমুদয় ইন্জিঘ্শক্তির বিশেষ 
বেশেষ জিয়াগুলি, এই সাপারণ প্রাণ-শন্ডির উপরেই নির্ভর করে। মন 

বা অস্তংকরণ,লক্ুল ইঈজ্জিয্ের আশ্রয় * মনের উপরেই ইজ্জিয ও বিষয়- 

বর্গের অস্তিত্ব নির্ভর কনে; মনের সংকল্পা্গসারে ইন্দ্রিয় সকল স্থ-স্থ 

বিষে গুবর্ঠিত হইয়া খাকে। কিন্তু এই মন, প্রাণশক্তির আশ্রয়েই 

ক্রয় করিতে অক্ষম হয় । অব্বপ্রাকার ক্রিয়ার সাধারণ আশ্রন্্--প্রাণ- 

শক্ত । 

অন্ন 9 অপ্্তএই শ্রাণশ'ক্ততহ পোঁষক | অন্নপাঁননজনিত শক্তিই, 
প্রাণশত্তিন পুষ্টিাধন ! আমরা অন্ন পানাদি নিত্য গ্রহণ করিয়া থাকি, 

সেই অন্ন-পানাদ দ্বারা দেহে ঘে শক্তি উদ্ভৃত হয়, তাহাই প্রাণিদেহ গঠন 
০ পোধণ করে। অন্ঠএব প্রাণ-শক্তির ক্রিয়া এই অন্ন পালাদির আশ্রয়েই 
অভিবান্ত এ পরিপুষ্ট হইয়া থাকে । এটজন্তই শ্রুতির অন্থাস্থলেও কথিত 

আছে যে,. ইঞ্জিয়-শুলি অন্ন ব্যতিরেকে পুষ্টি লাভ করিতে পারে না 

এবং অন দ্বারা প্রাণেরই তৃপ্তি ও পুষ্টি হয় বলিয়াই, ইক্দ্রিয়ের তৃপ্তি ও 

পুষ্টি হুয়া থাকে * | এই জন্তই প্রাণকে,- অঙ্গের রস” বলিয়ও কথিত 

* প্ৰাগাদীনামপি অন্ননিমিদ্বোপিকার দর্শনা) শ্রাপদ্বারকত্বৎ তছুপ- 



৩৩৬ উপনিষদের উপদে শ। 

হইয়াছে। শ্রুতির এই মহ সিদ্ধান্তটা যে আধুনিক বিজ্ঞানানুমৌদিত, 
আমরা এস্থে হাহ! প্রদর্শন করিব । বিখাঁহ 17167676 ০000০51 এ 

বিষয়ে কি বলিয়াছেন, এস্থলে তষ্ছা উদ্ধত ভইল--44817110815 219 

" 81509 8061 51050119015 06 9197 18011017790 2174 ৪00৮9 

85:06006175 ০৫007076007, 4800. 00616 15 1৮25৯ & 01007 

131)0121 7010921055 00%/5105 616061 27162724202 0৮ 01510 09015- 

000৮ 244৯6 00600056016 5119 203017)৯ 01706£ 0০ 02 

07922 2 810700170 00120606 09100 27676611020010 05119 

55:19601705 7 2170 000 58011010515 05115 60011101560 105 

50217. 

উল্জ্ঘ-বর্ের্ কলহের উপাখান হইতে আগর বুঝতে পারিতেছি মে, 

প্রাণশন্ডিই পরিণত হইয়। দেহের গঠন করে ৪ তদাশ্রষে নানাবিধ 
উক্জ্িপ্ের আকারে অভিবান্ত ভইয়া ক্রিয়া করে। আধিদৈবিক 

ধ 
এপাশ পপ লতা পা শত লীন বগা 8 লি পণ . এ শপ শি হজ ০৮৭ ৯৯ পা পা পা পা পপির আচ শত 

হি বিজ পি. সিবপলিখলালা লীগ আপ এপস ধান আখ 

কারস্ত”। পুহদারণাবোপনিষহ। 9৩1১৭--১৮১ "অঙ্গে দেহাকারে পরিণভে 

প্রাণস্তিষ্ঠতি, ৬দন্ুসারিণশ্চ বাগাদয়ত স্থিতিভাভঠ৮। “আত কার্ধাকরণা- 

নামাস্মা প্রাণ ইতি সিধ্যতি” (শঙ্কর-ভাষ্য )1 "অন্নং তি ভূক্তং ত্রেধা 

পরিণমতে | ন্ত্রণিষ্ঠোরসঃ স হ্বদয়দেশ মাগত্য নাড়ীসহজেষু অনুপ্রবিহ্ঠ 
করণ-সতঘাতকূপং লিঙ্গং '.তস্ত বলমুপজনয়ৎ ..স্কিতিনিবন্ধনং ভবতি” 

বুভাঁত | এপ্রাখাপান বুস্তিভ্যাং লোকস্ত জীবনং কুর্ধবনাস্তে প্রাণ; । অগ্েন 
ছি দামস্থানীরেন অশ্মিন্ শরীরে বদ্ধঃ প্রাণঃ। অনেন প্রাণেন ইদং 
শরীরজাতং সযৌনি । তো :শরীর-প্রাণৌ নিতাসহজাতত্বাৎ প্রাণেন শরীরং 
শঙ্খ বব 1. তুলা-প্রসবে! বা শরীরেণ- এঃআএভাঃ ২1১১০ 



দেন্তা-বর্গের হলহ। ৩৩৭ 

দেবতা বর্গের এইরূপ কলহের একটা উপাখাঁন আছে । তদ্বারা আমরা 

বুঝিতে পারি যে, এক বিশ্ববাপ্ত প্রীণ-শক্তিই পরিণত হইরা র্যা, 

চন্জর, অগ্ন ্রন্থৃতির আকারে অভিব্যক্ত হইয়াছে । এই প্রাণশক্তি 

হইছে স্বতন্ত্রভাবে, স্বাবীন-ভাঁবে, বাষুর অগ্নি, সুর্ধ্যাদির ক্রিয়া 

হইতে পারে নাঁ। এই ছুট বিবাদ একত্র মিলাইয়া! লইলে, আমরা 

দেখিতে পাই যে, ব্রন্ের স্বরূপভূত প্রীণশক্তিই,আধিদৈবিক, আঁব্যা- 
আ্মিক ও আধিভৌতিক পদার্থাকীরে অন্ব্যক্ত হইয়। রহিয়াছে । বিশ্বে 

এই প্রাণ শক্তি ব্যতিরিক্ত কাহারই স্বতন্ত্র সন্তা বা ক্ররী নাই । আবার 

উহা? বুন| যাঁর যে, এই প্রাণ শক্ত, ত্রহ্মনৈতন্তেরই শক্তি ইহা] 

ব্রদ্মেশেই অধিষ্ঠিত এইজন্যই আমর! সেই “দেবতা বর্গের কলহের উপাঁ 

খানটা 9” এস্থলে সংঘুক্ত করির| দিলাম 

খ। ( দেখতাবর্গের কলহ |) 

একদ। অন্ুর-বর্গকে পরাজিত করিয়া, সৃধা, অগ্নি, চন্দ্র, বায়ু 

প্রভৃতি দেবতাবর্গ অতীব গর্বিবিত হইয়া ৯ তাহারা 

প্রত্যেকে প্রত্যেক হইতে সমধিক প্রতাপশালী বলিয়া দপ করিয়! 

বেড়াইতে লাগিল । তাহার! মনে করিল যে, তাহাদের স্তাঁয় 

ক্ষমতা.বিশিষ্ট কেহই মার জগতে নাই। তাহাদের শক্তিতেই 

এ জগণ্ চলিতেছে ॥ তাহারা ছাড়িযা গেলে, এজগৎ এক 

মুহূর্তে নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িবে । তাহারা যদি প্রাণি-বর্গের ইন্ত্রি- 
য়ের গহায়ত! না করে-__ইন্দ্রিয়ের উপরে ক্রিয়া না করে,_তবে 
কোন ইন্দ্রিমই জপ-দর্শনাদি স্ব স্ব ক্রিয়া করিছে পারিবে না। 

এইরপে, ইহারা গর্বে স্ফীত হইয়া ঝেড়াইতে লাগিল । 

|] | ২ 
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একদিন অকল্মাৎু আকাশ-মগুলে, চতুপ্দিক বিভাসিত করিয়া, 
একটী উজ্জ্বল জ্যোতিঃ প্রীছুভূতি হইল * 1 দেবতারা এই 

জ্যোতি« আকম্মিক অভ্যুদয় অবলোকন করিয়। নিতাস্ত বিস্মিত 

হইল এবং সকলে পরামর্জ করিয়া, আত্ম-কলহ ভুলিয়া, অগ্রিকে 

সেই জ্যোতির অভিমুখে পাঠাইয়া দিল। অগ্নি নিকটবস্তী 
হইলে, সেই ড্রোতিঃ বলিলেনত-পতুমি কে তোমাতে কি 
সামর্থ্য লাছে, তোমার পরাক্রম কিরাপ” ? অগ্নি সদর্পে উন্তপ 

দিল,--“আমি জাহবেদা, আমি অগ্লি! এই ছুই নামে আমি 

বিশ্বে বিখ্যাত । আমার সামর্থ্বের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ ১ 

আামি হচ্ছা করিলে, এক মুভুর্কে, সমস্ত বিশ্ব ভস্মভূত করিয়া 

দিতে পারি 1৮ জ্যোভিঃ হাসিয়া বছিলেন,- “হে অশ্ি! হে 

জাতবেদা! £ে 'ব্রভুবন-হম্মকারিণ! এই লও; আম এই 

তৃণখণ্ড দিতে ;: আমি তোমার সাম্থ্য ও পরাক্রম দেখিতে 

বড়ই উৎসুক হইয়াছে; তুমি এই ভৃণ-খণ্ডকে ভ্ম করিয়। 
ফেল ।” তখন অগ্নি আপনার সমদর সামথ্য প্রয়োগ করিয়া 

দেখিল বে, ভুণথণ্ড ত ভস্ম'ভত হল না!! অগ্নি বড় লজ্জিত 

হইল। ভাঁবিল,--“একি ? আমার সেই ভূবন-বিদিত পরাক্রম 
আক এ তৃণ-খণ্ডে কুষ্টিত হইল কেন 1” বিশ্্-বিপ্ল,ভ-চিত্তে 

(লগা? ক বাক ক জপ ৪ পি রি পর চট অপ ক ০১ 

* এ্রন্থার প্রকাশ বা অভিব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়াছি, জতিশ্ে এই 

জ্যোন্ির কধী উল্লিখিত এহিক্াচছ | এর, মন্গুযয-হদযে ' বিছা সককৎ 

প্রকাশিত ইভর! ভিনোভুত হন) 4 



দেবতা -বর্গের কলহ । ৩৩৯ 
৯০০০ 

ভীত মনে; _অগ্নি, অস্থান্ত দেবতার নিকটে ফিরিয়া গেল ও 
আাতু-পরাজযবার্তী প্রদীন করিল। তখন বায়ু, মহা'দর্পে, সেই 
তেজের সম্মুখান হইয়া! বলিতে লাগিল,-এই আমি বায়ু আসি- 
যাছি। জগতের লোকে আমাকে মাতরিশ্ব! নামে বিদিত আছে । 

আমি মনে করিলে, এখনই এই বিশ্ব উড়াইয়! দিতে পারি” 
জ্যোতিঃ কহিলেন,-“হে বায়ু ! হে মাতরিশ্বা ! ধর, এই ভৃণ-খগু 

গ্রহণ কর; এই তৃণ-খঞ্চকে উড়াইয়। লও ত দেখি ।৮” আশ্চর্যের 

বিষয় এই মে, বায়ু নিজেব সমস্ত সামর্থ্য প্রয়েগ করিয়ও, সেই 

সামান্য তৃণ-খপ্ডটীরে উড়া্তে পারিল না!! তখন বায়ু অধো- 
বদনে দেবতাদের নিকটে 1 ফিরিল ও বলিল,--ঞ্না আমি এই 

তেজন্টীকে চিনিতে পারিলাম নাগ 1 তখন সকল দেবতার অধী- 

গর উন্দ্র, সেই তেজের সনীপবন্থী ইউলেন। কিন্তু সেই তেজঃ 
নহসা লন্হিত চা এব সেই জকাশ্-মগ্ডলে, বিবিপাভরণ- 

কষিতা, দিপ্য-তেজ্-বিভীসিতা, একটী রম্ণী-ঘুর্তি হ।সিতে 
হাসিতে, বিষ! ই ন্দর নিকটে উপস্থিত হইয়!, বলিতে লাগি- 
লন,--"ইন্দ্র! বিশ্রিত হও না। এই যে তেজং-পদার্থ টা 

এই মাত্র অন্তহিত হইলেন, ইহাকে ব্রহ্ম” বলিয়া জাদিবে। 
আমি সেই ব্রঙ্গের শক্তি । তোমরা বে অভিমানের বশে, আত্ম 

সামথ্যে গর্নিধত হইতে(ছিলে তোমাদের সে গর্বব বৃথা । 

তোমাদের স্বস্য সামর্থ্য; ব্রক্ম-শক্তি হইতেই উৎপন্ন । ক্রহ্ম- 

শক্তির বলেই তোমবর! বলীয়ান । ব্রহ্ম-শক্তি হইতে পৃথকৃভাবে, 

_-ম্বাধীনরূপে তোমাদের শক্তি কাধ্য-কারিণী হইতে পারে না ।. 



৩৪৬ উপনিষদের উপদেশ । 
নবাগতা এট এবি আর স্ক্রীন বলা 

আর কখনও এরূপ অভিমান করিও না৮ এই বলিয়া সেই 

মহুনীয়া মহিল!-মুর্িও আকাশে লীন হইয়া গেল। 
2০8 ---- | 

ভাষ্যকার শঙ্করাচাধ্য, ই রমণী-মুত্তিরে “ক্রহ্থবিদ্যা” বলিয়া নিদ্দেশ 

করিয়াছেন । আমর? ইহাকে 'প্রাণশক্তি' বলিয়া অভিছিহ করিতে পারি । 

বিখ্যাত সপ্ত-শতী গ্রন্থে, এই শক্তিকে “মহামায়া” শক্তি নামে অভিহিত কর: 

হইয়াছে । তথায়, সেই শক্তিকে লক্ষ্য করিয়া যে দেবঠাদগের একটা 

বিশ্ববিখ্যাত স্ততি দেখিতে পাওয়। যাঁর, ভাহাতে এই শক্তিকে, প্রাণী- 

দেহে অবস্থিত ক্ষুধা, লঙ্ঞ, ক্রোরধ, ভীতি, বুদ্ধি, চেন! প্রভৃতিরূপে 

কত আছে “ব' দেবা সর্ধভূতেষু বুদ্ধি-রূপেণ সংস্থিতী। নমস্তস্যে 

নমন্তন্তৈ নমন্তত্তৈ নমোনম$” ইহ্যাদি | এই উক্জ্ির-বর্গের কলহ এবং 

দেবতা-বগের কলহ হইতে, আমরা বুষিতে পারিতেছি যে, প্রীণ-শন্জিই এ 

বিশ্বে প্রথমতঃ কুষ্যচক্জঁদি আধদৈবেকক পদার্থাকারে পবণত হইয়াছে, 

পরে ইহাই আবার ক্রম-পরিণচির নিযমৈ, প্রানা-দেহে চক্ষুত কর্ণ বুদ্ধি, মদ 

প্রভৃতি ইন্দ্রিয়াকারে অভিবাক্ত হইয়াছে । প্রীণ-শক্তির পরিণতির সঙ্গে 

সঙ্গে, উহার আশ্রয় ব: বাহাঁংশ ও ঘন ভূত হইয়াছে এবং তাহাই প্রাণীর 

দেহ ও দেহাবয়বরূপে পরণত হইয়া আছে । জগতের কোন বস্রই, 

কোন ক্রিয়ার, প্রাণশক্কিনিরপেক্ষ স্বতন্ত্র, স্বাধীন সত্তা বা ভ্রিয়। 
নাই। আমরা পক্ষেতকেতুর উপাখ্যানে" এ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি) 

"সংবর্গ-বিদ্যার়” প্রদর্শিত হইয়াছে যে, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক 

পদ্দার্থগুলি সকলই, এক প্রাণ-শক্তি হইতে উদ্ভূত এবং উহারা সেই 
প্রাণ শক্তিতেই বিলীন হইয়া যাইবে | “বৈশ্বানর-বিদ্যার” দেখান শইয়াছে 

যে, আধিদৈবিক সকল পদ্দার্থই ব্রঙ্গের অবয়ব ; ন্থুতরাং সেই পদার্থ গুলি 
যে মুলশক্তি হইতে 'অভিত্যক্ত হইয়াছে, সেই প্রাণশক্তি ব্রন্থেরই অবয়ব- 
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ভূত। উহ! ব্রন্মেরই স্থরূপাঁভিব্যক্তির ক্ষেত্র ৰা দ্বার । “ইজি ও দেবতা- 

বর্গের বিবাদে” দেখান হইয়াছে যে, আদ্যান্মিক "ও আধিদৈবিক 
পদার্থল সকলই এক প্রীণ-শক্তি হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে, এবং এই 

পদার্থগুলর--প্রাণশত্তি হইতে বাততিরিক্ত-ভাচুব, স্বতন্থরূপে, কোন সত 

ব! ক্রিয়া থাকিতে পারে না । সকল পদার্থের ক্রিয়া, প্রাণ শক্তির আশ্রয়েই 
সম্পাদিত প্রীণ-শক্তিই,সকল পদার্থের আকারে অভিব্যক্ত 1 প্রীণ- 

শল্ভির যাঁভা বাহশংশ বা আশ্রয় (অন্ন পান ) তাহাও সেই প্রাণ-শক্তিরই 

রূপান্তর মাত্র *। অতএব আপদৈবক, আধ্যাত্মিক ও আধিভৌতিক 

সকল পদার্ঘঈ পেষ্ট প্রীণশ ক্র বিকাশ । এই প্রাণশক্তি ত্রন্ম শক্তিই 

এই মহা-একত্ব প্রনিপাদ্নট শ্রুতির ভাত্পর্য্য ৮ 
০ পপ ০৯ পপি শি পিাতি এ পাপশাকিপিপসিস পা পপ পল. পামপিটি আপি পাস প পাপ পিক এ পাঠ 

* অবতরণকা! ভ্রষ্ুবা । 

জাপা পপি এ | পপি পপ লাশ ২০ পিসি পক জী সা পপ পাপা পাা 



সপশিসপপিসপিলাাসত পক্ষ এক | পাস? নাশ নী শা সলাশ অসিত ৮ বাট সলিল উর পপ 
স্পস্ট আলী সি সী সি্পীপ্থরালী নপক আগত | 

০ পশপহাডপ পা পি এর ০ পপ 

( অজাতিশক্র ও দালাকির উপাখ্যান 1) 

পুরাকালে বলাকার পুর বালার্কি নামে একটী ব্রাহ্গণ 

আপনাকে ব্রহ্ষতত্ববিত বলিয়া মনে করিত এবং তজ্জন্য 

অত্যন্ত গর্পিবিত হইয়া উঠিয়াছিল। বালাকি সর্দদ-পদার্থে 

ব্রা সন্তার অনুভবে সমর্থ হইলেও, তাহার পুর্ণ অছৈত-জ্ঞান 
জন্মিয়াছিল না। সে জীবাত্াকে কর্তা, তোক্তা বলিয়া 

বুঝিয়াছিল, কিন্তু প্রকৃত ভোক্তা পুরুষ যে সুখুঃখাদি 
বিকার-বর্গের সম্পূর্ণ অতীত, তাহা ধারণা করিতে পারে 

নাই। কিন্তু তথাপি তাহার মনে হইত যে, তাহার ন্তায় 



অজাতশক্র ও বালাকির উপাখ্যান । ৩৪ ০ 
০০০০৮ পর ক্লক “পর পাপ ০০ রা শাল ৯০০৭ শা সপ রজনী রী পাস ৭ সী সালা নত পা পসরা কিনা 

ব্রক্ষজ্ঞ ব্যক্তি তৎকালে আর নাই। একদা বাঁলাকি 

বারাণশীতে যাইয়া উপস্থিত হইল। "তখন অজাতশক্র 

কাশীর রাজা ছিলেন। এই কাশীরাঁজ অজাতশক্র ক্ষত্রিয়- 

কুলের ভূষণ-স্বরূপ মহান্ভানী নরপধৃত ছিলেন। তগকালে 

ব্রাঙ্ষণ-জাতির মধ্যেও তীহ!র হ্যায় ব্রন্মজ্ঞ ব্যক্তি নিতান্ত 

বিরল ছিলেন। অনেক ব্রাক্সণ-সন্তানও তীহাঁর নিকটে 

উপশ্থিত হইয়া, বিনীত শিষ্ের ন্যায়, ব্রহ্ম-বিষ্ভার উপ- 

দেশ লইয়! নিজেরা কৃতার্থ হইত এবং তা নিজ জাতির 

মধ্যেও প্রচার করিত। বালাকি, এই নরপতির তাদুশ 
খ্যাতির কথ! নানাস্থানে ও নানা লোকের মুখে না 

শুনিয়াভিলেন এমন নহে: তথাপি অদম্য আভিমানে 

দৃপ্ত ভূইয়া, সেই রাজাকে উপদেশ-প্রাদান-মানসে ও তাহার 

ব্রহ্ষ-জ্ঞান কতদুর ইহ পরাক্ষা করিবার উদ্দেশে, কাশীতে 

ভা।সিয়া উপস্থিত গল । অবিলন্দে রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল | 

বালাকি রাজাকে বলিতে লাগিল,--প্রা্ন! আমার 
শরীর-মধ্যবর্তী আম্মা সমস্ত দৈহিক ক্রিরার কর্তা এবং 

স্ুখ-দুঃখাদির ঠভাক্তা ; এই পরিদৃশ্যমীন্ সূর্যের ভিতরেও 

সেই আত্মা রভিয়াছেন। এই সূর্ধ্য, চক্ষরিত্দ্রিয়ের 'অনুগ্রাহিক» 

এবং সূর্ধ্যই চক্ষুরিন্দ্রিয়ের আকারে দেহে অবস্থিত %*। আমি 

২৮ শশ্বহকেতুর উপাখ্যান ভুষ্টিবা ॥ বাহিরে যাহা কুর্ঘযাদিনআধি 
দৈবিক পদার্থাকারে অভিবাত্ত, তাহাই আবার দেহে আধ্াত্িক ইক্জিয় 

কারে পরিণত,--ইহার প্রন্কৃত তীৎপর্য্য সেই স্থলেই আলৌচিত হইকাছে 



৩৪৪ উপনিষদের উপদেশ । 
০১ শর সি কন পরস্পর প্প প৯ জার পাপা পাত পা এ তিল পিউ চি লী কিনব এক ৯ শি নানা রা বট যার পনর বানি ৮৭ এখ 

নিরন্তর এই দেহান্তর্ববস্তী আত্মারই উপাসনা! করিয়া থাকি। 
যাহা তাধিদেবিকরূপে বাহিরে ভাহাই অধ্যাতুরূপে দেহে 

অবস্থিত। এই আহম্বার উপাসনা করুন্। রাজা অজাতশত্র 

বুঝিলেন, বালাকির এখন& মুখ্য ব্রঙ্গ-জ্ভান জন্মে নাই; এই 
ব্রাহ্মণ ব্রহ্ম পদ্দার্থকে এখনও উপাধি-বিশিষ্ট বলিয়া অনুভব 

করিতেছে ; ইহার এখনও সব্হোপাধি-বঞ্জিত ব্রহ্ম -জ্ভান জন্দে 

নাই। হাই রাক্তা অজাতশক্র, বালাকির এই উপদেশে 

তত আনন্দিত ন! হইয়া বলিলেন, মহাশয়! আপনি যে 

বর্ষ-বিচ্জানের কথ: বলিতেছেন, তাহা আমি অবগত আচি। 

এই সৃষ্যকে সকলের মস্তক বলিয়া আমি জানি। আপনার 
কথিত আল্মা,- এই কার্া-করণ-সংঘ রূপ দেহে « কর্তা 
ও ভোক্তারূপে অবস্থিত হাহা আমি জনি । কেবল এই 

ভাবে মাত্র ব্রহ্গকে জানিলেই যথেষ্ট হয় না। ইহা অপেক্ষা 

০০ চে প্ র্ ৮ ক দি ৬ লগপপানি উট স্এল ৭ পল পা ভি তি পন ০ ৩ ৬০ বাজবরযজিপত 

সেইস্থলটা অগ্রে দেখির! ল্টর়। এত উপাথান পড়তে ভঈবে। শ্রাণ- 

স্পন্দনঈ অন্ভব্যন্তু হন্সা স্র্যা চন্দ মাকার ধারণ ক্লরিয়াছে ; সেই 
প্রাণস্পন্মনই চক্ষুঃ মন প্রভূত উত্জ্িয়াকারে বাক্ত হইয়াছে | প্রাপশক্তি- 

বিশিষ্ট চৈতন্যই “জীবাক্কী” | দেহে প্রাণই বুদ্ধরূপে পরিণহ হইয়াছে । 

এই বুদ্ধি-বি শিষ্ট চৈতন্তকে জীবাত্ম বা €বিজ্ঞানমর়” পুরুষ বলে। 
* করণ--টক্ষুঃ-কর্ণাদি ইন্দ্ররবর্গ। কার্যাস্দেহাবযব পকল। 

ইব্জিয়-বর্গ 2 অবয়ব-গুলি সংহত হইয়া, একজ মিলিত হইয়া, শরীর 

নির্মিত হইয়াছে । এইজন্য দেহকে “কাধ্য-করণ--সংঘাত' বলে। 



অজাতশক্র ও বালাকির উপাখ্যান । ৩৪৫ 
০৮৩০ 

অন্য  স্তাবে যদি ব্রহ্মকে জানিয় থাকেন, তবে তাহাই 

বলুন্*। | | 

বালাকি রাজার অভিপ্রায় হৃদদ্রঙ্গম করিতে না পারিয়! 

পুনরায় বলিতে লাগিল,_-“রাজন ! যেস্টক্তি এই পরিদৃশ্টমান্ 

চন্দ্রে বর্তমান, যে শক্তি চন্দ্রাকারে পরিণত, তাহাই দেহে 

মন ও বৃদ্ধির আকার ধারণ করিয়! কর্তা ও ভোক্তীরূপে পরিচিত 
হইয়া, অব্শ্থিত রহিয়াছে । রাঙ্গা উত্তর করিলেন,-প্জলই-_ 

চন্দ্রের শরীর বা! আধার; অপ্্-ধাতুই চন্দ্রের পরিধেয় বন্ধ- 

স্থানীয়। এই জন্য চন্্রকে পাগুর-নাসাঃ' € শুজনন্ত্-পরিহিত ) 

নামে লোকে বলিয়া থাকে & 1 ইহা আমি অবগত আছি” । 

বালাকি পুনরার বলিতে লাগিল, _প্রাজন ! যে পুরুষ এই দৃশ্য- 

মান বিদ্যুতে অবস্থিত, তাহাই ত্বকে বর্তমান আাছেন। এই উভয় 

আত্মাকে এক ও অভিন্ন বলিয়া নিত্য ভাবনা করুন্। বহি-স্থ 

আকাশে যে পুরুষ আছেন, তিনিই আবার দেহে হৃদয়াকাশরূপে 

বর্তমান; এ উভয়কে অভিন্ন-বৌধে ভাবনা করা কর্তব্য । 
বহিঃচ্থু বায়ুতে যে পুরুষ অবস্থিত তাহাই প্রাণরূপে দেহে কর্তা 

গ লিলদসট বপন কর এ পিজা পা তত ৯. বট ৯৮ * এ সখ কপ শিক ওত ও ক আপা চে চা 

* “আপে! বাঃ প্রাণন্ত--ইতি চ শ্রুতি ইতি যুক্তং প্রাণস্ত 
পাঁওরবাসন্বম”--আনন্বগিরি।  বৃহদারণাকের অন্তত্র (১৫1১৩) বলা 
হইয়াছেঞ্ে “আপ: শরীরং কার্ধ্য করণীধারঃ | জ্যোতিঃরূপ মসৌ চন্ত্রঃ 
করণং আধেয়ঃ তাস্থগ্ম,  অন্ুপ্রবিষ্টঠ৮ অর্থাৎ সর্বত্রই ক্কার্য্য ( 815 (5৩2) 
ব্যতীত করণ (6০898) থাকিতে পারে না । ইহা দেখানই উদ্দেশ্য4 



৩৪৬ উপনিষদের উপদেশ । 
সনি বি রিপা সা “পা কাস সান সিন্স অনলি অফ 

্ সিন লা লালা সপ এলি পঁ 

ও ভোত্তগ হইয়া রহিয়াছেন। এ উভয়ই এক । ধিনি বাহিরে 

অগ্নিরূপে অবস্থিত, সেই আত্মাই দেহে জ্ঞানরূপ অগ্নির আকারে 

বাস করিতেছেন । অতএব এই উত্তয় আভ্তাই অভিন্ন । এই 

ভাবে, মহারাজ ! আত্ার ভাবনা করিবেন । যে পুরুষ বাহিরে 

কলের আকারে অবস্থিত, তাহাই দেহে শুক্র-কপে প্রবিষ্ট হইয়া 

আছেন । অতএন উভমুই গভিন 1 যে পুরুষ বাহিরে খড়গ ও 

দর্পণাদি নিম্মল-পদার্থে বর্ধমান, ছিনিই দেহের মধ্যে বিশুদ্ধ 

সন্বব-প্রপান চিন্তের মাঁকারে অবস্থিত আছেন। একই আত, 

বাহিরে ও ভিতরে ছুই প্রকার আকার ধারণ করিয়। অবস্থিত 

রহিয়াছেন। যাহ! বাহিরে গাঢ় মন্ধকারজপে অবস্থিত ; তাহাই 

শরীরে অজ্ঞানান্ধকাররূপে বর্তমান । আ্ুতরাং উভয়কে অভিন্ন 
রূপে ভাবনা করা কর্দবা ।! রাজন ! যাঁত1 বাহিরে দিক্রূপে 

( আকাশরূপে ) অবস্থিত, তাহাই দেহে শরবণেন্দিয়ের আকারে 

অভিব্যক্ত হয়া রভিয়াছে । উভরই এক ও অভিন্ন । আত্মার 

্রূপই এই প্রকার। মহারাজ 1 বাতা বাহিরে আধিদৈলিক 

পদীর্থরূপে অবস্থিত, শাহাই দেহে আধ্যাতা-এক্রর আকাবে 

বর্তমান রহিয়াছে 1 ভ্রঙ্গ, নামজূপ-কর্দাতুক 1 বিশ্বন্যাপ্ত 

প্রাণ-শ্তি, সুর্য -চন্্রাদি “ছাধিৈৰিক? ঝণর্াকরণক্পে মভিব্যক্ত 

শা ছি 
পিসির ৯. ৯ পস্রণসগ ৮ পপি ৮ পপ পপি পস্দ  সিপদ 2৮ পি শত সপ শপ ২ গ প্ধ কিশিত ৪ খাস 2০৯ ৯ 6৫ লাশ পয পা 15: ৯০০০৫ 8০ ৪৬০ 

৮. জদ্যত্স-বপ্তত্ুলি, আধিদৈবিক বস্তুগুলিরই অংশ 1 অংশ-- 

অংলী হইতে ভিন্ন কৌন পদার্গাস্তর হইতে পারে না? উত্তর়ই এক । 



অজাতশক্র ও বালাকির উপাখ্যান । ৩৪৭ 
শসা শিট পরি পরপর অজ শি ৬ স্পন্সর রপ্ত এ রা পর কর্কশ 

হইয়া, তাহাই আবার কার্য্য-করণাত্মক * স্ুল-দেহে “মাধ্যাত্মিক” 

ইন্দ্রিয়াদির আকারে পরিণত হইয়া রহিয়াছে! উভয়ত্র একই 

শক্তি ক্রিয়া করিতেছে ; তাহাই আঁতু?, তাহাই পুরুষ । এই 

পুরুষই দেহে ইন্ড্িয়দির ক্রিয়া নির্ববাহ্ন ুরিতেছে ও এই পুরুষই 
স্মখ-দুঃখের ভোক্তা 1 মহারাক্ত ! আমীর উপদেশ মত, এই 

এই ভাবে আত্মা উপাসনা করুন; আপনার ক্ষত্রির-জন্ম 

সার্থক হউক্+” | 

রাজা বালাকির কথা শুনিয়া, মনে মনে হাসিয়া বলিলেন-_- 

“মহাশয়! আপনার ব্রন্ম-দ্ঞান কি এইটুকুইঃ না এতদপেক্ষাও 
অন্য কোনও বূপ বিশেষ জ্ঞান আপনি লাভ করিয়াছেন ? যদি 

1 করথ-্চক্ষুতাপ্র ঈন্ছিয় শুক্ি। কাধালচক্ষত কর্া্ির গোলক 

এই স্থল দেহ । ঈতএব, কাধকরণসতঘাত »ভু গাত্বক 

উপাদান * উঞজিরান্দশণ্ভ সমস্থি 5 দেহ 1 এক প্রাণশক্তি সর্বঞ কার্ষা 
ও করণ রূপে অভ্িবাক্তি হইয়া জাছে। শ্বেজলেতুই উপাথ্যালে? ও 

'অবতরণিকার' আনন এইঈ প্রাণ-শভিন অভিবাক্ত সম্বন্ধে বিস্তৃত 

আলোচনা করিবাছি । সেউ স্তলগুপল দেখলেই বালাকের কথার অর্থ 
বুঝা মাইবে! আপিদৈধিক ও আধা বিভাগের কথা তাহাতে 

আলোচিঠ হ্য়াছে । সব্ববাপক 'আধিদৈবিক-শ-কুপুঞ্জেরই অংশ, 

পরিচ্ছিন্নভাবে আধ্যান্মিক পদীপের আকার ধরিয়াছে। অতবী ও অংশ-_ 

একায্মক। অংশ--অংশীরই রূপাস্তর ব! অবস্থাভেদমাত্র, স্থ হরাৎ “স্বৃতন্ 

কোন পর্দার্থাস্তর নহে | স্ৃতরাং এই ছুই শ্রেণীর পদার্থ ই প্রকৃতপক্ষে 

একই 1--€ ১1৫1১১ ব্যাখ্যায় আনন্দগিরি )। 



৩৪৮ উপনিষদের উপদেশ । 
ক সি এপস পিপিপি পাসিলইঠ সি পপ শি পিসি িপিনপ্গাশির পক ৩ পাপী কাগ সপন বি আপস চলা পাশ | সির, সি এসসি চাস ৩৭ সলিল এপ ৮ 2 লা পদ পিলী 

এইমাত্রই আপনার ব্রজ্মজ্ঞানের পরিমাণ হয়). যি আপনার 

উপদেশের মণ্ম এইটুকুই হয়,জবে উহা! আর আমি "নিতে 

উচ্ছ! করি ন'। এইরূপ অভেঙ্গজ্জান জন্মিলেই যে যথেম্ট ত্রক্ম- 

জ্ঞান জন্মে, ইহা মনে করবেন না। আপনি যে ব্রহ্ম-বিজ্ঞান লাভ 
করিয়াছেন, তাহা অপেক্ষাকৃত লিনা উপযুক্ত” % 

জকি ৩ ৮ 

* পাঠক বোধ হয় দেখরাছেন যে, বালাকি টা ধিকীর লাভ 

[ন9 পক্ষন হন নাহ । সব্বা 5৬, নিও পি, একরস ত্রহ্গের ধারণ! 

এখন ৪ তাহার অন ভব-গোচরে আইসে নাত | বে ব্রঙ্গশ ক র্যা টক্জীদি- 

আরিটবৰ পদার্কানে অভিবান্ত এবং যে ত্র শন্তি সংস্থান-ভেদে 

কলি রি 

পশঘ্ঘক চক্ষুতাদ হন্্রয়াৰে বিকাশি 5, সত ব্রদ্মশক্ডিকেই বক্রাণ- 
শুনেই বালি, নিবি কি চালক, ক্রয়ানির্ধীহক কর্তা 9 

কুখ-ছুখা দহ হোক্তা বলিয়া! ধরিয়া লইয়াছেন | বিশেষ বিশেষ উপাধিতে 

প্রবাশিত-বাহাক পদার্ধে ? প্রাণিদিগের ইজজ্য়াদিতে প্রকাশিত যে 
বর্ম, তাহ! সোপাধিক (০9110101956 1 সর্বাতীত, পরিপুর্ণ, বিকারা- 

তীত ত্রন্ষের প্র ভস্বকপ ইহা হইতে পুথকু ॥ তিনি প্রাণের? প্রাণ। তাহার 

শক্তিতেই প্রাণশক্তি বিশ্বাকারে পর্ণ হইয়াছে । তিনি সব্বশক্তি, সর্ব- 

জ্ঞান, সর্ধানন্দস্বরূপ ; ভিনি কৌন বিশেষ ক্রিয়া বা বিশেষ পদার্থের 

শ্বরূপ নহেন | তিনি পুর্ণ প্বভাব, অতএব তিনি বিশ্বাতীতত | বিশ্বের সমুদয় 
ক্রিগ্া, সমুদয় জ্ঞাঁন,--তীহা হইতেই প্রাদুভূতি $ সুতরাং তিনি উহাদের 
অতীত হইয়! বর্তমান ), ইহাই ব্রন্ষের নিরপাধিক স্বরূপ । কথাটা আধু- 
নিক-ভাঁবে বলিতে গেলে এই দাড়ায় যে, বালাকি বুঝিয়াছিলেন- প্রদ্গেয 

সমগ্র স্বরূপই এই বিশ্বে বিকাশিত রহিয়াছে? এই বিশ্বই তাহার পূর্ণ- 

শ্বরপ। ব্রহ্দের সমগ্র শ্বরূপই ষে এই বিশ্বাকীরে অভিবাক্ত হইয়া আছে, 



অজাতশক্র ও বালাকির উপাখ্যান । ৩৪৯ 
সম ারলিল ললিত টি কা এল উর পরিসর পানা প্রসার বটি কাস পা ৬ 

বালাকি,রাজার মুখে এইরূপ কথা শুনিয়া বুবিতে পারিল, তাহার 

ব্রচ্ম-বিষ্ক।-বিষয়ে যে গর্বব জন্মিয়াছে; এ গর্ব নিতান্তই অনুপ- 

যুক্ত । বালাকি লজ্জিত হইয়া, রাজার নিকটে বিনীত ভাবে মুখ্য-_ 

ব্রহ্ম-বিজ্ঞানের উপদেশ প্রার্থনা করিল রাজ হাসিয়া বলি- 

লেন,-_“ক্ষত্রিয়জাতি ব্রাহ্ধণকে ব্রহ্গ-বিদ্যা শিখাইবে, ইহা ত 

দেখিতেছি বিপরীত ব্যবস্থা । তথাপি আমি আপনাকে ব্রহ্ম- 

বিদ্যা বলিয়া দিব , আমার সঙ্গে সঙ্গে আসম্মন্” । এই বলিয়া 

রাজা, সম্সেহে, লজ্জিত বালাকিকে হাতে ধরিয়া তুলিলেন এবং 

উভয়ে সেই বিশাল রাজ-ভবনের অন্য এক প্রকোন্ঠে উপস্থিত 
হইলেন । | 

ইহারা সেই প্রকোষ্ঠে উপস্থিত হইয়া দেখিতে পাইলেন 
যে, একটা গৌর-দেহ, পূর্ণায়ত বলিষ্ঠ পুরুষ শয্যায় শুইয়! 
গাটনিদ্রায় অভিভূত হইয়া রহিয়াছে । রাজা তাহাকে “হে 
পাগুর-বাস! পুরুষ, হে চন্দ্র, হে সোম, গাত্রোথান কর'-_-এই 

বলিয়া, বিবিধ নামে সম্বোধন করিয়া ডাঁকিতে লাগিলেন ; কিন্তু 

সে পুরুষের নিদ্রা-ভঙ্গ হইল না। তখন রাজা তাহার গায়ে 

হত দিয়া ডাকিলেন। তখন সেই পুরুষের নিদ্রাভঙ্গ হইল, সে 

পপ পপ 

প্রকৃত কখ! কিন্ত তাহা হইতে পারে না। এ বিশ্ব, তাহার স্বরূপের 
ংশিক বিকাশমাত্র ) এ বিশ্ব-ব্যতিরেকেও তাহার স্বরূপ স্ব-মহ্মায় 

সদ! বর্তমান আছে। তাহাই নিরুপাধিক'কূপ। তিনি বিশ্বাকারে 
প্রকাশিত হইয়াও বিশ্বাতীত । 



৩৫৩ উপনিষদের উপদেশ । 
পরল বা স্মপী স্টিল সি রশ্মি সরস রিল এসসি শিসসতি | পাপ | এ তি সি সপ বত প্লিস 

তাড়াতাড়ি উঠিয়! বসিল, ও বিস্মিত হইয়া দেখিল, _রাজ। স্বয়ং 

একটা ব্রাহ্ধণ-সহ উপস্থিত ক ! 
এস্থলে স্ুধুপ্ত পুরঘকে দাঁজা৮পাগুর বাস, চক্র, মোম” প্রত্ৃতি 

ব্বিধ'লামে কেন ডাণকলেনগ্ পাঠকগণকে ভাহার মন্প্রদান কর! কর্তব্য । 

লাকির সোপাধিক ব্রন্মজ্ঞান জন্মিবাপ্ছল একথা পাঠন্ শুনিরাছেন। 

বালাকি মনে করিত নে, তরঙ্গ প্রাণশক্তিূপে প্রকাশিত হইয়া প্রথমতঃ 

চক্্রস্র্যাদি আবিদৈবিব পদারের আকারে পরিণত হইঘাছেন । তৎপরে, 

এই প্রাণ-শপ্ভউ ক্রন্তিবাভির নিয়মে (উদ্তভিদ্র ও জাবজন্তরূপে পরিণ 

সি লসর 

হইয়া ) ক্রমে মনুষোর উন্িম ও অন্তকহণাদিকূপে আঅভিবাক্ হহয়াছে । 
র্ ক রঃ ক হি ৫ ৩৯ 

এই ভাবে, আগিদৈবক «৪ ছাপাকন্সিক পদার্থাক্কারে সেই শাণ-শক্তিউ 
এ ঃ হিরা জেল 2225 ১০ নগ্ ১৫ শি 
| ন্শশ / দতয়া্ছে | *৬বহ) উী্ম। 75 এ ৬. রব “বশ্বাকারে আর বাত 

3 নি 
রন ডে 5৮ 

ক 

কা রে -ঞ& ৩ দেহে সে গ্রাথশ নতি খন বুদ্ধিন্রপে পরিণ: 

ভইয়াই আম্ম'-কর্তও হোন 

অন্য স্বরূপ লাই আম্মা জ্ঞাত, কর্তা ও জেভ্তণরূপেই অবস্থিত | 

সাম. জষ্ব 9 ইন্ছিয়ের বি এবং অস্তঃকরণাদিনূপে সম্পূর্ণ অভি- 

পন্ক আছেন । বালাকি এইফাপঈ শান্সস্বরূপ বুগিগ্াছিলেন ; এই 
সপ তিন এ ্ এ স্টটগ এপ দ্পিট আগ পক ৫১০০৭ দ চা শে ক্স দ.পউ ব্রহ্গস্বরূপ বুঝিয়াছিলেন। বালাকি,লআঙ্সাকে বিষয় ভোক্তা 

পা পট আপি এ পা এ শপ পা শপ সকার আকা উপ জী পপ সা লা পল 

+ সধুপ্ত ছিব ধর নিকটে গাগ্যকে লইঈর৮ থাঞ্যাপ ভাতপর্যয আছে। 

জাগ্রদবস্থায় জীখাত্মা! বিবিধ শব্দ-স্পর্শাদি বিষধর বোগে ব্যস্ত ও আকুল 

থাকে । সে অবস্থায় জীবাস্জার বিষয়াতীত স্বরূপ সহজে ধুঝাইযা! গেওয়া 

বড় কঠিন। কিন্তু স্বযুপ্তাবস্থায় বিষয় বাকুলভ! থাকে না । খন 
আত্মার বিষয়াঁতীত স্বরূপটা বুঝাইয়া দেওয়া সহজ হয়। 



অজাতশক্র ও বালাকির উপাখ্যান । ৩৫১ 
পিসি পিস 

রূপেই অবগত ছিলেন | আত্মার যে অস্তঃকরণাতীত একটি স্বরূপ আছে, 

আত! যে প্রাণের৪ অতীত তাহা বালাকি জানিতে তন না। বাঁজা অজাত- 

শত্রু, আত্মার এত নিশু৭ (]727506170610651) এ সব্ধ বিবারাতীত 

স্বরূপের হত্বও জানিতেন। সোপাধিক স্বরূপ ব্যহী5€ যে আত্মার 

নিরুপাধিক স্বরূপ আছে, এই ভন্বটি বালাকিকে সহজে বুঝাইয়া 

দবার অভিপ্রায়েই, রাজা সুযুপ্ধ-পুরুষের নিকটে হাঁভকে লইয়া! 

গিয়াছিলেন।  বালাবি উঃপুর্বরবেই রাজাকে শুনাইরাছিল বে, বে 

পুরুঘ টক্জাকারে অভিব্যক্তঃ সেই পুরুষই মনের আন্কাবে দনুষ্য- 

দেহে বর্তমান আছে । রাজা হখন বালাকিকে বলিয়ান্চিলেন ষে, 

চন্দ--অপ্ গাড়ির আশ্রিত এবং ভজ্জন্য অপ্" চজের বন্ত্রূপে কল্পিত ভয় 

এবং টত্রপে দেউ জন্ত লৌকে “সোম পাগুইবাস এই সংজ্ঞার অভিহি 

ই থাকে । ঠেজোন্র উত্তর জলের ভাশ্রনে ক্রিরা করে, উহা ও 

নয়! * রাজা তখন চতুর পাঞখহবাস নান নিদ্দেশ বরিয়াছ্চিলেন । পাঠক 

ভাবস্ঠাই এই পুর্সোক্ত রা স্মরণ করিবেন । এখন, আক্মাকে যদি 

কেবল বিষয় গোনা) মাত্র রি স্থির করিয়া লা যায়, 

শোলত্ বাভিরেকে আত্মা যদ অন্ত কোন স্ব্ূপ আর না খাকে--ভ$ব 

বিষয় উপস্থিত হইব.-নাত্রই আত্বা তাহা ভোগ করিবেই | উহা বুবাই- 

এটির তাত কাশ তো তক পর এ অক 

সপন সিন চা? উর লিখ 2৭. পাও জল পাত পপ পপাপিপাসিপ সপাপিপপীপ্ পপ পপি পিসী পাপ পপ পা পাপ আপাত 

সি 

* শক্তি তাহার আপাও বাড, 061০7 উজার আমন সুজা 

ব্যহীত, খাকিতে পাঁরে না| চঙ্জ তেজোমন, আতর ০60৮, এব্ট 

অবস্থাস্তর | জল, 79001 এর অবস্থাস্তর | আভা চক পাণ্র- 

বাসা শি আধ্যাত্মিক ও আধিদৈবক-যকল অবস্থায়ই পদদীর্ঘ মাত্রই 

করণাত্মক ও কাধ্যাত্মক । “অধ্যাত্মমধিভূতঞ্চ জগত সমস্তং -কাধ্যাস্থকং 

করণাতআকঞ্চ” 1--ভাধ্যকার । 



৩৫২ উপনিষদের উপদেশ । 
পিপি 

বার জন্ঠ রাজা স্ুযুপ্ূ-পুরুষকে আত্মাকে )১-পাগুরবাস নামে ও সোম নাষে 

শ্রবং চন্দ্রনামে সম্বোধন করিয়াছিলেন । কেন না, এই সংজ্ঞাগুলি নাম) 

নাম ত বিষয়মাত্র ; নাম বা শব্দ শ্রবণেক্িয়ের বিষয় (091906)। শব্ধ- 

স্পর্শ-রূপ-রসাদি বিবয়ভোগুই যদি আত্মার স্বরূপ হয, তাহা হইলে শব্ধ 

দ্বারা ডাঁকিলে, নিশ্চয়ই পুরুষ জাগরিত হইবে । কিন্তু বালাক. দেখিল, 
পুরুষ ত জাগিল ন!। অজাতশক্রর অভিপ্রায় সিদ্ধ হইল। বিষয় উপ- 

স্থিত সত্তেও, যখন তাহাতে আত্মার ভোগ হইতেছে না, তখন ভোক্তত্ব 

ব্যতিরিক্ত অন্য রকম আর একটা স্বরূপ আত্মার নিশ্চয়ই আছে / বালা- 

কিকে এই তত্তটা সহজে প্রত্যক্ষ করাইবাঁর অন্ত, রাজ! এর সকল নামে 

পুরুষটাকে ডাকিরাছিলেন। কোন পদার্থ আপন স্বভাব পরিত্যাগ 
করিতে পারে না । দাহ করাই অগ্নর স্বভাব; দাহা তৃণ-খণ্ড উপস্থিত 

হইলে, অগ্নি তাহা দগ্ধ না করিয়া থাকিতে পাঁরে না। অতশ্বব বিষয়- 
ভোগই যাহার স্বভাব,_-সেই আঁত্ীর পক্ষে, শবাদি-বিষয় উপস্থিত 
হইলেই, তাহার উপলন্দ না হইয়া পারে না। সুতরাং নাম ধরিয়া 

ভাকাতে স্মুপ্ত-পুরুষ্টী যে জাগিল না ইহা “ঘারা বুঝা যাই যে, 
বিষয়োপলব্ধি করাই আত্মীর টিটিরি। স্বরূপ 'নহে। বিষয়-ব্যতিরিক্তও 

আত্মার একটা স্বরূপ আছে । যদ্দি বলা যায় যে, বিষয়াতিরিক্ত (নিক 

পাঁধিক ) আত্মার মহিতও ত নাম রূপাঁদি-বিষয়ের সম্বন্ধ আছেই (কেন 

না, সে আত্মা ত সর্ধব্যাপী ), তবে সম্বোধন করিয়া যখন সুযুপ্ত-পুরুষকে 
ডাকা হইয়াছিল, তখন সেই নিরুপাধিক আত্মাই (পুরুষই ) বা জাগি- 

লেন না কেন? এ কথার উত্তর এই যে,__বিষয়মাত্রেরই সঙ্গে ত তাহার 

সঙ্গ্ধ রহিয়াছে, তবে আঁর কেবল শব-বিষয়ে (সর্বোধন-শবে) তাহা বিশেষ 
স্বস্ধ কেন হইবে? ধাহার সমগ্র-দেহটার সহিত সাধাঁরণ-সন্বন্ধ আছ্ছে; 
তাহার আধার কেবল হন্তাঙ্ুলিতেই বিশেষ সহ্ন্ধ কেমন করি! হইবে? 

এসিসিএ খা সস ৯৯ শসা সত করিজিপি উ কাত পিস পপি পিসি পাত অনা আসি স্িটিস সি উদ পিএ পিসি পা 



: অজাতশক্র ও বালাকির উপাখ্যান। ৩৫৩ 

অর্থাৎ কথাটা এই বে, নুষুপ্তাবস্থায় সমুদয় ইন্ড্রিয়-গুলি প্রাণে বিলীন হইয়া 
যায়, তখন আত্মার বিষয়াতীত স্বরূপ লাভ হয়; স্ৃতরাঁং বিষয়ে অভিমান 

ৰা আত্মমনঃ-সংযোগ না থাকার, ভৎকালে বিষয়োপলব্ধি হয় না; তৎ- 

কালে ইন্দরিয়-গুলির কোন ক্রিয়া বা! প্রবৃত্তি হয় না। কেননা, তখন সমস্ত 
ইক্জিয়-শক্তি এক প্রাণ-শক্তিতেই বিলীন থাকেশ তখন বিশেষ-বিজ্ঞান ও 
বিশেষ-ক্রিয়। (21)5700152081) তিরোহিত হইয়া, সকল ক্রিয়। ও সকল 

বিজ্ঞীনের সাঁধারণ অধিষ্ঠানরূপে (ই ০8)2009) আত্মা অবস্থত রহেন। | 

অতএব প্রাণাতিরিক্ত আত্মা স্বীকার করিতে হয় । এইরূপ, আত্মা ইক্জি- 

য়েরও অতীত । ইন্দ্রিয়াতীত আত্মা না থাকিলে,--এক ইন্দ্রিয় (চক্ষুঃ) 

যাহাঁকে দেখিয়াছিল, আজ ত্বগিজ্জ্রিয় তাহাকেই স্পর্শ করে কেমন করিয়া ? 

মনই বা তাহাকে স্মরণ করে কেমন করিয়া ? চক্ষুরাদি ইজ্জিয়-গুলিকেই 

এক একটা ভিন্ন ভিন্ন আস্বা* বলিয়া ধরিয়া লইলে,--যে আমি একটা 
আগ্েন্বান্্র দেখিয়াছিলামঃ সেই আমিই তাহার গর্জন গুনিতেছি, আনার 

সেই আমিই কল্য সেই আগ্রেয়্ান্ত্রটার কথা স্মরণ করিব',--এই প্রকারের 
একস্ব-প্রুতীতি কদাপি হইতে পারে না। এইক্প, দেহাতীত আত্মাও 

রন ইহাও প্রমাণ কর! কঠিন নহে। সেই স্থুছুগ্ু-পুরুষ হইতেই 
একথাও বুঝা যায় । পুরুষটিকে বখন হস্তদ্বারা বিশেষ একটু পেষণ কর! 

হইয়াছিল, তখনই সে ব্যক্তি জাগিয়াছিল। দেহই যদি আত্মা হয়, তবে 
এই ৰিশেষ পেবণের আবস্তাক কি? অল্প একটু স্পর্শ করিলেই ত পুরু- 
বট জাগিয়া উঠিত! মু, মধ্যম, কঠিনাদি-ভেদে স্পর্শের বে বিশেষ বিশেষ. 

প্রকার'ভেঘ আছে,-_সমগ্র দেহাটিই বদি আত্মা হয়,--তৰে স্পর্শের ভেদ 
হওয়া! ত.লত্ভব হয় না। কেন না, ঘেহের সর্ধাংশেই তাঁহার সমান বোধ 
রহিয়াছে, অংশ-বিশেষে বিশেব-গ্রকারের স্পর্শ-বোহ ত তাহার সন্থবষে না! 
অতএব, ধিনি, পুপ্লধটিকে হত্ত-পেধণ ছারা ভাকার পরই, শ্বগাকাশয়াপে 

২৩ 



৩৫৪ উপনিযদের উপদেশ 

০০০০০০৪০৪১2 
প্রততিবুদ্ধ হইলেন এবং জ্ঞান ও চেষ্টার উদয় হওয়ার যেন স্বপ্ত-নিশ্চেষ্ 

দেহকে সজীব--সক্জাগ-_করিয়া দিলেন, তিনিই দেহাতিরিক্ত আত্মা । 

আত্ম! ষে প্রাণীতিরিক্ত তৎসম্বন্ধে আর এক যুক্তি এই: "যে, সংহত-পদার্থ- 

(4১৪27528)-মাত্রই, তদতিরিক্ত অন্য কাহারও প্রয়োজন-সাঁধন করিবার 

জন্তই সংহত হইয়া থাকে র_এই অন্ুমান-বলে, প্রাণ, ইক্জিয়, দেহাদি 

সমুদয় গুলিই ত সংহত-পদার্থ) সুতরাং ইহাদের সকলের অতিরিক্ত 

রে । আছেন * | অতএব আত্মার বা তরঙ্গের সগুণাতিরিক্ত, একটি 

নির্ণন্বরূপ আছে । আমরা এই তাঁৎপর্যটি শঙ্কর-ভাষ্য হইতে গ্রহণ 

করিলাম ! 

সেই স্ুযুগ্ত-পুরুষটা এইরূপে জাগিয়া উঠিলে, রাজা অজাত- 

শন্রু বালাকিকে জিড্ঞীসা করিলেন,--“এই পুরুষটা যখন গাঢ় 

নিদ্রায় নিদ্্রিত ছিল, তখন ইহার আগ্রা কোথায় ছিল এবং 

পরেই ব। কোথা হইতে অকন্মা আসিয়। উপস্থিত হইল” ? 

বালাকি, রাজার এই প্রশ্নের, কোন উত্তর দিতে না পারায়, রাজি! 

বলিতে লাগিলেন-_ 

*এই পুকষ যখন গাড়-নিদ্রায় আঅভিডূক্ত ছিল। তখন ইহার 

আত্মা, _ইন্লিয়াদির স্ব স্ব বিষয়গত সামর্থা উপসংহ্ৃত করিয়া, 

হৃদয়াকাশে লীন ছিল। গাঁড় স্যুপ্তিকালে আতা স্বকীয় স্বরূপে 

অবস্থান করে.। £করণাদির বিশেষ বিশেষ বিষয়প্রকাশর 

“নং হত পারার্থোোপপততিঃ প্রাণন্ত 1. স্থাবরব-সমুরার-জাতীর- 

ব্যতিস্বিত্ার্থ, সংহম্ততে ইতি*--ভধ্যকার। “প্রাখাদিঃ স্বাকিরিকা- 

রুপেষ্ঃ যংহতত্াৎ”**ইতি সিদ্ধে। জট] নির্বিকার১*-সস্সানন্য গিরি. : 
রা 

ও 7 

ণ 



অজাতশক্রু ও বালাকির উপাখ্যান । ৩৫৫ 

সামর্থ, তখন হৃদয়াকাশে এক সাঁধারণ-শক্তিবীজে লীন হহয়! 

যায়। ইহাই গল্াস্মার নিরুপাধিক স্বরূপাবস্থা। ইছাকেই 

আত্মার স্তুযুণ্ডি- অবস্থা বলে। তখন চক্ষুঃ, কর্ণ, বাক্য, অস্তঃ- 
করণাদি বিশেষ বিশেষ শক্তি একাকার হইয়া, আত্মায় অবিভক্ত- 

ভাবে অবস্থান করেঞ্। অভিমান-আরোপই, বিশেষ বিজ্ঞা- 

নের হেতু । 

পুরুষ যখন নিন্রাবস্থায় স্বপ্ন-দর্শন করিয়া থাকে, তখন।-- 

জাগ্রদবস্থায় ইন্দ্রিয় ছারা যাহা যাহা অনুভূত হইয়াছিল, তাহাই 
সংস্কারাকারে অন্তঃকরণে উদ্দিত হয়। পুরুষ তখন--সেই 

সকল সংস্কার বশতঃই স্বপ্ন দেখিয়। থাকে । এই জন্যই স্বপ্া- 

বস্থায় বাহিক চক্ষুঃ-রুর্পাদি ইন্ড্রিয়ের কোন ক্রিয়া! না থাকায়, 

জাগ্রদবস্থায় বিষয়েক্্িযযোগে যাহা! অনুভব করিয়াছিল, তাদৃশ 
অন্টুভবের সদৃশ বাসনা বা সংস্কার অন্তঃকরণে উদ্্দ্ধ হুমম এবং 

+এই আমি রাজা হইয়াছি*। “এই আমার প্রজাবর্গ”-_-এই প্রকার 

স্বপ্ন উপস্থিত হয়। এ গুল্ছি, অস্তঃকরণে অঙ্কিত 

ফল। জাগ্রদবস্থায়, ইন্দ্রিয় ও মনের দ্বার দিয়! পুরুষ যে রূপাি 

* নুযুগাবস্থায় অস্তঃকরণের দর্শন-ন্মরণাত্মক স্পন্দন-গুলি 'ভিরোকিত ' 
হইয়া যায় এবং প্রাণ-শক্তিতে লীনভাবে থাকে । দ্দর্শন-্মরণে . এবছি 
মনংস্পন্দিতে। তদভাবে ব্বদ্যেবাবিশেষেণ আণাস্বনাবন্থানম্।. '. শিওপি, 

চিবিশোভিমাননিরোধচ প্রাণে ভরভীতাব্যক্ত 'অন, প্রঃ যু”. 
শঙ্করভাহ্য, গৌঁতবপাদীয়ধোঁক, ১৩৫ 



৩৫৬ উপনিষদের উপদেশ । 

দর্খন ও সৃখ-ছুঃখানুভব করে;_ইহা যেমন আত্মার প্রক্কৃত-স্বরূপ 
নছে; এইরূপ অন্তঃকরণস্থ সংস্কারের প্রভাবে যে স্বপ্র-দর্শন- 

কালে নানারপ স্খ-ছুঃখাদির অনুভব হয়; তাহাও আত্মার 

প্রকৃত স্বরূপ নহে । আত্ম! এই ছুই অবস্থারই অতীত বস্তু *। 

ইন্জিয় ও অন্তঃকরণের বিষয়াদি-যোগে নান! ক্রিয়। হইতে থাকে 
না রি জী পম পা ৯১৯১ পট সটান পা 

* পতন্মাৎ অন্যোইসৌ দৃশ্তেভাঃ স্বপ্রজাগরিতলোকেভ্যে! দুষ্ট” 
ভাষাকার। অস্তঃকরণবপ দ্বার যোগেই স্বপ্র-দর্শন হয়। তখন বাহ্- 

ইঞ্জিয়ের ক্রি] থাকে না; উজ্জরিষ-গুলি অস্তঃকরণে লীন হয়) কিন্ত তখন 
অস্তঃকরণের বৃত্তি-গুলি বাসনাকারে (স্তি-রূপে ) জাগরূক থাকে। 

অন্তঃকরণ ও তাহার বৃত্তি গুলি, আত্মার জ্ঞেয় বা দৃশ্ত; আত্মা উনাদের 
কাত! বা ত্রষ্টা। সুতরাং সে কাপেও আঁত্রা অস্তঃকরণ-বৃত্তি হইতে 
পৃথক্ রহিয়া যান ; কেন না, দ্রষ্টী কখনই দৃশ্ঠ হইতে পারে না । অতএব 
তখনও আত্মার প্ররুত স্ব-প্রকাশ-স্বরূণ নষ্ট হয় না । আত্ম-্রকাশ দ্বারাই 
তখন অস্তঃকরপ-বৃত্তি-গুলি প্রকাশিত হয় । সুযুগ্তাবস্থায়, এই অস্তঃকরণ- 

বৃত্তিগুলিও ক্রিয়া করে না? উহারা প্রাণ-শক্তিতে লীন হইয়া! বায়। 
তখনও, প্রাণ-শক্তি হইতে ব্যতিরিক্ত আত্মার শ্ব-প্রকাশ-স্বরূপ বিনষ্ট হয় 

না। তখন অন্তঃকরণ-বৃত্তি-গুলি ক্রিম! করে ন! বলিক়াই বিশেষ বিজ্ঞান 
থাকে না। কেদ-লা? খে সবার দিয়া অনুভূত হইবে, সেই স্বারটা তখন 
রুদ্ধ, নিশ্চেষ্ট খাঁকে। তখন অবিদ্যা-কাম-কর্প হারা অস্তঃকরণের ক্রিয়া 

উত্তিক্ত হয় না। যখন অবিদ্যা-কাম-বর্পন্বারা অন্তঃকরশেয ক্রিয়! উত্জিক্ত 
হয়, তখনই ন্বপ্র-দর্শন হইয়া থাকে । অতএব, এই সকল অবস্থা১--অকঃ- 

করথ ও প্রাপাধি হইতে পৃথক বলিয়া-্সান্মার শ্বপ্রকাশত্থের কোঁদ 
ব্যাখাত জগ না ।--গ্র--উ ভাষা । 



ূ ্ল 
অজাতশক্র ও বালগকির উপাখ্যান । ৩৫৭ 

লট কাদা টি সান পে পি গস জী 

$ 
সখী সপ মতি পল পি 

বলিয়াই, এঁ গুলির দ্বারা__-আত্মার প্রকৃত একরস, নিত্য, নির্বি- 
কার-স্বরূপ আবৃত হইয়। পড়ে এবং আত্মাকে এ সকল ক্রিয়ার 

সহিত তখন একীভূত বলিয়া বোধ হয় *%। এই. জন্যই, কি 
জাগ্রদবস্থায়, কি স্বপ্রীবস্থায়। উভয় এ্মবস্থাতেই আত্মাকে 

নুখ-ছুঃখাত্মক ও নান! ক্রিয়াশীল কর্তী, ভোক্তারপে, ধারণ! 

হয়। আত্মা যে এই সকল দৃশ্যবর্গের অতীত, আত্মার এই 
'ন্বাতন্ত্যের কথাটা আর তখন তবোধ হয় না। অতএব এই 
ৃশ্ঠবর্গ অসত্য ; কেন না, এগুলি আত্মার প্রকৃত স্বরূপ নহে। . 

কিন্ত গাঢ় স্ুষুপ্তির অবস্থায়, আত্মা নিজ-স্বরূপ প্রাপ্ত হন। 

তখন ইন্জ্রিয় ও অস্তঃকরণের ক্রিয়া বা বিষয়-সম্পর্ক থাকে. ন 

বলিয়া, আত্মার প্রকৃত স্বরূপ ফুটিয়! উঠে। সর্ববক্রিয়া-দাধারণ 

ও সর্ববজ্ঞান-সাধারণ-রূপে তখন আত্ম। অবস্থিত থাকেন, তখন 

আর কোন বিশেষ বিজ্ঞান ও বিশেষ ক্রিয়া থাকে না। কেন না, 
তখন বিশেষ-ক্রিয়। ও বিশেষ-বিজ্ঞানের হেতুভূত অস্তঃকরণ ও 
টি পপ সপ লস 

* জাগ্রঘবস্থার ও সবপ্রাবস্থায় যে সকল অন্থভূতি হয়, সে গুলি আস্মার 

দৃশ্ত”' ৷ সুতরাং আত্মা, এই নৃশ্তাবর্গ হইতে স্বতন্ত্র! ন্ুতরাং এই অন্ধু- 

ভূতিগুলি আত্মার প্রক্কত-স্থরূপ হইতে পারে না । অথচ আমরা জাগ্রদ- 
বস্থায় ও সবপ্নীবস্থার এই সকল অন্ুভূতিকেই আত্মার প্রক্ৃত-স্থরূপ বঝিয়া 
মনে করি। ইহাই ভ্রম। এই জন্ত গনীতাভাব্যে (১৮৫০) শঙ্কর বলিরা- 
ছেন--.“নাস্মচৈতন্ত বিজ্ঞানং স্বরভ্যুপগমাতে সর্কপদার্ঘাকারৈরের বিশ. 
তয়া গুক্মানস্থাৎ।...বাহাকার-নিবৃততবু্ীনাস্ক নাঃ পর ১ 
'আন্মচৈতয়বাতিয়েকেপ বন্বস্তরানুপলবেত নত 



৩৫৮ উপনিষদের উপদেশ । 
০০০ 

ইন্দিয-গুলি একাকার হইয়া, পর্ণশক্তি ও পুর্ণজ্ঞান স্বরূপ অবি- 
কারী আত্কাতে বিলীন হুইয়! গিয়াছে । ইহাই স্থাধুপ্তির অবস্থা, 
অব্যাককত অবস্থা; ইহাই আত্মার প্রক্কত-স্বরূপ । 

হৃদয় বা মেরুদণ্ড হইতে আবিডভূত হইয়া, দ্বিসগুতি সহজতর 
€( অসংখ্য ) শিরা-জাল *, অশ্বখপত্রের শিরার ন্যায় দেহের 

চারিদিকে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে । জাগ্রদবস্থায়, সমস্ত ইন্দ্রিয়- 

শক্তির চালক ও অধিষ্ঠ|ত! বুদ্ধি ( বিজ্ঞান-শক্তি ), ইন্দ্রিয়-শক্তি- 
গুলিকে এ সকল শিরা-পথে ইন্ড্রিয়-গুলির বিশেষ বিশেষ স্থানে 
( গোলকে ) প্রসারিত করিয়1 দেয় 1/বিজ্ঞানময় আত্মা, এ সকল 
ইন্দরিয়-শক্তি-সংসর্গে নিজেও প্রকাশিত হন। ইহাই জাগ্রদবন্থা। 

এইরূপে জাগ্রদবস্থায় আত্মা, বিষয়েন্দিয়যোগে বুদ্ধিবিকাশ 
করেন । আবাব ইন্দরিয়- শক্তিগুলি যখন এ সকল শিরা-পথ 

বহিয়া হৃদয়ে প্রতিসংহৃত হয়, তখন সঙ্গে সঙ্গে আত্ধ-চৈতন্তও 

প্রতিসংহৃত হন। ইহাই জীবের স্বপ্পীবস্থা। তশুকালে বুদ্ধির 
ংস্কার-রাশি ৭ আন্ম-চৈতন্যে প্রতিফলিত হয় । আবার ন্থযুগ্ডতি- 

* . শিরাজাল--৭৩1৩$. আধুনিক তত্বের মতে, ল্লাদুখলি 

(২61৩৪) মন্তিষ্ষ ও মেরুদণ্ড হইতে চারিদিকে বিকীণ হইয়াছে । প্এই 

শিক্াগুলি অল্সরসের পরিণতি মাত্র” ভাষ্য । পপ্সান্কতি মাংসপিশুই 
“দয় ৷ এই হাদয়াকাশেই বুদ্ধি বা অন্তঃকরণের স্থান। র্ 

+ *ন্বপ্রত্র্মনস এব বাসনাবতঃ স্বপ্রে বিষয়ত্বাঁৎ অতিরিক-বিধয়া- 

ভাবাৎ”। । । ৮ 



অআজাতশক্র ও বালাকির উপাখ্যান । ৩৫৯ 

ফালে, এই বুদ্ধিও প্রাণে বিলীন হইয়া যায়। সুতরাং তখন দেহ, 
ইন্দ্রিয় ও অস্তঃকরণ-বত্তি-নিবহের সহিত ক্রিয়াভাব-বশ তঃ সম্পর্ক- 

শূন্য হওয়া *, আত্ম-চৈতন্যে শৌক-ছুঃখ প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ 
বিজ্ঞান ও বিশেষ বিশেষ ক্রিয়া পরিলক্ষিত হয় না। তখন 

আত্মা, _পূর্ণজ্ঞান ও পুর্ণশক্তিরূপে স্ব-স্বরূপ প্রাপ্ত হয়। ইহা! 
পূর্ণানন্দের্ও অবস্থা । সেই আনন্দের অংশ-ভূত বিশেষ বিশেষ 
স্বখ-ছুঃখের প্রতীতিও তখন আর থাকে না| €কন না, বিশেষ- 

বিজ্ঞানের হেতুভৃত অন্তঃকরণ তখন লীন হইয়! গিয়াছে: স্থৃতরাং 
মুখ্যত্রক্ম, সকল বিকারের অতীত। 

যেমন উর্ণনাভ আপন শরীব হইতে তন্তজাল বাহির করে ? 
এবং তন্তগুলি উহার শরীর হইতে, একান্ত ভিন্ন বস্তু নহে? 

যেমন এক অগ্নি হইতে সহস্র কষুত্র ক্ষু্র স্কলিঙ্গ আপনিই বহি- 
গতি হয়; এবং এই স্ফ,লিঙ্গ-গুলি অগ্নিরই অবয়ব, কোন “ভিল্স” 

বস্ত্র নহে; তেমনই এক চৈতগ্য-শক্তি হইতে আপনিই,--সমস্ত 

ইন্দ্রিয়, সমস্ত লোক, অগ্ন্যাদি আধিদৈবিক পদার্থ-সমূহ, স্থাবর- 
জঙ্গমাদি সমস্ত পদার্থ বাহির হইয়াছে । উচ্গারা শ্থিতিকালে 
তাহাকেই আশ্রপ্ন করিয়া বর্তমান আছে, আবার প্রলয়ে সেই পুর্ণ- 
শক্তিতেই অবিভক্তরূপে লীন হুইয়া যাইবে। ইহারা সকলেই 
বরক্ম-সভভাতেই পূর্বে ছিল, এখনও উহ্থারা ব্রক্ষ-সত্ত। হইতে একান্ত 

*. “নহি হৃহুতিরাগে শরীর সখদ্ধোধ”-_ভাঁব্যকার 



ভিন্নগরূপে উৎপন্ন হয় নাই।* এই আত্ম-চৈতন্য সর্বাতীত, 
সাধারণ ও পূর্ণ। প্রাণাদি তাবৎ বস্তই “সত্য'। ব্রহ্মবস্ত্ব এই 
সত্য হইতেও পপরমসত্য” । এই ব্রঙ্গবস্ত-_নামরূপ, জাতি, গুণ, 

ক্রিয়া প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকান্র ভেদশুন্য ও নির্ব্বিশেষ” । 

এই কল উপদেশে বালাকি, সর্বাঁতীত গুদ্ধ-চৈতন্যের স্বরূপ 
বুঝিতে পারিয়াছিলেন। 

শঙ্করাচার্ণা তীহ্গার ভাষ্য, আরো কয়েকটা প্রয়োজনীয় তত্বের উল্লেখ 
করিয়াছেন। আমর! এই স্থলেই পাঠকবর্গকে সেই-গুলি গুনাইব। 
শঙ্করাচার্ধায বলিয়াছেন-- 

(১) জীবাত্মা প্রকৃত-পক্ষে ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র” কোন বস্ত নহেন। 
জাগ্রদবস্থায় ? স্বপ্রাবস্থায় যে পুরুষ-চৈ5ন্ত দর্শন-শ্রবণা্দ বিষয় উপলব্ধি 
করেন, স্ুষুপ্তাবস্থাতে€ সেই পুরুম-চৈতন্যই অবস্থিত খাকেন। যতদিন 

সংসারে বিষয়ানুস্ূতি করেন, ততদ্দিনই, ব্রহ্ম-চৈতন্তকেই ““জীবাত্মা” শব্দে 
ব্যবহার কর! হইয়া খাকে। যতদিন অবিদ্য। বা ভেদবুদ্ধি রহিয়াছে, 
ততদিনই বিষয়বর্গে ও সুখ-ছুঃখাদিতে অভিমান, ও মমত্ব অর্পণ করিকা, 

জীব সংসার বদ্ধ হইয়! পড়ে । প্ররুত-পক্ষে এই জীব-চৈতন্য, পরমাত্ম- 

চৈতন্ত ব্যতীত অপর কোন “ভিন্ন” বস্ত হইতে পারে না।? সকল অবস্থার 
মধ্যেই পরমাম্ম-চৈতন্য ঠিক্ই থাকেন। অবস্থার ভেদে প্ররুত-পক্ষে 
তাহার কোন ভেদ হয় না। যে পদার্থের যে ধর্ম বা স্বরূপ, সেই ধর্খ 
বা স্বরপটী কদাপি কোন অবস্থাস্তর দ্বারা নষ্ট হইয়া যায় না। উপ- 

বেশনের সময়ে, জতগমনাবস্থায় ও শয়নাবস্থায়--এই সকল অবস্থাতেই 

* “তশ্মাপাত্মন ইতি আস্মর্যতিরেকেণ বন্তস্তরাভাঁবাৎ”। “কুতশ্চি- 
ছাগাজ্ অন্যন্মাৎ অন্ত ইতি+**.**বুদ্ধঃ নিবর্তয়িতব্যা” ।-স্পডাব্য 1 - 



অজাতশক্র ও বালাকির উপাখ্যান। ৩৬৬ 
গিরি অস্টম সিল অপি সপ্ন 

একটা অশ্ব, অপর কোন ভিন্ন জাতীয় বস্তুতে পরিণত হয় না। সে 
পূর্বেও যে অশ্ব,- এই সকল উপবেশন, শয়নাদি অবস্থাস্তরের মধ্যেও 
সেই অশ্ব রহিয়া যায *। স্থতরাৎ পরমাত্মার সংসারাবস্থাই বল, আর 

জাগ্রদাদি যে কোন অবস্থাই বল, সকল অবস্থুত্তবের মধোই সেই পরমাঁ- 
কসাই থাকেন); তিনি অপর কোন "স্বতন্ত্র পদার্থ হইয়া উঠেন নাঁ। 

সর্বাীত, সকলের কারণ, এই পনমাত্-চৈতন্য হইতেই নাম বপাত্বক 

বিবিধ বিকাব-সন্কুল এই জগৎ অনভিবাক্ত হইয়াছে এবং তিনিই সব্ধ 

শরীরে অনুপপ্রবি্ হ্যা “জীবাআস” রূপে সংসারে বিচবণ কবিতেছেন। 

সুতরাং, জীবাম্া-সেই পরমাত্ম-চৈতনা হইতে “ভিন্ন কোন বস্ত 

নহেন। 

শ্রতিতে এই প্রকার ুষ্াত্ প্রদত্ত হইয়াছে--“অপ্ম হইতে যেমন 

সহস্র স্ফুলিঙ বহির্গ* হয়, এক পবমাত্ব। চৈতন্য হইতেও শজ্রপ সভম্র জীব- 

চৈতন্য বহিষ্গত হইয়া-ছ”। আবার “জীব, পরমাস্মারই অংশ”-__-একপ 

কথা দৃষ্ট হয়। কিন্তু এই সকর্ল উক্তি দ্বার! জীব-চৈতন্যকে পরমাস্মার 
কোন “বিকৃতঅবস্থা? বা অংশ-বিশেষ মনে করা সঙ্গত নহে কেন 

না, পরমাত্ম-চৈতনোর কোন অবয়ব নাই, কোন বেকার নাই। তিনি 

নিরবয়ব, নিধ্বিকা । সুতরাং তীহার “অংশ' সম্ভব হইতে পারে না। 

পরমার প্রকৃত স্বরূপ নির্ণয়ের উদ্দেশ্্েই,। এই সকল দৃষ্টাস্ত প্রদত্ত 
হই়াছে। লৌকিক বস্তর সাঁহাধা ব্যতিরেকে, অজ্ঞাত ব্রহ্ধ বস্তর নির্ণয়, 

* “নহি লোকে গৌ স্ভিষ্রন্ গচ্ছন্ বা অগৌ উভঁবতি, শয়ানন্ত অস্বাদি- 
জাত্যস্তর-মিতি । যদ্ধর্মকো ষঃ পদার্থ; প্রমাণেন অবগতো! ভবতি, স দে 
কালাবস্থাস্তরেঘপিত দ্বর্খক এব ভখতি। স চেতন্র্শকপ্ধং ব্যতিচরতি, সক 

প্রদাধাদিব্াবহাযে! ুপোেত” | 



৩৬২ উপনিষদের উপদেশ । 
টি 

করা সম্ভব নহে। ব্রন্ষের একত্ব প্রতিপাদনই, এই সকল অগ্রিস্ফলিঙ্গাদি 
ষ্টান্তের একমাত্র লক্ষ্য । আমর! জানি যে, অগ্নি হইতে যে স্ফুলিঙ্গ 

বহির্গত হয়, এই স্ফলিঙ্গ সকল প্রক্কৃত-পক্ষে অগ্নি ব্যতীত “ভিন্ন কোন 

বস্ত নহে; উহার অগ্রি-ই 1% অংশ-সকল--অংশী হইতে একাস্ত “স্বতন্ত্র 
কোন বস্ত হইতে পারে না * | হার, বলয়, কুগুল, মুকুট--ইহারা স্বর্ণ 
হইতে একাস্ত “ভিন্ন” কোন বস্ত নহে; ইহারা প্রন্কত-পক্ষে স্বর্ণই | 

এই রূপে অগ্নিস্কলিঙ্গাদি দৃষ্টাস্ত-ঘবারা ব্রক্মবন্তর একতবোধ মু 
করিক্স| দেয়াই একমাত্র উদ্দেশ্য । জগতের নাম-রপাত্মক বিবিধ 

বিকারবর্গ যখন ব্রঙ্গপতা হইতেই উৎপন্ন, তখন ইহারা প্রক্কত" 

পক্ষে, সেই ব্রক্মসতা হইতে একাস্ত “ভিন্ন নহে। এই প্রকারে 

নাষ-রপাঁদ বিকার দ্বারা ব্রন্মের একত্ব বুঝিত্বে পারা যাঁ়। ব্রঙ্গ-সতার 

একস্ববোধ দৃঢ় করিয়! দিবা উদ্দেশ্ঠোই, জগতের স্থা্ি, স্থিতি, ও প্রলয়ের 
ৰিবরণও শ্রুতিতে প্রদত্ত হইয়াছে 11 ব্রঙ্গের স্বরূপ বোধের অন্তই, নাম- 

রূপাদদির বিকাশ । বাহা কার্ধা, ভাত! কখনই কারণ-সন্তা হইতে একাস্ত 

স্বতন্ত্র বাঁ ভিন্ন হইতে পারে ন!। যাহা কার্ধ্, তাহা কারণ-সত্তারই অবস্থা- 
স্তরমাত্র, বিশেষাঁকার মাত্র; কারণ-সশ্থারই পরিচায়ক চিহ্ন মীত্র $7/ 

ক “অগ্নেন্ছি বিস্ফুলিঙ্গে অখ্রিরেবেতি--একক-প্রত্যয়ার্থো দৃষ্টো 
লোকে । তথাচ অংশঃ অংশিনা একত্ব-প্রতায়ার্হঃ” | পাঠক দেখি- 
বেন শঙ্কর জগৎকে উড়াইক্স! দিতেছেন না। 

+ “পরমা ্ৈক্বপ্রত্যরডিয়ে উৎপততিস্থিতিলর-প্রতিপাদকানি 

বাক্যানি” | “তন্মাৎ এরকতিপ্রত্য়-দীরায়ৈৰ সর্বববেদাস্তেযু রি 
নারির অ ভেএপ্রত্যরকরণার” 1" 

+ “কাধ্যন্ত কারণাত্বদ্বম্ত,-স্বেধাস্ত-ভাষ্য, (২৯৮৬) কারণাৎ খ্যত্ি- 



অজাতশক্র ও বালাকির উপাখ্যান । ৩৬৩ 

কিন্ত অবস্থাস্তর দ্বারা, পদদীর্ঘটা একবারে ভিন্ন হইয়া যায় নাঁ*। যাহা 

পরিচায়ক চিহ্ন মাত্র, তাহাকে ্বতন্ত্রপৃথক্,বস্ত বলিয়া বোধ করা অজ্ঞানীর 

কার্ধ্য।. ধাহারা তত্বদর্শী, তাহারা জানেন যে, কার্য্য-_কারণ-সত্ত! হইতে 
ভিন্ন হইতে পারে না! /অগ্রি হইতে স্কুলিঙ্গ ব্লহির্গত হইবার পূর্বে, উহা 
অগ্নি ভিন্ন স্থতস্ত্র বন্ত ছিল না; বহির্গত হওয়াতে ও উহা! সেই অগ্থি ব্যতীত 

অন্য কিছু ভিন্ন জিনিষ হইয়। উঠে নাই +1 নাম-রূপাঁদি বিকারও, পরম- 

কারণ ব্রহ্ধ-সত্ত! হইতেই বহির্গত হইয়াছে । উহার! পূর্বেও ব্রহ্ম সত্তা ভিন্ন 
অন্ত কিছু ছিল ন!) এখন'ও উহার ব্রহ্ম-সন্তা ভিন্ন স্বতন্থ কোন বস্তু হইয়া 
উঠে নাই। ধীহাদের অবিদ্যা নষ্ট হয় নাই, ত্বাহারাই এই সকল নাম- 

রূপাদি বিকারকে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বস্ত বলিয়াই বোঁধ করিয়া থাঁকেন। 

ইহাদের ভেদ-দৃষ্টি বড়ই দুবল। কিন্তু বাহার তন্দর্শী, তাঁহারা জানেন 
যে, এই সকল অবস্থার ভেদে প্রকৃত-পক্ষে পরমাত্মীর কোন ভেদ হর নাই। 

শা উপ স্পসপপাপ পপানইা প - প৩৮১৪ বিলিন 
) 

'রেকেণ অভাবঃ কাধ্যন্ত'-_ইত্যার্দি ৷ পবিকারে অনুগত জগৎকারণং ব্রহ্গ 
নির্দিষ্টং “দিদ্ং সর্বামিতুচাতে”, কাধ্্যঞ্চ কারণাদব্যতিরিক্তম্ ৷ বেঃ 
ভাঃ ১১২৫ “আকাশ স্তলিঙ্গাৎ (লিঙ্গংপরিচায়কৎ চিহ্ৃম্)। ইত্যাদি 
দেখ। “কার্যে লিঙ্গেন কারণ ব্রন্মজ্ঞানার্থত্বং সৃষ্টি শ্রুতীনাম্--বেদাস্ত- 
দর্শন, রত্বপ্রভা, ১1৪1১৪ ॥ 

* “ন চ বিশেষদর্শনমাত্রেণ বন্বন্তত্বং ভবতি । ন হি দেবদত্ঃ সং 

চিতহস্তপাদঃ প্রসারি হহস্তপাদশ্চ বিশেষেণ দৃষ্ঠমানোপি বন্বস্ত্বং গচ্ছৃতি, 
স এবেতি প্রত্যতিজ্ঞানাৎ। বেঃ ভা; ২১1১৮ ॥ | 

1 বিস্ফুলিজন্ত, প্রাগন্জে অর্ধশীৎ্, অগ্্েকত্বদর্শনাৎ, একন্বপ্রতায- 
বাটার : লোহা বিলি ন নিলা দানা | 
পরা: .$ সাষ্যকারি। | 



৩৬৪ উপনিষদের উপদেশ । 
৪৬ পাত পি লি সি সক দি সপন সিএ এটির পিস শি জে পা পি পলি পাপা লি কাত পি 

তাহারা বুঝেন যে, একই কারণ-সত্ত! সকল-বিকারে অনুগত ও অন্গস্থ্যত 

রহিয়াছে ; এই সকল বিকার, সেই সত্বাঁরই অবস্থাস্তর মাত্র; ইহার! 

সেই কারণ-সতা! হইতে একান্ত ভিন্ন কোন বস্তু নহে। এই প্রকারে 

তত্বদর্শীগণ সকল ভেদের মধ্যে দেই অদ্বৈত-সত্তার অনুভব করেন ; 
তাহাদের চক্ষে অভেদ-ৃষ্টিই গ্রাবল হইয়া উঠে; ভেদ-ৃষ্টি থাকে না *। 
তাহাদের চক্ষে এই সকল বিকার কেবল বৰাবহারিক-ভাবে ভিন্ন বলিয়া 

প্রতীত হয়; পরমার্থতঃ তাহারা এক অদ্বৈত-সত্তাই অনুভব করেন। 

অতএব, বিকার,অংশ, শক্তি, জীবাত্মা- প্রভৃতি কিছুই এক একটা স্বতন্ত্র 

বস্ত বলিয়া তত্বদর্শী অনুভব করেন ন1। সমন্তই এক ব্রহ্ম -সত্তা মাত্র, 

এইরূপ অন্ুতব দু়ভা লাভ করে। এই প্রকারে অশ্রি-স্ফুলিঙগাদ দৃষ্টান্ত, 
একমাত্র অদ্বয় ব্রদ্ষ'সভারই একত্ব-প্রতিপাদনের জন্তই শ্রুতিতে ব্যবহৃত 

হইয়াছে; এই সকল দৃষ্টান্তের এবং শব্ধ প্রয়োগের অন্তকোন উদ্দেশ্তনাই 11 
(২) শঙ্করাচাধ্য এই ভাষ্যে আরো! একটা প্রয়োজনীয় কথার উল্লেখ 

পীপিপপীপাশশিট পাশপাশি পিপিপি পি পপি 87555 55552428 

৫* “ন তদা তত্র বিবেকিনাং পরমা্মৈকদেশঃ 'পৃথক্-সংব্যবহার- 
ভাগিতি বুদ্ধিরুতপদ্যতে। অবিবেকিনাৎ মিথ্যাবুদ্ধিত্বাৎ, বিবেকিনাঞ্চ 

সংব্যবহার-মাত্রাবলম্বনারথত্বাৎ, 1"*"ন চ পরমার্থতঃ কৃষ্কোরক্তো বা আকাশো 

তবিতুমর্ছতি'। ইত্যাদি ভাষ্য দ্রষ্টব্য । ূ 
1 “অংশাদি-শ্রুতিস্থৃতিবাদাশ্চ একত্বার্থা, নতু ভেদপ্রতিপাদকাঠ 

--ভাঁব্য। 

প্রিয় পাঠক,ভাষ্যকায়ের এই সকল উক্তি বিশেষ করিস লক্ষ্য করিবেন । 
তিনি জগতের কোন, পদার্থকেই উড়্াইয়া দিতেছেন না। দ্বৈতঞ্ান্বেও 
কিপ্রকারে অদ্বৈত-বোঁধ হইতে পারে, তাহাই প্রদর্শন করিয়াছেন । 
লোকে সন ঝুবিয়া শঙ্করাচার্ধ্যকে “মায়াবাদী' বলিয়! উপহাল করে। : 



অঙজাতশত্র ও বালাকির উপাখ্যান । ৩৬৫ 
০ 

করিয়াছেন। পাঠক ভাহাও লক্ষ্য করিয়! দেখুন। তিনি বলিয়া 

ছেন »-- 
বদিও শ্রুতি, একমাত্র ত্রদ্মবিদ্যারই শ্রেষ্ঠত! কীর্তন করিয়াছেন 

এবং ব্রক্ম-বস্ত ব্যতীত নামরূশাদি বিকারবর্গকে অসার,অবিদ্যা-বিদ্বৃকি ত, 
অনিত্য বলিয়। নির্দেশ করিয়াছেন, তথাঁপি কঙ্ঈীকাণ্ডের সহিত ত্রহ্ম-বিদ্যার 

যে কোন বিরোধ আছে, তাহা মনে করা ভুল * | যে ব্যক্তির চিত্ত যতটুকু 
হস্কৃত, যতটুকু বিশুদ্ধ, সেব্যক্তি সেই প্রকার সাধনেরই অবলম্বন করিয়া 

থাকে । যাহার মতি যে প্রকার, ষাহার মনের ইচ্ছা যেরূপ, সে ব্যক্তি 
তদনুসারেই সাধন অবলম্বন করে। যাহারা রাঁগ-দ্বেষচালিত, তাহারা 

স্বর্গাদ্ি-স্থখের কামনায় সকাম ক্রিয়াকাণ্ড আচরণ করিয়া খাকে। আর 

যাহারা বিষয়ে বিরক্ত, ধাহারা বিশুদ্ধ-চিত্ত, তীহারা একমাত্র ব্রহ্মবিদ্যারই 
আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকেন৷ শাস্ত্র কাহাকেও কোন বিষয়ে বলপুর্ধ্বক 
নিয়োজিত করেন না। কোন বিষয় হইতে বলপুর্বক প্রতিনিবৃতও 
করেন না। লোক আপন রুচি জ্ুন্ুসারে জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেস্ত্ স্থির 

করিয়া লয় এবং তদনুসারে সাধন গ্রহণ করিয়া থাকে। সকাম-কর্শের 

লিন্দাবাদ শ্রুতিতে দৃষ্ট হু এবং শ্রুতি সেই অধয় ব্রহ্ম-তত্বেরেই একমাত্র 

সত।তা খ্যাপন করিয়াছেন । কিন্তু তাই ৰলিয়া, শ্রুতি কাহাকেও জোর 

* নামরূপাদি ভেদের, একমাত্র উদ্দেশ্য অভেদ-প্রতিপাদন । সকল 

"প্রকার ব্বতন্ত্রত, সকল প্রকারভেদ, সকল-প্রকার বিকার-ব্রন্মের একত্বের' 

ভ্ঞান দূ করিয়া ঘেয়, পাঠক একথা উপরে পাইরাছেন। কিন্তু যি 
তাহাই কু, তবে, ভেদবুদ্ধি লইয়াইভ সংসার; কর্ম-কাগাদি কলইত 

ভেমবুদ্ধি লইয়া । তবে কি কর্মকাণ্ড নিরর্থক ? এই আশঙ্কার উত্তর দিবার 
জন্যই শঙ্কর এই ভাব্যাংশটী লিখ্ররাছেন । 



৩৬৬ উপনিষদের উপদেশ । 

করিয়া কোন সাধন-ৰিশেষ গ্রহণ করিতে আঁখ্ুহ প্রদর্শন করেন নাঁ। 
লোকে শ্রুতির উপদেশ পড়িয়া, আপন রুচি অনুসারে ইচ্ছা হয়, ব্রন্ধ- 
পথের পথিক হউকৃ;) আর ষদ্দি সে দ্দিকে চিত্ত ধাবিত না হয়, সকাম 
কন্ম-কাওই গ্রহণ করুকৃ। সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে, কর্ম-কাণ্ডের 
সহিত জ্ঞান-কাণ্ডের কোনইংবিরৌধ নাই। যতদিন শ্বতত্ত্রতা-বৌধ আছে, 
যতদ্দিন ভেদবু'দ্ধ প্রবল থাকে; ততদিনই লোক স্বর্গাদি-কামনার় 
দেবতা-বগকে আত্ম-সন্তা হইতে স্বতন্ত্র মনে করিয়া লইয়া, তদন্ুরূপ সকাম 
উপাসনা করিয়া থাকে। কিন্তু ভেদবুন্ধ অপগত হইলে, সর্ধত্র এক 
রহ্ষ সত্তার প্রদীতৈ দৃঢ় হইলে, কাহাকেই ত আর ন্থতন্ত্রর বলিয়া, বোধ 
থাকে নাঃ তখন ত আর উপান্ত ও উপাসক এরূপ ভেদবোধও থাকে 
নাও সুতরাং তখন আর কর্মের৪ কোন আবশ্তকতা থাকে না। তখন 
কেবল এক জ্ঞানেরই উপযোগিতা থাকে + সর্কপদার্থে এক ব্রহ্গ- 
সত্তার বিচার, সকল ক্রিয়ার ব্রঙ্গশক্তির অন্ুভব,__ইহাঁই তখন 
একমাত্র লক্ষ্য হইয়া উঠে! সুতরা্ কম্ম ও জ্ঞান ইহাদের 
বিষয়ই সম্পূর্ণ বিভিন্ন; ইহাদের সাধক সম্পূর্ণ বিভিন্ন। অতএব, 
কর্ম ও জ্ঞানে কোনই বিরোধ নাই। এই জন্য বুঝা যাইতেছে 
যে, দ্বৈত-ত্েও যেমন অদ্বৈত-বোধ জন্মিতে পারে, তন্দরপ ব্রহ্মবিদ্যার 
শ্রেষ্ঠত! কীর্তিত হইয়াছে বলিয়াই যে, কর্কাণ্ড সিরর্থক হইয়া গেল, 
তাহা নহে *। অতএব ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, যদিও শ্রুতিতে 

* শক্করাচার্যের এই সিদ্ধান্ত হইতেও আমরা আরও একটী তাৎপর্য্য 
বুঝিতে পারিতেছি। এতদ্দ্বারাও বুঝা যায় যে, তিনি এজগৎকে 
উড়াইয়! দেন নাই৷ যাহাদের কম্ধ (েজ্ঞাদি,) কর্মফল [নবরগাদি) ও কর- 
করতগ্থাদি ভেদবুদ্ধি আছে, শরহাদের পক্ষে কর্মই কর্তৃব্য। আর যায়, 



অজাতশক্র ও বালাকির উপাখ্যান । ৩৬৭ 
দিসি কট্টর ০০০ অতি 

ত্রন্মের একত্ববোধই প্রতিপাদিত করা হইয়াছে, তথাপি তন্দারা যেমন এই 

বনুত্বপূর্ণ জগৎ উড়িয়! যায় না; তদ্রুপ আবার কর্কাগ্ডাদি উপাঁসনাও 
নিরর্থক হইয়া উড়িয়া যায় না * | 

দের ভেদবুদ্ধি চলিয়া গিয়াছে,সর্কত্ত ব্রহ্ম-সস্তার অনুভূতি জাগিয়া উঠিয়াছে, 

তাহাদের পক্ষে কেবল জ্ঞানেরই চর্চা আবশ্যক। একথায় সংসার 
উড়য়া যাইতেছে না। সংসারের কাধ্যও উড়িয়া ধাইতেছে না। না 

বুঝিয়া লোকে শঙ্করকে দোষ দেয় | 

* বৃহদীরণ্যকের অন্যস্থলেও একথা! ভাষ্যকার সুম্পষ্ট নির্দেশ করিয়া 

ছেন। “সলিলফেন-দৃষ্টান্তেন পরিহৃতত্বাৎ, মৃদ্াদিদৃষ্টাকৈশ্চ । যদা ভু 
পরমার্থৃষ্ট্যা পরমীত্মতত্বাৎ অন্যত্বেন নিরূপ্যমীনে নামরূপে মৃদীদিবিকার- 
বদন্তস্তরে তত্বতে! ন স্তঃ, সলিলফেনঘটাদিবিকারবদেব,_-তদঘা তদপে- 

ক্ষয় একমেবাদ্ধিতীয়ং'*পরমার্থদর্শন-গোচরত্বং প্রতিপদাতে। যদ! 

তু স্বাভাবিক্য৷ অবিদায়া-*.... নামরূপোপাধিদৃষ্টিরেব ভবতি স্বাভাবিকী, 

তর্দ সর্ধোহ্য়ং বন্তস্তরাস্তিত্ব-ব্যবহারৌহ্স্তি 1::..অতো ন কাচন বিরোধা- 

শঙ্কা” ।-_বৃহ০ভা০, ৩'৫1১। পাঠক দেখুন কেমন স্পষ্ট নির্দেশ | 

আবার, কর্মকাণ্ডে ও জানকাণ্ডেও যে বিরোধ নাই, তাহাও অন্যত্র 

সুম্পষ্ট | “থ্যাভাবিক্যা অবিদ্যয়। যুক্তায়...বথা ভিমতপুরুযার্থসাধনং কম্ধ 
উপদিশত্যঞ্থে ; পশ্চাৎ ক্রিয়াকারকাদি-দোষদর্শনবতে-"'তছ্পায়ভূৃতাঁৎ 
আকত্মৈকদ্বর্শনাস্থিকাং ব্রহ্মবিদ্যামুপদিশতি 1.**.-.তথ! প্রতিপুরুষং পরি- 

সমাপ্তং শাস্ত্রমিতি ন শান্ত্রবিরোধগন্ধোইপ্যন্তি”--বৃহ০ তাঁঃ। ৫১1১॥ পাঠক 

দেখুন কেমন স্পষ্ট নির্দেশ। এ সকল দেখিয়াও কেন যে লৌকে' 
শঙ্করাচাধ্যকে “মায়াবাদী” প্রভৃতি বলিয়া উপহাস করে, তাহা বুঝিতে 
পার! ধায় না । বৃহ 911১৫ ভাষ্যেও পাঠক ইহার মীমাংসা দেখিবেন ।.. 



৩৬৮ উপনিষদের উপদেশ । 

প্রিয় পাঠক, ভাষাকারের এই ছুই প্রকার সিদ্ধান্ত ভূলিবেন না। 

লোকে ভাষ্যকারের এই সকল গুঢ়-তত্ব মনোযোগ দিয়! দেখেনা বলিয়া, 

শঙ্করাচার্য্ের মত-সন্বন্ধে বু অপসিদ্ধান্ত দেশে ও বিদেশে গ্রচলিত হইয়া 
পড়িয়াছে। আমরা এই প্রন্থে, ভাষ্যকারের মতের প্ররূত যাহা উদ্দেশ 

ও তীৎপর্য্য, তাহাই প্রদর্শনকরিতে বিশেষ ঘনত্ব করিয়াছি । 



দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । | 

( মৈত্রেয়ীর উপাখ্যান |) 

পুর্ববকালে, যাঁবন্থ্যু নামক খাষির মৈত্রেরী ও কাত্যায়নী 
নামে দুইটা পত্বী ছিলৈন। একদ। যাজ্জবন্্য, বিশুদ্ধ ব্রহ্ষ- 

বিদ্কার অনুশীলন-উদ্দেশে, বিষয়-কোলাহল হইতে দূরে থাকিতে 
ইচ্ছুক হইয়া, মৈত্রেয়ীকে সম্বোধন করিয়। বলিলেন,_*মৈত্রেয়ি ! 
আমি বিষয়-কৌলাহল, হইতে দুরে থাকিয়া, একাকী নির্জনে 
বিশুদ্ধ ব্রহ্মজ্ঞানানুশীলন করিতে ইচ্ছা করিয়াছি । যাইবার 

সময়ে, আমার যাহা কিছু দ্রব্যাদি ও সম্পত্তি আছে, তাহা 

তোমাদের উভয়ের মধ্যে বিভাগ করিয়। দিব মনঃস্থ করিয়াছি । 
অত্তএব তুমি কাত্যায়নীকেও এইখানে লইয়া আইস” |. 

মৈত্রেয়ী স্ব*মীর এইকূপ কথ! শুনিয়া ক্ষুব্ব-চিত্তে জিজ্ঞাসা 
করিলেন-_“ভগবন্ ! আপনি যে ধন-স্ম্পত্তির কথ! বলিতেছেন, 

জিজ্ঞাস! করি, এই সাগর-মেখল! সমগ্র পৃথিবী যদি ধন-ধাগ্ভাদিতে 
পরিপূর্ণ হইয়া, আমার অধিকার-ভুক্ত হয়ঃ তবে. প্রভু; আমি 

২৪ 



৩৭০ উপনিষদের উপদেশ ॥ 

চে 
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কৈ অমরত্বলীভ করিতে পারিব ? আর, এই ধন-সম্পন্তি দ্বার! 

বছবিধ যজজ্ঞাদি ক্রিয়। নির্রবাহিত করিলেই ফি আমি অমর 

হইতে পারিব” ? যাজ্ঞবন্ধ্য পত্বীর এতাদৃশ সাঁধু বাক্য শ্রবণ 

করিয়। বড আহলাদে উত্তর দিলেন,_প্না মৈত্রেযি ! তাহা 

কেমন করিয। হইবে ? বিভবশালী ব্যক্তির যেমন কোন প্রকার 

ংসাঁরিক অভাব থাঁকে নাঃ সে যেমন সাংসারিক-_বিবিধ 

স্থখলীভে সমর্থ হয়; তোমার এই ধন-সম্পত্তি দ্বার! 

তাদৃশ সখ ও স্বচ্ছন্দতা হইতে পারিবে সন্দেহ নাই ; কিন্তু 

প্রিরতমে ! তুমি যে অমরতব-লাভের কথা বলিলে, এ ধন-সম্পত্তি- 

দ্বার সে অমরত্ব-লীভের আঁশা। কখনও করা! যাইতে পাঁরে না” । 

মৈত্রেরী স্বামীর এই উত্তর শ্রবণ করিয়া, নিতান্ত বিমর্ষ-অন্তঃ- 

করণে, স্বামীকে নিবেদন করিলেন-_্ভগবন্! তবে এ ধন- 

সম্পত্তি, বিষয়-বিভব লইয়া আমি কি করিব? যাঁহা আমাকে 

অমরত্ব দিতে পারিবে না,* যাহা হইতে আমি অম্ৃতত্ব-লাভে 

বঞ্চিত হইব, এরূপ তাসার ধন-সম্পত্তিমাত্র লইয়া আমার কি 

হইবে ? স্বামিন! আপনি যে বিষয়ে জ্ান-লাভ করিয়াছেন, 

দয়া করিয়। আমাকে সেই ব্রক্গ-বিদ্যার উপদেশ প্রদান 

করুন্” । | 

যাঁজ্ঞবন্থ্য দেখিলেন, মৈত্রেয়ী ধন-সম্পত্তি প্রত্যাখ্যান করিতে" 

ছেন,বিত্বীদির লোভে হার চিত্ত কিছুমাত্র প্রলুন্ধ হইল ন1,--ইহা 

দেখিয়া অত্যন্ত আহগীদ-সহকারে তিনি বলিতে লাগিলেন, 

“মৈত্রেরি ! তুমি চিরদিনই আমার প্রিয়; কিন্তু আজ আমি 



মৈত্রেয়ীর উপাখ্যান । ৩৭১ 

তোমার এইবূপ করায় অতীৰ সম্ভষ্ট হইয়াছি; তুমি আজ 
আমার নিতান্তই প্রিয় হইলে । আইস; আমার নিকটে উপ- 

বেশন কর; আমি তোমায় অমৃতত্ব-লাভের উপদেশ প্রদান 

করিতেছি ; মনোযোগ দিয়া শ্রবণ কর-- 
পতি যে জায়ার প্রিয় হন, তাহা পতির প্রয়োজন-সাধনার্থ 

নহে , আত্মারই প্রয়োজনে পতি জায়ার প্রিয় হন। এইরপ, পুত্র, 

কন্যা, ধন, রত্বাদি বিশ্বের তাবৎ বস্ত্বই ;-_ আত্মারই প্রয়োজন সাধন 
করে বলিয়া, লোকের নিকটে প্রিয় বলিয়া বোধ হয়। এই সকল 

বস্ত্র, আত্ার প্রীতি-সাধন করিয়া থাকে বলিয়াই প্রিয় বোধ হয়; 

নতুবা কোন বন্তুই স্বাধট্নভাবে--সেই বস্তুরই জন্য-_কাহারই 

প্রির হইতে পারে না। আত্মাই লোকের মুখ্যরূপে শ্রীতির 
বস্ত্র; আর সকল-প্দার্থ গৌণ-জবে প্রীতির বস্তু । এই তত্বটী 

তুমি বিশেষ করিয়। হৃদয়ে ধারণ করিবে । জানিবে, জগতে 
আত্মাই সর্বাপেক্ষা প্রেমের পদার্থ, ভালবাসার সামগ্রী । জগতের 

যত কিছু খণ্ড খণ্ড বৈষয়িক-প্রেম, স্নেহ, আসক্তি, ভালবাস 
দেখিতে পাও--সকলই সেই মহা-প্রেমের অন্তভূতি এবং সেই 
মহা-প্রেমেরই অংশভূত %। সেই পরম।-প্রীতি লাভের জন্যই, 

| পিল নকশি লা পথ ক এ 

* শঙ্কর অন্যত্র বলিয়াছেন, যে “খণ্ড খণ্ড নাম ও ) রূপগুলি, অখণ্ড 

নাঁম ও রূপেরই অস্তভূকক্ত” | “নাম, সামান্যাৎ সর্ধাণি নামানি প্রবিভজ্য্তে 

হটে অন্তর্ভাবাৎ*। পতস্মান্গ বন্ততঃ, পৃথক্ সন্ধি”! 
ইত্যাছি দেখ। (০ ভা) অতএব পাঠক দেখুন আমাদের খ্রই 
ব্যাখ্যাই শহরের নিতান্ত অনুগত ব্যাখ্যা । 
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জগতের অন্যান্য ও্রীতি রহিয়াছে । সেই পরমা-প্রীতি হইতে 

স্বতন্ত্র ভাবে ইহাদের সত্তা নাই। স্থৃুতরাং সেই পরমা- 

প্রীতি হইতে ভিন্ন করিয়া দিলে, এসকলের কোনই সার্থকতা 

থাকে না। পিতৃতক্তি। পত্বী-প্রেম, অপত্য-স্সেহ, বন্ধু-প্রীতি, 

ধনাদির প্রতি আসক্তি _এইরূপযতকিছু প্রীতির সাম গ্রী দেখিতেছ, 

সকলেরই একমাত্র লক্ষ্য, সেই মহাপ্রেম-লাভ %। জগতের 

সমস্ত শ্ীতিই, সসীম, বিকারী, ক্ষুদ্র । কিন্তু সেই মহা-প্রেম 

অখণ্ড, নিত্য, ভূমা। ইহার! সেই মহা-প্রেমেরই আংশিক 

বিকাশ 11 নিজের ক্ষুদ্র আত্ম-গণ্ডী হইতে আরম্ভ করিয়া, 

এই শ্রীতি ক্রমে বাড়াইতে হয়। আত্ম-নিষ্ঠ শ্রীতিকে অপত্যা” 

দির প্রীতিতে ) পারিবারিক প্রীতিকে পরকীয় প্রীতিতে ; পরকীয় 

প্লীতিকে ভিন্ন জাতি ও ভিন্ন দেশের প্রীতিতে ক্রমে সম্প্রসারিত 

করিয়া, ক্রমে ক্রমে সমগ্র-মীনব-সমাজের প্রীতিতে নিমজ্জিত 

করিতে হয়। এই সম্প্রসারণ ক্রমে বিশ্ব-প্রীতিতে পরিণত হইয়া, 

পা সক
 পাপা শা 

* “যো হি নিরতিশয়প্রিয়ঃ, স সর্ধপ্রযত্বেন লব্ধব্যো ভতবতি।"- 

সর্লৌকিকপ্রির়েভ্যঃ প্রিয় তম£”--বৃহ; ভাবা, ১81৮। “তদেতৎ, প্রেয়ঃ 

পুরা প্রেয়ো বিভাঁৎ প্রোয়োইস্স্মাৎ সর্বস্মা্' ইত্যাদি। 

1 “অন্ত পরমাননস্য মাজা অবয়বাঃ ব্রহ্ধাদিভিচুষ্যপর্যযন্তৈ ভূঁতৈ 

 কষপন্ীব্যন্কে”--ভাব্য, ৪৩৩২ প্সস্যৈৰ আননস্য অন্তানি ভুত্তানি মাত্রা 

সুপলীবস্তি” ।-_ইত্যাদি। “বিশেষাণাঞ্চ সামান্তেঘত্তর্ভা বঃ*-বৃহণ ভাগ 

১৬1. 
ৃ 



মৈত্রেরীর উপাখ্যান । ৩৭৩ 
লী সপ্ন সপ সপ উপরি পাকি 

জো, সিপিএ 

্রক্ষ-প্রেমে যাইর! পর্যবসিত হয় *। অতএব, সেই এক অখগ্ু 

বিশীল প্রেম-সাগর হইতে, এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষত্র প্রীতির পৃথক্ 
স্বাধীন সন্ভা নাই। ইহারা সকলেই সেই অখণ্ড প্রেমেরই 

অন্তভূক্তি। অখণ্ড পরমাত্ব-প্রেমই নিত্যু-প্রেম। এই প্রেমেরই 
জন্য অন্যান্য প্রেমের বিকাশ । অতএব, এই মহাপ্রেম-সাগর 

পরমাত্যাকে দর্শন করিতে হইনে। এই রস-স্বরূপকে আচার্য্য 

ও উর্পনিষদাদির বাক্যদ্বার। পুনঃ পুনঃ শ্রবণ করিতে হইবে। 
তৎপর, যুক্তি, তর্ক ও মননের বলে এই মহা-তত্টী হৃদয়ে ধারণা 
সি ৃ ঠা প্রকারে নিশ্চিত আত্মাকে সর্ববদ। ধ্যানযোগে 

স্পা পাদপাপাপাশশিপপিলাপশিশিশিশীপীপ। পা প। পাপপীপপাী পাসীশপি পাশপাশি স্পশপীপি ত ৯৪ পান পাপীগ পাসপপপপপপ বাপিপাশীপীত ০৮ বললি লাশ শাপিপপীপাপপপীলল শাতাীশি  পপত পাাশাীপিি শি 

* আপাততঃ দৃষ্টিতে মুনে হইতে পারে যে, এই যাখ্যটা শঙ্করের 
অভিপ্রীপানধরূপ নহে । কিন্ত তাহা নহে। শঙ্কর স্পষ্ট বলিয়াছেন ষে, 

ভিন্ন ভিন্ন ব্ক্তিগুলি কতকগুলি জাতির (9০165) অস্তভূক্ত ৷ ভিন্ন ভিন্ন 

জাতি-গুলি আবার এক মহা-জ।তির অন্তভূক্ত। “অনেকে হি বিলক্ষণাঃ 
সামান্ত-বিশেষাঃ। তেধাং পারম্পর্য্যগত্যা একস্মিন্ মহাসামান্তেইস্তর্ভাবঃ” 

--বৃহ০, ২1৪1৯! আবার তিনি বলিয়াছেন যে, “বাহা বিশেষ, তাহা সামা- 

স্তেরই অন্তভূক্ত" এবং “সামান্যই বিশেষ বিশেষ রূপে ব্যক্ত হইয়াছে? । 

পনামবিশেষাণাং নাম-সামান্তাদাতুলাভ” ইত্যাদি (১৬২)। শঙ্করের 

মত এই ক্রম-নিষ্ন-স্তর হইতে মনুষ্য পর্য্যন্ত ক্রমোর্ধ বিকাশে ত্ষ্টি। জুতরাং 

আনন্দেরও ক্রমোদ্ধপরম্পরা আছে! “আনন্বমাত্রাবয়বদ্ধারেণ মাত্রিণং 
পরমানন্দমধিগচ্ছতি 1-'*অয়মানন্দ;ঃ শতগুণোত্তরোত্তর-ক্রমেণ বর্ধমানঃ 

যত্র গণিত-ভেদো নিবর্তঁতে” ইত্যাদি (8৩1৩৩) স্কলে আনন্দের ক্রুমোর্থা- 

বিকাশ ও ব্রন্মে সেই বিকাশের পরাকাষ্ঠা বল! হইয়াছে কতরাং আমাদের 
ব্যাখ্যাই শঙ্করের গ্রকৃত অভি্রার়-হুচক । | 



৩৭৪ উপনিষদের উপদেশ । 
স্পিরিট রা রিল ক অসি ও 

ভাবনা! করিবে । এইরূপে শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন করিতে 

করিতে, আত্মার একত্ব পরিস্ফ,ট হইয়া উঠিবে। এই ভাবে 
আত্ম-তব্বের জ্ঞান জন্মিলে, বিশ্বের আর কোন বস্তুই জানিতে বাকী 

থাকে না। পরমাত্বাই বিশ্বের যাবতীয় পদার্থের আশ্রয় এবং 

পরমাস্্ার সতত! ব্যতীত কোন বস্তরই পৃথক্, স্বাধীন সত্তা নাই। 

তাব-পদার্থই আত্ম-সত্ত। হইতে অভিব্যক্ত হইয়া, আত্ম-সত্তার 

আশ্রয়েই বর্তমান রহিয়াছে এবং জগতের লয়কাঁলে ইহার! সেই 

আত্ম-সত্তীতেই বিলীন হইয়!রহিবে। তখন সূন্ন-শক্তিরূপে ইহারা 
আত্ম-সত্তায় অবিভক্ত-ভাবে বিলীন হইয়। যাইবে %। পরমাত্ু-সস্ত 

ব্যতীত, কাহারই কোন অবস্থায়, পৃথক্ সন! নাই। স্বতরাং এই 

জগত সর্ববাবস্থায় ব্র্ম-ই ; সকলই আত্মা-মাত্র ণণ । মৈত্রেরি ! এই 
মহাতত্বটা বিশেষ করিয়। হৃদয়ে ধারণা কর। 

সপ পিস পি 

* “ননু জগদ্িদং বিলীরদানং শক্িশেষমেব বিণীয়তে ; তথা চ 

কুতো ব্রক্ষেকরসস্য প্রতিপরিরিভাহ--শক্তিশেষলয়েহপি তস্যা ছুনি- 

রূপাত্বাৎ একরসস্য ধীরবিরুদ্ধ” ।-_-আনন্দগিরি | 

+ মৈত্রেয়ীর উপাখ্যান হইতে আমরা শঙ্করের 'অদ্বৈত-বাদ'টা উত্তম- 
রূপে বুঝিতে পারি। “দকলই ব্রহ্ম” এই জগত্ই ব্রহ্ম”, বেদাস্তের 

এই প্রকার উক্তির প্রকৃত অর্থ এই যে, ত্রদ্ম-সত্তাই জগতের প্রত্যেক পদার্থে 

অনুস্থ্যত রহিয়াছেন + সুতরাং ব্রন্ম-সত। ব্যতীত কোন বস্তরই “স্বতন্ত্র সন্ত! 

নাই) ষৎস্বর্ূপবাতিরেকেণ অগ্রহণং যস্ত, তস্য তদাত্মত্বমেব দৃষ্টং লোকে” । 
বেদান্ত-দর্শনেও “সর্ধং খিদংব্রক্গ”--এই প্রকার কথার অর্থ কর! হইয়াছে 
যে, কারণ-সন্তা ব্যতীত কার্য্য-জগতের স্বতন্ত্র সত্তা থাকিতে পারে না। 



মৈত্রেয়ীর উপাখ্যান । ৩৭৫ 
এ 

চে 

এই যে তোমায় ব্রন্মের একত্বের কথা বলিলাম; মৈত্রেত্তি ! 

ইহ! বুঝিতে পারিলে ত ? এই জগতের স্থিতিকাঁলে, স্যন্ট যত 

কিছু পদার্থ দেখিতেছ, ব্রহ্ম-স্ত! ব্যতীত ইহাদের কাহারই ন্ৰতন্ত্র 
সত্তা নাই। স্থিতিকালেও কি প্রকাৰে জগতের সকল বস্তই 

্রহ্ম-মাত্র, তাহা! ভোমাকে বুঝাইয়া দিতেছি । সেই চিদ্বস্তুই, 
সকল পদার্থে অনুস্যত ও অনুগত হইয়া আছেন । যাহার স্বরূপ- 

ব্যতিরেকে, যে বস্ত্রকে পৃথক্ করিয়া গ্রহণ করিতে পার! যায় না, 
সে বস্তু ততস্বরূপ বলিয়াই শপ্রতীত হয়। সুতরাং এই জগণ্ড 

্রন্ম-স্তা-মাত্র । কথাট! দৃষ্টান্ত দ্বারা সহজে বুঝা যাইতে পারে । 
শুন, মৈত্রেয়ি ! ছুন্দুভি নামক বাগ্যন্ত্রে আঘাত করিলে, তাহা- 
হইতে সেই আঘা*-জহ্লিত শব্দ উথ্থিত হয়। তারপর, উহাতে 

ক্রমে অল্পবিস্তর আঘাঁত করিছে থাকিলে, মৃছ্-তীত্রাদি শব্দ 

উৎপন্ন হইতে থাকে । এই সকল মৃছু-তীত্রাদি বিশেষ বিশেষ 

শব্দ-গুলিকে, কি কখনও ছুন্দ্রভির আঘাঁত-জনিত সাধারণ-শবা 

হইতে পৃথক্ করিয়! লইয়া! গ্রহণ করা যায়? এই সকল মৃদছ- 

তীব্রাদি বিশেষ বিশেষ শব্দগুলি, সেই আঘাত-জনিত সাঁধারণ- 

শব্দেরই অন্তভু-ক্ত ; ইহার! সেই সাধারণ-শব্দ হইতে “ম্বতন্র 
নহে *্*। এইরূপ, আত্মার সত্তা-ব্য ভীত, কোন পদার্থেরই স্বতন্ত্র 

“বিকারেহ্নুগতং জগত্-কারণং ব্রঙ্ধ নির্দিষ্ট, “সর্বাং খবিদং ত্রহ্মেতি? 

৬৮: বক্ষ্যাম:”। 

* “ছুন্দত্যাঘাতবিশিষ্টস্য শব্বসামান্যস্য গ্রহণেন তদগত। বিশেষ গৃহীতা 
ভৰস্তি ; ন তু ত এব নির্ভিদ্য গ্রহীতুং শকান্তে”--ভাষ্যঃ . 



৩৭৬ উপনিষদের উপদেশ । 
বিসিসি 

সত্তা নাই। আত্বা-সত্তা হইতে পৃথক করিয়া লইলে, কাহা- 

রই সত্তা থাকে না। মুখে বায়ু পূর্ণ করিয়া শঙ্ষে কুকার 

দিলে ধ্বনি উৎপন্ন হয়! ইহার বিশেষ নিশেষ মৃদ্ু-তীব্রোদি 

ধ্বনি-গুলি, শঙ্খের সেই প্রক সাধারণ-ধবনিরই অন্তভূক্তি। শঙ্খের 
সেই সাধারণ-্ধ্বনি হইতে পৃথক করিয়া লইয়া, উহার বিশেষ 

বিশেষ প্রকারের ধ্বনি-গুলিকে গ্রহণ করিতে পারা যায় না। 

তন্ত্রীতে আঘাত দিয়া! বীণা বাঁজাইলে যে শব্দ বহির্গত হয়, তাহা 

হইতে পৃথক্ করিয়া লঈলে, বীণার মবছু-স্ীব্রাদি বিশেষ বিশেষ 
ধ্বনি-গুলিকে বুঝিতে পারা যায় না । উহা'র বিশেষ প্রকারের ধ্বনি- 
গুলি, তন্ত্রীর আঘান-দ্বারা উশ্খিত সাধারণ-ধ্বনিরই অন্তভূ-ক্ত। 

এইরূপ, জগতের স্থিতিকালে, ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া প্রতীয়মান বিশেষ 

বিশেষ পদার্থ-মাত্রই, সেই এক ব্রদ্ষ-সত্তারই অন্তভূক্ত । সেই 
্রন্ম-সত্ত। ব্যতীত, কোন পদার্থেরই “্বতন্ত্র সত্বা নাই ; ব্রক্ম-সত 

হইতে পৃথক করিয়! লইলে, কোন পদার্থকেই গ্রহণ করিতে 
পারা যায় না। অতএব, কোন পদার্থই আত-সত্তা হইতে 

স্বতন্ত্র নহে বলিয়াই, শ্হিতি-কালেও এই জগৎ ব্রহ্মমাত্রই 

€হতেছে। 
উতপত্তিকালেও, এই জগত ব্রদ্ম-সত্! হইতে স্বতন্ত্র ছিল না । 

ধূম, তেজ:; স্ফ,লিঙ্গ ও অঙ্গ।র প্রসূতি বস্ত অগ্নি হইতে বিভক্ত 
হইয়া .দেখা দিবার পূর্বে, এক অগ্নিই ত বর্তমান থাকে । 
ইহার! উৎপন্ন হইবার পূর্বে, অগ্নিতেই অবিভক্ত-ভাবে ছিল। 
বিবিধ নাম-রূপে বিভক্ত হইয়া দেখ! দিবার পূর্বে, এই জগতও-_ 

স্পট কসর সত পাবি চস রশি সি স্সপ সিস্ট 
১: 



মৈত্রেয়ীর উপাখ্যান । ৩৭৭ 
সং 

সেই প্রজ্ঞান-ঘন ব্রহ্ম-সত্তায় অবিভক্ত-ভাবে অবস্থিত ছিল। 

মনুষ্যের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস যেমন বিনা আয়াসে, বিনা যত্তে, 

আপন1-আপনি ও অতিসহজে বহির্গন হয়, তক্রপ সেই একমাত্র 

প্রজ্ঞান-ঘন ব্রহ্ম হইতে এই বিশ্বগ উৎপন্ন,হইয়াছে। খক্-সাম- 
বজু-অর্ণন-_এই চ উুর্বিধ মন্ত্রাত্যুক বেদ এবং ইতিহাস-পুরাণাদি 

অফ্টবিধ ক্রাঙ্ষণ-ভাগ *-_সেই প্রজ্ঞান-ঘন ব্রহ্ম হইতেই অভি- 
ব্ক্ত হইয়াছে । কেন, তরঙ্গ, বুদ্বুদ্ যেমন সমুদ্র-জলেরই 
অবস্থান্তরমাত্র ; উহাঁরা ঘেমন সমুদ্রজল হইতে ফেন-তরজ্জ-বুদ্- 
বুদ রূপে বিভক্ত হইয়া দেখ! দিবার পুর্বেব, কেবল এক সমুদ্র- 

জলের মধ্যেই অবিভক্ত-ভাবে অবস্থিত থাকে ; তন্্রপ, অনি- 

বরবচনীয় ণ* নাম-রূপ-শক্তি_বিশেষ বিশেষ আকারে অভিব্যক্ত 
ফা খপ কাজ চার রা আস কা ছা ৮ জাগা ক পপি ০০ ৯৯ ৯৮৭ ৮০৭০ ৮৯৯৬ পাশা পপি পি শপ পপ জল পপ পপ পলা পাপ পি? লাল পাপা সপ জী পপ 

* মূলে ডেড পুরীণ, বিদ্যা, উপনিষদ, শ্লোক, হুত্র, 
অন্ুব্যাখান ও বাখান। ভাষ্যকার এই গুলিকে আষ্টবিধ 'ত্রাঙ্মণ' বলিয়া 

নির্দেশ করিয়াছেন । ত্রাহ্মণণ্রন্থে যে উর্ধশী-পু্বরবা-সংবাদ, প্রাণ- 

ংবাদ প্রভৃতি আছে, তাহাই “ইতিহাস”। “ইহা অগ্রে অসৎই ছিল? 
_-ইত্যাদি পুরাতন বাকাই 'পুরাণ” । নৃত্যগীত শিল্পাদি “বিদ্যা” ১» 

ইহারা ব্রাক্ষণ-ভ?গেরই অন্তভূক্ত। “প্রিয় বলিয়া উপাসনা করিবে, 
“সত্যের সত্য'-- ইত্যাদি উপনিষদ । ব্রীক্ষণপ্রভব শ্লোক'। বস্তসং- 

গ্রহ-শুচক ্ছুত্র ধেমন--'আজ্সেত্যেব উপাসীত” বব্রহ্গবিদাপ্ধোতি 

পরং”) ? মঙ্ত্রের ব্যাখ্যান ও অন্থুব্যাখ্যান । 

1 “অনির্কচনীয়+_-নাম-রূপ-শক্তিকে ব্রহ্ম হইতে “ভিন্নও বল! যান, 
আবার "অভিন্নও” বলা ফাঁয় না । এই জন্তই উহা অনির্ধচনীস্ব । ভিন্ন 



৩৭৮ উপনিষদের উপদেশ । 
রসিক পিপি স্লিপার এরর 

হইবার পূর্বে, প্রজ্ঞান-ঘন ব্রন্মে অবিভক্ত-ভাবে অবস্থিত ছিল। 
এই নাম-রূপ তীহারই ম্বরূপভূত, তাহাতেই অবিভক্ত-ভাবে 
অবস্থিত। স্থতরাঁং জগতের উৎপত্তি-কালে সেই ব্রন্ম-সত্তাই 

ছিলেন এবং এই জগৎও, কেবল ব্রহ্ষ-সত্ত মাত্ররূপেই বর্তমান 

ছিল *% । এই ব্রল্-সন্তাই বিশ্বের আকারে বিবর্তিত ও অভি- 

ব্যক্ত হইয়াছে । 

টি 

বাপপাগলা ৯ 

বলা যায় না এই জন্য বে, কার্ণা কখনই কারণ-সন্াঁ হইতে স্বতন্ত্র ভইতে 
পারে ন!। পূর্ণ প্রহ্গ-সভাই সষ্ির প্রাক্কালে জগত্স্থা্টুর উন্মুখ হইয়াছিলেন । 

স্থতরাৎ উন্মুখাবস্থাটী 2 ব্রন্মসভারই এসটা বিশেধআকার ? স্থুভরাং 
উহা ব্রহ্ম বাতীত ন্বতন্্' কিছুই নভে । আবার, অভিন্নও বল| ধান না 

এই জন্য বে, ব্রহ্ম চেতন, ইহ! জড় পনামনূপয়োরীশ্বরত্বং বক্ত। মশক্াং 

জড়তবাৎ্; নাঁপি ঈশ্বরাদন্তত্বং--কল্সিনস্ত পৃথক সন্বা-স্ক,ভে্যারভাবাৎ” 

-বেদাস্ত-দর্শন, রত্রপ্র ভ1, ২1১1১৪। 

অব্যাকৃত জগৎ ব্যাকৃত হইয়াছে । অব্যাকঠ অবস্থাটা সামান্তাবস্থা ; 
ব্যাক্কৃত অবস্থাটা বিশেবাবস্থা । 'অব্যারুত অবস্থায় সমুদয় নামরূপের 

সাধারণ শক্তি বর্তমান থাকে । সেই সাধারণ-শক্তিই বিশেষ বিশেষ 
আকার (নানরূপ ) ধারণ করে। “বীজাবস্থং জগৎ অব্যাকতং, নায় 

রূপেখৈধ চ ব্যাক্রিয়ত" | যাহা সামান্তাত্মবক, তাহাই বিশেষ হইয়াছে । 
বিশেষ, সামান্তেরই বিকাশ ) অপূর্ণ, পুর্ণেরই অভিব্যক্তি ; পুর্ণেরই লিঙ্গ 
বা পরিচায়ক ॥ ৫ 

* পকার্ষেণ হি লিঙ্গেন কারণং ব্রহ্ম অদৃষ্টমপি “সৎ” ইত্যবগম্যতে । 
অন্তথ। গ্রহণদ্বারাহ্ভাবাৎ তন্ত কারণতাপি নগ্তাৎ॥--গৌড়পাদ ভাব্য । 



মৈত্রেয়ীর উপাখ্যান । ৩৭৯ 
সি সপ প্র পাত রস কর প্র পর 

আবার, জগতের প্রলয়-কালেও, এই জগৎ ব্রল্গ-সত্ত। রূপেই 

বিলীন হইয়। খাকিবে। তখনও সেই ব্রচ্গ-সত্ত! ব্যতিরেকে, 

জগতের অবস্থিতি সম্ভব হইবে নাঞ*্চ। যখন নদী-কুপ- 
বাপী-তড়াগাদির বিশেষ বিশেষ জল-গুলি সমুক্রে প্রবিষ্ট 

হয়, তখন সমুদ্র-জলই--এঁ সকল বিশেষ বিশেষ জল-গুলির 

একমাত্র সাধারণ আশ্রয় হইয়া ঈ্ীড়ায়; তখন এ ভিন্ন ভিন্ন 

জল-গুলি -এক জমুদ্র-জলেই অবিভক্ত ভাবে বিলীন হইয়! 

থাকে; তখন সমুদ্র-জল ব্যতীত ইহাদের আর স্বতন্ত্র সত্তর! 

থাকে না। প্রলয়-কাঁলেও তন্রপ, শব্দ-স্পর্শীদি গ্রাহ্া বিষয়-বর্গ 

ণ* এবং উহাদের গ্রাহক ইন্দ্রিয়-বর্ণ, সকলই একমাত্র প্রজ্ঞান ঘন 

ব্রন্ম-সত্তায় বিলীন হইয়1*্যায় ; ব্রহ্ম -সত্ত। ব্যতীত কাহারই আর 

স্বতন্ত্র সত্তা থাকে না। কি প্রকারে প্রলয়ে সকল পদার্থ ক্রমে 

ক্রমে বিলয় প্রাপ্ত হয়, তাহা কুধা ইয়া দিতেছি । 

মদু, কর্কশ, কঠিন, পিচ্ছিলাদি বিবিধ প্রকারের স্পর্শ-গুলি 

_-এক সাধারণ স্পশেক্দ্িয়েরই (ত্বকের ) বিশেষ বিশেষ অবস্থা- 

পালার সিএ 

্ 

পপ্রাণশব্ষিতং বীজ মজ্ঞাতং ব্রহ্ম সল্পক্ষণং তদাত্মনেতি যাবৎ । তদেব- 

মচেতনং সর্ধং জগত প্রাগুৎ্পত্তেঃ বীজাম্মন! স্থিতং প্রীণঃ”--আনন্দগিরি 

টাকা । 

* এজগদিধং বিলীয়মানং শক্তিশেষ মেব বিলীয়তে--*.* "শক্তি শেষ- 

লয়েইপি তস্য! ছুন্নিন্পত্বাৎ বস্বৈকরসন্ত ধীরবিরুদ্ধা” ।--আনন্দগিরি ॥ 

1 বিষয়বর্গ-- 52095-০১)৩০6, 



৩৮০ উপনিষধদের উপদেশ । 
০০০০ 

ভেদ বা আকার-ভেদ মাত্র। এ সকল বিশেষ বিশেষ প্রকারের 

স্পর্শ__ এক সাধারণ স্পর্শেক্দ্রিয়েরই অন্তভূক্তি। স্ৃতরাং এক 

সাধারণ স্পর্শ ব্যতিরেকে, মুছু-মধ্যম-কঠিনাদি স্পর্শশুলির "স্বতন্ত্র 

অস্তিত্ব থাকিতে পারে না *। এইরূপ, যাবতীয় বিশেষ বিশেষ 
গন্ধগুলি-_-এক সাধারণ স্রাণেক্দিরেরই অস্তভূক্ত। যাবতীয় 
বিশেষ বিশেষ রূপগুলি--এক সাধারণ বূপাত্বক চক্ষুরিক্দ্রিয়েরই 

অন্তভুক্তি। যাবতীয় বিশেষ বিশেষ শব্দগুলি--এক সাধারণ 
অবণেব্দ্রিয়েরই অন্তভুক্তি। বাঁবতীর বিশেষ বিশেষ রসগুলি-_ 

এক সাধারণ জিহ্বেন্দ্িয়েরই অন্তভূক্তি । অর্থ, গ্রাহ্য বিষয়-বর্গ 

দি পাহারা ৮৯ ০ ৯ প৯ সপা শা্পাানব/ পা 

* যাহা “বিশেষ, হাতা লামান্তঃ হইতে বিভক্ত হইয়াই উৎপন্ন 

হয়। সুতরাং যাহা বিশেষ, ভাহা সামান্তাত্বক । ঘট যেমন মৃত্তিকাত্মক, 

মৃত্তিকা হইতে ভিন্ন নহে; 'হদ্রপ ধাহা বিশেষ, তাহা সামান্ত হইতে 

ভিন্ন নহে উহ! লানীন্তেরই আকার ভেদ মাত্র । সামান্তই, সকল 

প্রকীর বিশেষের মধ্যে অন্ুল্গাত থাকে । সুতরাং বিশেষ, সামান্তেরই 

ভূঁ্ত। আবার, যাহা! বিশেষ, তাহ! সাথান্ত হইতেই আত্ম-লাভ 

করিয়া থাকে ; স্থতরাৎ উহা! সাধান্ত হইতে স্বতন্ত্র বা ভিন্ন হইতে পারে 

না।--শঙ্করাচার্ধা অন্থত্র এই যুক্তি-গুলি দিয়াছেন! পাঠক ইহা 
ব্রণ রাখিবেন | ইহাই তাঁহার অদ্বৈত-বাদের মূল ভিত্তি । “নাম-সামান্তাৎ 
সর্বশনি-নামানি যক্দত্তো দেবদত্ত ইত্যেবমাদি প্রবিভাগানি উৎপদাস্তে 

গ্রবিভজ্যন্তে ; কার্যযঞ্ কাঁরণেন অধ্যতিরিক্তমূ। তথ! বিশেষাণাঞ্চ 

সাঁমান্তে অন্তর্ভাবঃ | কিঞ্চ, আত্মলাভাঁবিশেষাচ্চ নাম-বিশেবাঁপাম্। 

যস্য চ যন্াদাত্মলাতো ভবতি, স তেন অবিভক্তে। দৃষ্টো বখা ঘটাদীলাং 



মৈত্রেয়ীর উপাখ্যান । ৩৮১ 
সপ পরশ সন পপ টা রী ৯ পর পল রর পক পি জর তর পা সত পপর লী অপ ৯ পা লস পপির সস 

--উহ্াদের গ্রাহক ইন্দ্রিয়-বর্গ হইতে বস্তুতঃ ভিন্ন নহে । স্ৃতরাং 

বিষয়-বর্গ, ইন্দ্রিয়-বর্গে বিলীন হইয়া ষাঁয় % | ইন্দ্রিয় বর্গ-__বিষয়- 

বর্গেরই রূপান্তর বা আকারভেদ মাত্র ; উহারা স্বতন্ত্র কোন 

পদার্থ নহে ৭" । স্বতরাং উন্দ্রিয়-ব্যতিরেকে বিষয়-বর্গের ব্বতন্্র 

স্বাধীন কোন সন্ত নাই। আবার, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয-গুলি এক 

সঙ্ল্লাত্মক মনেরই অন্তভূতি। মন ব্যতিরেকে চক্ষুত-কর্ণাদি ইন্সিি- 
স্পা পিসি শি 

মুদা। এবং কার্যয-কারণ-ত্বোপপন্ভডেঃ, সামান্ত-বিশেষোপপত্েঃ, আত্ম- 

প্রদানৌপপত্তেশ্চ-_নামবিশেষাণাৎ শবমাত্রতাঁসিদ্ধা” | বুহঃ ভাঃ ১৬১১ 

“নাম-সামান্যং দেবদত্তাদিন! বিশেবনায়-সংযৌজ্য সামান্ত-বিশেষবানর্থো 

লামব্যাকরণ-বাক্যে বিবক্ষি ত$৮1--আ1০ গিঃ ॥ 

*. গ্রীহয বিষয় ও উহাদের গ্রাহক ইঞ্জির বস্তরতঃ ভিন্ন নহে । “গ্রাহোপ 
গ্রীহাস্বরূপং ন সিধ্যতি, কিন্তু গ্রাহকেন । এবং গ্রাহকমপি প্রাহামন- 

পেক্ষ্য ন সিধ্যতি ৷ তস্মাৎ সাপেক্ষত্বাত খ্রাহ্-গ্রাহকদ্বপ়ং বস্ততো। ন ভিন্নম্। 

-রত্বপ্রভা। আবার, “ইন্দ্রিয়ানি অধিক্কত্য গ্রাহ্ভৃতমাত্রা বর্তৃস্তে ; 
ইন্জিরানি গ্রাহ-ভুতজাতনধিকৃত্য বর্তস্তে ইতি গ্রাহ-গ্রাহকয়োঃ মিথঃ 
সাপেক্ষ ত্বম্।” কৌধীতকীভাষ্যে শঙ্করানন্দ বলিয়াছেন-স্থত্র ব্যতিরেকে 
বন্ত্রের অস্তিত্ব উপলব্ধি হয় না, সুতরাং স্থৃত্র ও বস্ত্র বস্ততঃ ভিন্ন নহে! 

এইরূপ ইন্ছ্ি় ও বিষয় বস্ততঃ ভিন্ন নহে। তদ্রপ, বুদ্ধি (অস্তঃকরণ ) 
ও ইঙ্জিক্ট বন্ততঃ ভিন্ন নহে”'। 

1 “বিষয়সমানজাতীয়ং করণং ( ইন্দ্রিয়ং ) তে তি রজত 

বিষয়টগতব স্থান্মগ্রীহকত্দেন সংস্থানাস্তরং করণং লাম । "**এব সর্ব্াবিষয- 

বিশেষাশাষেক স্বাত্মবিশে ফগ্রীকাশকদ্ধেন উন করণানি প্রদীপ- 
বৎ” ।স্ভাহ্যকার | 



৩৮২, উপনিষদের উপদেশ । 
রিকি পি্তিসসপ 

য়ের স্বতন্ত্রতা সিদ্ধ হইতে পারে না *। আবার নিশ্চয়াক্ুক-বুদ্ধি 

ব্যতীত, সংকল্লাত্মক মন্ ক্রিয়া করিতে পারে না; সুতরাং 
মন,-_বুদ্ধিরই অন্তভূক্ত; বুদ্ধি-ব্যতিরেকে মনের স্বতন্ত্রতা 
নাই,_স্বাধীন সত্তা বা কক্রয়। নাই। কিন্ত্র এই বুদ্ধি বা বিজ্ঞান- 

শক্তিও, সেই সর্ববাশ্রঘ্র প্রজ্ঞান-ঘনেরই অস্তভূক্ত। এইরূপ, 
বচন-গ্রহণাদি ককশ্টদিয়- নিচয়ের বিশেষ বিশেষ ক্তরিয়-গুলি, 

একমাত্র প্রাণ-শক্তিরই অস্তভূক্ত; প্রাণ-শক্তি-ব্যতিরেকে 

এই সকল বচন-গ্রহণাদি বিশেষ কঃ ক্রিয়ার স্বতন্ত্রতা নাই। 

কিন্তু এই প্রাণ-শক্তিও সেই সববাশ্রয় প্রজ্ঞান-ঘনেরই অন্তভু ক্ত। 

জীবের বিশেষ বিশেষ বিজ্ঞান-গুলির এবং বিশেষ বিশেষ ক্রিয়া 

গুলির দ্বার-স্বরূপ এই বিজ্ঞান-শক্তি ও প্রাণ-শক্তি উভয়ই-_ 
একই শক্তিমীত্র ণ'। জ্ঞানের দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে, যাহা 

বিজ্ভবান-শক্তি বা বুদ্ধি; ক্রিয়ার দিক দিয়া দেখিতে গেলে তাহাই 

প্রাণশক্তি। স্বরূপতঃ উভয়ই এক ; উভয়ই এক সিকি 

হইতেই আবিভূত। 
পপ সপ পাপা | দা পিউ শী পশীপাগা 

* “মন: সংকললবশীনি হি ইন্ডরিয়াণি প্রবর্তুস্তে”--বৃ০ ভাও। 

+ যোবৈ প্রাণ স প্রজ্ঞ। বা বৈ প্রজ্ঞা সঃ শ্রাণ£সকৌবধীতকী 

উপনিষদ্। “ইন্দ্রিয়াণাং প্রবৃত্তি স্যাঁৎ প্রজ্ঞালোচনপৃর্বিকা, প্রীণবায়ু- 
প্রেরিতাচেত্যেবং লোক-ব্যবস্থিতি-- অনুভূতি প্রকাশ । “উপনিষদের 

উপদেশ” তৃতীয় খণ্ড. ১৯৫পৃঃ টাকা দেখ । প্রদীপ যেমন নিজে রূপঘিশেষ 
হইয়াও, রূপের প্রকাশক হয়; চক্ষুরাদি ইন্জ্রিয়ও তদ্রপ সংস্থানন্ভেদে 
বিষর-শ্বাহকরূপে অবস্থিত। একই শক্তিস্আধিদৈবিক, আখিভৌতিক, 



মৈত্রেয়ীর উপাখ্যান। ৩৮৩ 
স্পা 

5 লে পাপ্িসসপাওকা  সিনকিপাপ ও শী পিিপতপা সপরসপিলাস্িশা লাস পিপল পিপাসা ০ 

ৈত্রেয়ি। বোধ হয় তবে বুঝিতে পারলে ষে, 

উতুপন্তির পুর্বে, স্থিতিকালে এবং প্রলয়াবস্থায়, ব্রহ্ম -শক্তি 

হইতে  ব্যতিরিক্তভীবে,স্বতন্ত্ররপে- বিশ্বের সত্তা ৰা 

০. | পাপী পে আগত শসা শামী ৭ পপ ০ পস্পাশালপ স্পা শত জা পাপা 

পল পাত পদ লা 

পা শিপেশীশপীপিপাশিসটিপিসলা। 

৪ আধ্যাত্মিক বস্তরূপে অভিব্যক্ত হইয়া! রহিয়াছে । এই প্রকারে, গ্রাথ 

বিষয়-বর্গ উহাদের গ্রাহক ইন্রিয়-বর্গে বিলীন ভইরা যাঁর এবং ইন্জরিয়- 

গুলি, বুদ্ধি ব! অস্তঃকরণে বিলীন হয়। এই অস্তঃকরর্ণ' আবার শ্রাণ- 

শর্তিতে বিলীন হইয়া যায় । শব্দস্পশীদি বিশেষ বিশেষ বিজ্ঞান-গুলির 

সাধারণ আশ্রয়-অন্তঃকরণ বা বুদ্ধি। অর্থাৎ শব্দস্পর্শাদি বিজ্ঞান-গুলি 

বুদ্ধিরই পরিণামমাত্র ৷ বুদ্ধির পরিণাম এই বিজ্ঞান-গুলি, ক্রিয়াত্মক-রূপেই 

প্রকাশিত হইয়া থাকে । “বুদ্ধি-তন্্াণি ইতরাণি করণানি, তেন বুদ্ধিঃ 

কম্দ্রবশাৎ শ্রোত্রাদীনি কর্ণশক্কুলািভাঃ স্থানেভ্যং শ্রসারয়তি, প্রসাধ্য চ 

অধিতিষ্৭্ত৮ | শব্্পর্শী্ি বিজ্ঞীন বা বিষয়-গুলিও ক্রিয়াত্মক বা! মনেরই 

স্পন্দনাত্মক | *্মনসি সতি বিষর্ম-বিবয়ি-ভীবদর্শনীখ, অসতি চ অদর্শ- 

নাৎ, মনঃ-্পন্দিতমাত্রং বিষরজাতং, তম্ত তদ্বিষয়মাতে প্রেবিষ্টস্ত তদ্দতি- 

রেকেণীসত্বম্” | অতএব মন ও প্রাণশক্তি বস্তত একই । *নহি 

প্রাণাদন্ত্র চলনাত্মকাত্বোপপত্তি* চলনব্যাপা রপূর্ববকান্তেব হি স্বব্যাপারেষু, 

লক্ষ্যস্তে করণানি”। ইন্দ্রিয় ও বিষয়,_মনেরই পরিণাম, মনেরই 

স্পন্দনফলমাত্র । মনই ইন্দ্রয়াকারে পরিণত হয়, এবং ইন্ছিয় আবার 

বিষয়াকারে পরিণত হয়। হ্ুতরাৎ, মনও প্রাণেরই অস্তভূক্ত। »সর্ধব- 

কর্মবিশেষাঁনাৎ মনন-দর্শনাত্মকানাং চলনাত্মকানাঞ্চ ক্রিয়া-সামান্তমাত্রে 

( প্রার্ণেঅস্তর্ভীবঃ৮ | "আবার, পরাশক্তি পরিণত হইয়া যতদিন ইঞ্জিয়ের 

স্থান-গুলি নির্দিত করিয়া মা দের, ততদিন বিশেষ বিশেষ বিজ্ঞান-গুলির 

প্রাহুর্ভাব হয় না) এইজন্ত বিজ্ঞান-শক্কিকে, _-প্রীণ-শক্ির শেষ অভি” 



৩৮৪ উপনিষদের উপদেশ । 
স্পিন উি বসপিলি সী সিপিডি পতি স্পা তি ৮ শির উকি সি স্সিপিস্দ ৯ পীর এ শি সি সি সা সপ ৩ সি পপ আত পতি উপরি পিস্তল সি সিটি সিসি আপিল লী সলিল উর কব ব্রি শি পি পিএ 

ক্রিয়া থাকিতে পারে না। যখন ব্রক্গজ্ঞান পরিপক্কতা লাভ 

করে, তখন সাধকের বুদ্ধিতে জাগতিক পদার্থের ব্রহ্মনিরপেক্ষ 

সত্তা ও ক্রিয়া অনুভূত হয় না।. এই অর্থেই এ জগত্ ব্রহ্ম; 
_-বৌধ হয় এখন এই মহাতন্বটাও বুঝিলে। কিরূপে এই বিদ্যার 
অনুশীলন করিতে হয় এবং এই ব্রঙ্গবিদ্যা কিরূপ, এখন 

তোমাকে তাহাই বলিব, মনোযোগের সহিত শ্রবণ কর *। 
১১১১১১১১১১১ ৮০। 

ব্যক্তি বল! যাইতে পাদ্রে। “শরীরদেশে বুটেষু তু করণেষু বিজ্ঞানময় উপ- 
লভ্যমান উপলভাতে”; এবং প্চক্ষুরাদিস্থানাবয়বনিষ্পর্তভৌ সত্যাং পশ্চাৎ 

বাগাদীনাৎ বৃত্তিলাভ£” | অুতরাং প্রাণ ও বুদ্ধি উভয়ই এক। ব্রহ্মই এই 
প্রাণ শক্তির অধিষ্ঠান। এই প্রীণ-শক্তি-যোগেই ব্রহ্মকে, সজগৎ্কারণ” 
ও “স্ৎ্“ ব্রহ্ম বলা যান । কথাট। এই যে, এক অথগ্ড জ্ঞানের উপরেই 

শক্তির বিবিধ পরিণাম-হেতু বিবিধ বিজ্ঞানের প্রকাশ হয়। “ত্বন্দেহীশ্রিত- 

মেব জ্ঞানং সর্বং হে প্রাণ !”--এতভগেয়ব্রাঙ্ষণভাব্যে শঙ্কর । 

* সাধক বিশ্বের সব্দ্-পদার্থে ব্রহ্দশন অভ্যাস করিতে করিতে, কোন 

পদাঁর্থকেই ব্রহ্ধাতিরিক্র-ভাবে দর্শন করেন্ না" )--ইহাঁকেই দবুদ্ধিকূত 
লয়” বল! যায়। পুর্বে যাহ! বল। হইয়াছে, তাহ! স্বাভাবিক “প্রান্কত- 
প্রলয়” নামে কথিত । যাহার! ব্রঙ্গ-্ঞানার্থ, তাহারা এই প্রকারে বুদ্ধি 

দ্বারা সকল পদ্দার্থকে লয় করিবেন ,-_ অর্থাৎ ব্রহ্মব্যতীত কোন পদার্থেরই 

স্বতন্ত্র সতত! নাই, এই তত্ব অভ্যান করিবেন । পাঠক দেখিবেন, শঙ্কর 
এতন্থান্। ইহাই বলিতেছেন যে, দ্বৈতসনত্বেও অদ্বৈত-বোধ হইয়। থাকে । 
সুষ্ট-পন্ার্থের ধ্বংসের কথ! তিনি বলিতেছেন না। বেদান্ত-দর্শমে তিনি 
বলিয়াছেন যে, শব্ব-্পর্শূপ-রসাদিকে নাশ করা অসম্ভব । তবে বুদ্ধি 
সারা নাশ করা সম্কব (৬২২১ )। 



€ পি শার জপিন এ এ লস পীর পপ স্পস্ট পরপর পপ পর পপ এওটি 

মৈত্রেযীর উপাখ্যান । ৩৮৫ 

কঠিন লবণ-খণ্ড, জলেরই বিকার,_-জলেরই রূপান্তর । 

এই লবণ-খগুকে জলের মধ্যে ছাড়িয়া দিলে; তাহা! সেই জলে 

বিলীন হইয়। গিয়া অবিভাগ প্রাপ্ত হয়।.. জলই জমিয়া কঠিন 

হইয়া লবণাকারে পরিণত হইয়াছিল ; 0সই কাঠিন্য অদ্য স্বীয় 
উপাদানের (জলের)সংসর্গে অপগত হইল । অতি নিপুণ-ব্যক্তিও 

এখন সেই লবণ-খগুকে সহজে জলের মধ্য হইতে পৃথক্ 

করিয়া তুলিয়া লইতে পারিবেন না। যে স্থান হইতেই, এই জল 

গ্রহণ কর না কেন, লবণের স্বাদ অনুভূত হইতে থাকিবে । 

কিন্তু এখন উহার সেই পার্থক্যের অবস্থা _কাঠিন্যভাব__বিল্ুপ্ত 
হইয়! গিয়াছে ; এই যেমন দৃষ্টান্তটী দেখিলে তন্রুপ তুমিও 

মৈত্রেয়ি! সেহ ব্রহ্ষ*চৈতন্য হইতে উখ্িত হইয়াছ। কার্ধ্য- 
করণাতুক উপাঁধি-সংপর্ক-বশতঃ, অন্য তুমি ক্ষুধিত, পিপাসিত, 

জরা-মরণ-ধর্ধ্-বিশিষ্ট, মর্ত্য-মীনবীরূপে সেই লবণ-খণ্ডের স্তায় 

স্কুলভাব ধারণ করিয়া, সংসারের বিবিধ ব্যাপারে* নিযুক্ত 

রহিয্াছ। লবণ-খণ্ড ৫যমন উহার কারণীভূত জলে বিলীন 

হইয়! গিয়াছে, তদ্রপ তুমিও এই কার্য্য-করণাত্মক উপাধি বিগমে, 

স্বযোনিভূত, মহা-সাগরতুল্য--সেই অজর;, অমর, অভয়, অপার, 
অনন্ত, শুদ্ধ) প্রজ্ঞান-ঘন ব্রহ্ম-চৈতন্যে প্রবিষ$ হইয়া, তৎস্বরূপ 

প্রাপ্ত হইবে * | তখন অবিদ্যা-জনিত ভেদ-ভ্রাস্তি থাকিবে না। 

ভাব বিলীন হইয়! গেলেও যেমন উহার স্থাদটা ছিল, তত্রপ ইহা বুঝা 
যাইতেছে যে, করণাঁধি সকল হন ও স্থুল-ভাঁগ রূপীস্তরিত হইয়া রচ্ছ- 

২৫ 



৩৮৬ উপদিবদের উপদেশ । 
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সমুদ্র হইতে যেমন ফেন-তরঙ্গ- -বুদধদাঁদি উ্িত হইতে 

দেখা যায়, তন্রপ একমাত্র প্রজ্ঞান-ঘন ব্রহ্ম-চৈতন্য 

হইতে উত্খিত হইয়া নামরূপ-_এই কার্য্য-করণাত্মক বিষয়া- 

দির আকারে রূপান্তর্যিত হইয়া পুনরায় তশ্ন্বরূপে অবস্থিত 

থাকিবে । জলে সূর্ধ্য-প্রতিবিশ্ব দৃষ্ট হয় এবং স্বচ্ছ স্ফটিক- 
মণিতে অলক্তকের লোহিত-ছাঁয়৷ বিম্বিত হয়, তাহা অবশ্যই 

লক্ষ্য কন্তিয়াছ ; জলের অপনয়নে যেমন সূর্য্য-বিম্ব, এবং অলক্ত- 

কের অপনয়নে যেমন স্ফটিক, আত্ম-স্বরূপ প্রাপ্ত হয়; তন্রুপ 

অবিদ্তা-ধবংস হইলে, জীব ব্রন্ম-স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া থাকে, আর 

তাহাকে জীব-রূপে উথ্থিত হইতে হয় না। তখন আর 

জীবের বিশেষ বিশেষ অংজ্ঞা,নামাদি থাকে না; কেন না, বিশেষ- 

বোঁধের হেতু-ভূত অবিদ্যা বা ভেদ-বুদ্ধি তখন আর থাকে না। 

অতএব মৈত্রেয়ি ! প্রকৃত-পর্জে দেখিতে গেলে,_ স্থুখ-ছুহখ, 

১৮০ কপার উপ এপ ০ সা ৯ পপ পাস? অজি পালা ০ 

চৈতন্য লীন থাকিবে । শক্কিন ধ্বংস নাই, কেবল রূপান্তর আছে মাত্র । 

এজন্যই প্রলয়াবসানে, জীবের পুনরুখান সিদ্ধ হয় ১--একাস্ত ধ্বংস বাঁ 

অভাঁর হয় না । এই জন্যই মুক্তি পর্যান্ত 'মন্তঃকরণ বর্তনান থাকেঃ একথ। 

অনাস্থলে শঙ্করাচার্ধ্য স্বীকার করিয়। গিয়াছেন। কেবল তখনকার 

অস্তঃকরণের সংস্কার-গুলি রূপান্তরিত হইয়া যায়  ক্রহ্মাতিরিস্ত কোন 

পদীর্থের বোধ সে অন্তঃকরণে থাকে না। এপ্রজ্ঞান-ঘন” শব্বটাও গ্রণি- 
ধানের উপঘুক্ত 1 “অয়োঘন" 'প্রস্থৃতির ন্যায়, “ঘন' শব্দটা থাকার, 
ভানাভিরিক্ত জাত্যস্তর নিষিদ্ধ হইতেছে । 



মৈত্রেয়ীর উপাখ্যান । ৩৮৭ 
মটর টাই লি চক্র বিকাল ৬টি 

“আমি ইহার ভাধ্যা, আমি ইহার পুজ” ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন 

বোধগুলি মিথ্যা, অসত্য । ইহারা অবিদ্যা-বিজ্স্তিত। ব্রহ্ম- 
বিদ্যা দ্বারা, শান্ত ও আচার্যের উপদেশে, এই অজ্ঞানতার 

উচ্ছেদ হইলে, _-এরূপ ভিন্নতা-নোধ--বিশেষ-দৃষ্টি_- আর 
থাকিতে পারে ন।। * ইহাঁরই নাম পরমার্থ-দর্শন | পরমার্থতঃ 

ব্রহ্ম অদ্বৈত, ব্রহ্ষাতিরিক্ত বস্তুই নাউ। অবিদ্যার প্রতাঁপ 

এইরূপ যে, সে ব্রহ্ম হইতে পৃথক্-রূপে, ভিন্ন-ভাবে, পদার্থাস্তর- 

রূপে, যাবতীয় বস্থর প্রতীতি জন্মায় ক্*। অবিদ্য1-নাঁশ হইলে 

এই ভেদ-বুদ্ধি চলিয়া যীয়। তখন আর চক্ষুঃকর্ণাদির 

ভিন্নতা-বোধ নাই ;--তবেই তখন আর কে কাহার দ্বারা 

কাহাকে দেখিনে বাঁ শুনিবে? যিনি সকলের বিজ্ঞাতা', 

তাহাকে আবার কিসের দ্বারা জান যাইতে পারে ? জ্ঞাতা কি 

কখনও জ্ঞেয় হইতে পারেন? আত্ম-ব্যতিরেকে তখন কোন 

ক্রিয়ারও পার্থক্য-বোধ থাকে না ণ। তখন সমুদয় বিশেষ 

বিশেষ ভাবগুলি,--সেই এক পুর্ণ'ভাবেরই বিকাশরূপে এবং 

তমা পপ পাপাসীলাকাগচপঞ। 

ঞশাঙ্করাচার্ধ্য তেদ-বুদ্ধিকেই 'অবিদ্যা, নামে উঠ করিয়াছেন, একথা 
পাঠক ভুলিবেন না । “অন্যত্বদর্শনলক্ষণা সা” 1-**ভিন্নমিব বন্ধস্তরং উপ- 

লক্ষ্যতে ইতরোইসৌ পরমাত্মনঃ (-ইতাদ্দ ট গুলিকে ত্রহ্ধ- সস্তা 

হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া মনে করাই অবিদ্যা ৷ এইটীই মহীভ্রম ৷ 
1 “আত্মত্বাদেব সর্বস্য নাত্বব্যতিরেকেণ কারক, ক্রিয়া, ক্রিয়াফালং বা 

অক্তি।-.....নহি পরমার্থতং আত্মব্যতিরেকেধ অস্তি কিঞ্চিৎ । .. | 



৩৮৮ উপনিষদের উপদেশ । 
৪৯ সস লাস সস সস 

পরিচায়ক চিহ্ৃরূপে, প্রতীত হইতে থাকে *। সকল বিশেষ 

বিশেষ ক্রিয়াতে,_ সেই এক অখণ্ড মহাঁশক্তিরই দর্শন হইতে 

থাকে । পরমার্থতঃ, আতু-ব্যতিরেকে কিছুরই স্বাধীন-সত্ত। বা 

ক্রিয়া নাই ; অবিদ্যাই «এই অনাত্ম-কল্পনার,-এই পদার্থীস্তর- 

বোধের মুল। অবিদ্যাবস্থায়, যে ইন্দ্রিয় দ্বার! বিষয়ের বোধ হয়; 

সেই ইন্ড্িয়টা সেই বিজ্ঞেয়-বিষয়টীতেই সম্যক্ বিনিযুক্ত থাকে 
বলিয়। তখন, জজ্কাতার কেবল ভেত্রয়-বিষয়-বোধেই চেষ্টা পর্যাবসিত 

হয়। নিজেই নিজের “বিবয়” হইতে পারে না ; স্থতরাং অবিদ্যা- 

বস্থায়, আত্মা নিজের পবষয়” (জ্ঞেয়) নন বলিয়া আত্ম-বিষয়ক 

ভান তখন জ্ঞাতার উদ্দিত হয় না, শব্দ-স্পর্শাদি-বিষয়ের জ্ঞানই 

হতে থাকে । যিনি পরমার্থদর্ী, তাহার নিকটে “জ্ঞেয়ের' পুথক্ 
সত্তা থাকে নাঃ এক বিজ্ঞাতাই ছুই দিকে থাকেন। তাহার 

চক্ষে, জ্ভাতাও আত্মা ; জ্ঞেয়ও আত্মা । তখন এক বিজ্ব্বীত। নামই 

অবশিষ্ট থাকে । এই বিজ্ঞীতাঁ-ব্রক্ম হইতে বিশ্ব প্রাদুভূতি হই- 
যাছে। ইহ! কারণান্তর-শুন্য । হে মৈত্রেয়ি ! এই যে ব্রঙ্গের 

একাত্ম-ভাবের উপদেশ শুনিলে,সর্ববদা ইহ! চিত্তে ধারণা করিতে 

হইবে। সর্বদা এই পরমাত্মাকে শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন 

করিবে । ইহার ফলে, বিষয়-দর্শনের পরিবর্তে ব্রহ্ম-দর্শন প্রতিষ্ঠিত 

হইবে ; তখন অবিদ্য! ধ্বংস হুইয়! যাইবে । ইহার ফলে, বিষয়- 
সং খপ পাপ পাকি সলাত ক আপা সস পা টির 

* ভাব--নুথ, দুখে, ক কামনা প্রভৃতি (66116 “নান্যঃ কাধয়িতব্যঃ 

বন্বস্তরভূতঃ পদার্থে! ভবতি..'সর্বমাখ্মৈবাভূৎ-_ভাষ্য ৫181৬ “গপরমা- 

নন্দস্যৈব বিষয় বিষধ্যাকারেণ মাত্রা প্রন্তা ৫৩1৩২ । 



মৈত্রেয়ীর উপাখ্যান । ৩৮৯ 
পপ সি শপ সপ পরলাম সি সাবা ০ সই 

কামনার পরিবর্তে, পরমাত্মা-কামন! প্রতিষ্ঠিত হইবে; তখন 

কামনা ধ্বংস হইয়া বাইবে। কাম-ধ্বংসে, সর্বব-ক্রিয়ায় ব্রহ্ম-শক্তি- 

দর্শনও প্রতিষ্ঠিত হইবে । এইরূপে, অবিদ্যা-কাম-কর্্ম নামক 

হৃদয়-গ্রন্থি নষ্ট হইয়া যাইবে এবং প্রাকৃত পরমার্থ-জ্ঞান লাভ 

হইবে (৮. 
১১১১১ 

আমর! মৈত্রেয়ীর এই আখ্যারিক। হইতে যে উপদেশ-গুলি 

পাইয়াছি, সেইগুলি নিন্বে সংক্ষেপে বিকৃত হইল-__ 

১। বিষয়-কামনা হইতে চিত্তের প্রত্যাহার করিয়া, তাহাকে আত্মা- 

ভিমুখী করিবে । 

২। আত্মাই ুখ্য-ভাঁবে প্রীতির বস্ত, অন্তান্ প্রীতির পদার্থগুলি 

গৌণ। 
৩। বিশ্বের আ'বর্ভাবের পৃর্দে তাহার ব্রহ্মাতিরিক্ত সম্তা ছিল নাঃ 

সৃষ্টির পরেও তাহার ব্রহ্মাতিরিক্ত সত্তা নাই; বিশ্বের প্রলয়-সময়ে, 

যখন বিশ্ব তিরোহিত হইয়! যাইবে, তখনও উহার ক্রহ্গ-নিরপেক্ষ 

সত্ব! থাকিবে না। 

৪1 বিশ্বের তাবৎ পদার্থে ব্রহ্ম-দর্শন অভ্যাস করিবে । কোন 

_ পদার্থেরই ব্রহ্মশক্ত্যতিরিক্ত সভা ও ক্রিয়া নাই। 
&£। ব্রন্মসম্ভাতিরিক্ত ভাবে পদার্থাত্তরের বোধ অবিদ্যার কার্য । 
৬4 বিষয় ও ইন্জিয়াদি এক জাতীয় উপাদানের বিভিন্ন অভিব্যক্তি । 

৭৯। বিষয় ও ইঞ্জ্িয়কে এবং বুদ্ধি ও প্রাণকে, সেই ব্রহ্মচৈতন্তে 
বিলীন করিবে । জীবে বিজ্ঞান-শক্তি ও ক্রিয়া-শক্তি আছে। 

বিষয়ের সহিত চক্ষুরাদির ক্রিয়াকে প্রাণ শক্তিতে এবং বিষয়ের 



৩৯৪ | উপনিষদের উপদেশ । 
ক্স 

স্পিরিট শি পিস লা 

সহিত চন্ষুরাদি-বিশেষ-বিজ্ঞান-গুলিকে বুদ্ধি শক্তিতে বিলীন 

করিবে । বুদ্ধি ও প্রাণ-শক্তি স্বরূপতঃ একই $-উহাবাগ 

ব্রহ্চৈতন্তে, বিলীন হয় । 

৮1 এই সকল উপাধিতে অভিমানের অঙ্নরৌপ করাতেই জীবের 

জীবত্ব। এই উঁপার্ধ-গুপলতে আত্মীভিমানের আরোপ না 

... করিলেই ভেদ-বুদ্ধ তিরোহিত হয় । 

৯1 পার্থক্য-বোধ ব! ভেদ-বুদ্ধই,__দায়া বা অবিদ্যা। পূর্ণ-স্বরূপ 
ব্রহ্ম হইতে 'অতরিক্তভাবে কাহার স্বাধীন, নিরপেক্ষ সত্তা 

ব! ক্রিয়া নাই । বিশ্বের যাবতীয় পদার্থ সেই পূর্ণ-্বরূপের 
পরিচয় দিবার জন্যই অবস্থিত আছে । এই বোধ জন্মিলে, 

ভেদ-বুদ্ধি তিরোহিত হয় । 

১০। ভেব্দ-বুদ্ধি না থাকিলেই মুক্তি হইল ।* 



পলিটিক্স দ্র লি সি চালা এ শিট পি পলি পাসতিত ও তলী্িতী  লীসিতিসিানিততী সাসিসিপিসিলাপসিলর অসিত সিপাহি ললী | সিপা্িপাস্সা সিজার 

উত় পরিচ্ছেল। 

যাজ্ববন্ধ্য ও পণ্ডিত-মগ্ডলী । 

পূর্ববকালে স্থপ্রসিদ্ধ বিদেহনগরে জনক নামে এক সম্রাট 

ছিলেন । তশুকালে ভারতবর্ষের সর্বত্র, এই বিশ্রুত-বশাঃ সআাটের 

নাম ও কীর্ত্ি-কলাপ উদঘোধিত হইত এবং প্রত্যেক জনপদে, 

প্রত্যেক শিক্ষিত ও অশিক্ষিত লোকের মুখে, এই ভূপতির কথ 
অহরহ; আন্দোলিত এবং গীতি ও ভক্তির সহিত কীন্তিত হইত । 

সেই নরপতি কেবল যে ক্ষত্রিয়োচিত ভূজ-বীর্য্য, রাজনীতি-কুশলত 
এবং প্রজাপালন-পদ্ধতিতে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন তাহা নহে) 

তাহার নায় ব্রহ্মবিস্ভাবি মহাজ্ঞানী পুরুষ তগকালে ব্রাহ্ষগ- 

পৃহীদিগের মধ্যেও অতি বিরল ছিলেন। যাহাতে ভারতে ব্রহ্গা- 
বিস্তার অনুশীলন জাগরূক থাকে এবং ব্রক্ম-বিষয়ক-দুরূহ তত্ব-গুলি, 

স্থমীম্সিত হইয়া লোকমধ্যে প্রচারিত হয়, এই অভিপ্রায়ে, 

সেই নরপতি একটী চমৎকার পন্ধতি অবলম্বন করিয়াছিলেন । 
এই পদ্ধতিটীর হ্বারাই আবার ত্রাহার যশঃ সর্ববত্র বিশেষভান্গে 



৩৯২ উপনিষদের উপদেশ । 

প্রচারিত হইবার স্তববিধা হইয়াছিল। তিনি প্রতি বসর কোন 

এক যজ্ঞানুষ্ঠান উপলক্ষ করিয়া, আপন রাজধানীতে একটী 
প্রকাণ্ড সভার উদ্যোগ করিতেন এবং ভারতের প্রত্যেক প্রদেশ 

হইতে, সেই সেই প্রদেশের প্রধান জ্ঞানী বলিয়া বিখ্যাত 

সহজ সহ পগ্ডিতকে সমাদরের সহিত নিমন্ত্রণ করিয়। 

সভান্থলে আহৃত করিয়া আনিতেন। এই উপায়ে সেই 
সভায় সমগ্র ভারতের তন্ববিদ্ জ্ঞানীগণকে একত্র পাওয়া যাইত। 

সমবেত পণ্ডিত-মগুলী ব্রহ্মবিষ্ভা ও দার্শনিক নানাবিধ তত্ব লইয়া 

বিচার করিতেন । এই ভাবে কত কত ছুরূহ তত্ব অতি স্মুন্দর- 

রূপে মীমাংসিত হইয়া যাইত এবং কত কত ভ্রম ও সন্দেহের 

নিরসন হইয়া বাইত। নরপতি জনক। শ্বরং বিশেষ মনোযোগ 

সহকারে সেই বিচার শুনিতেন। এইকূপে তিনি ত্রহ্ম-বিদ্ভ।মু- 

শীলনের যে পদ্ধতি প্রবর্তিত করিয়াছিলেন, তাহার ফলে সাধা- 

রণ লোকও দীর্শনিক অনেক তত্ব সহজে বুঝিতে পারিত এবং 

পণ্ডিত-বর্গের মধ্যেও অনেক কঠিন কঠিন সমস্যা অতি সহজে 
মীমাংসিত হইয়া যাইত । জনক-প্রবর্তিত এই বিদ্ব-গোষ্ঠী 

ভারতে বড়ই প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল, এবং ইহার কল-স্বরূপ 

সর্ববদ! গৃহে গৃহে ব্রক্ষ-নাম উচ্চারিত,ব্রক্ষ-কথ! গীত এবং ব্রহ্ম-তন্ব 
অন্ুুশীলিত হইত । | 

একদা মহারাজ জনক এইরূপ এক বিশাল যজ্ঞের অন্মুষ্ঠান 

করিয়া, সমুদায় আয়োজন সংগ্রহ করিলেন। কুরু ও পাঞ্চাল 
নামক প্রসিদ্ধ দুইটি জনপদ হইতৈ সেই যজ্ঞ দর্শনার্ধ বু বিদ্বান 



যাঁজ্ঞবন্ধ্য ও পণ্ডিত-মগ্ডলী । ৩৯৩ 
সখী” অপি পলির উপ সরি রস পরি পা ফর হল লট লি টপ পপর 

ব্যক্তি এ ষন্ত্তস্থলে সমবেত হইয়াছিলেন। বনুসংখ্যক পগ্ডিতকে 
একত্র উপস্থিত দেখিয়া, তাহাদের মধ্যে প্রকৃত ব্রহ্মবিদ কে-_ 

ইহা জানিবার জন্য, রাজার নিতান্ত ওঁৎস্ক্য জন্মিল। এই 

সমবেত পণ্ডিত-মগুলীর মধ্যে যিনি, সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রন্মবিদ্ 
তাহাকে দান করিবার জন্য, রাজা জনক, এক সহত্র, সুস্থ, সবল 

ও স্থৃপ্রী গাভী সংগ্রহ করিয়া, তাহাদের শৃঙ্গ ও ক্ষুর স্বর্ণ দ্বার! 

মণ্ডিত করাইয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয়, এঁ স্ুমহণড 

পরিষদের মধ্যে কেহই আপনাকে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ট ব্রহ্মজ 

বলিয়া প্রকাশ করিতে সাহসী হইলেন না। কিন্তু অকস্মাৎ 

যাজ্ভবন্ধ্য নামে একটা ব্রাহ্মণ, তাহার সঙ্গী এক শিষাকে ডাকিয়। 
বলিলেন,_-পবগুস ! তুমি স্বর্ণমপ্ডিত এই সহত্র গাভীকে 

আমার আশ্রমে লইয়া যাও” । গুরুবাক্যে প্রণোদিত হুইয়! 

শিষ্য, তাহাই করিতে উদ্যোগী* হইল। সমবেত পণ্ডিত-মগুলী, 

যাক্জধবন্ধ্যের এই দারুণ অহঙ্কার জনিত স্পদ্ধা অবলোকন করিয়। 

অত্রীব ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ হইলেন এবং যাজ্জবন্থ্ের ব্রহ্ষ-বিদ্যার গভী- 

রত পরীক্ষা করিবার জন্য, একে একে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে 

লাগিলেন। ূ 
১। আর্তভাগের প্রশ্ন ।-_আর্তভাগ নামক একটা ব্রাহ্মণ 

অগ্রসর হইয়। বাজ্ভবন্ধ্যকে জিজভ্তাসা করিলেন,_-“মহাশয় ! এ 

ংসারে কয়টী গ্রহ ও কয়টী অতিগ্রহ আছে” £ যাজ্বন্থ্য 
উত্তর দিলেন,--মহাশয় ! আটটা গ্রহ এবং তাহার আটটী 
অতিগ্রহ আছে । এই গ্রহ ও অতিগ্রহ লইয়াই সংসার |» 



৩৯৪. উপনিষদের উপদেশ । 

আর্তুভাগ জিজ্ঞাসা করিলেন, _-«আপনি আটটী গ্রহ ও আটটা 
অতিগ্রহের কথ! বলিলেন, তাহার! কি তাহ! বিশদরূপে বুঝাইয়। 

জিন্” । যাল্হবন্ধ্য বলিতে লাগিলেন,__পমহাশয় ! বিশ্বব্যাপী 
অপরিচ্ছিন্ন অগ্নি, বায়ু, সূর্ধযাদি শক্তি-সকল আধিদৈবিক বন্ত 
বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই আধিদৈবিক শক্তি-সকল পরিণত হইয়া 

শব্দ-্পর্শদি অধিভূত পদার্থের আকারে এবং ইন্জ্রিয় ও অস্তঃ- 
করণাদি অধ্যাত্ম পদার্থের আকারে অতিব্যক্ত হইয়াছে। * 
এই অধ্যাত্ম ও অধিভূত বস্ত-গুলিই, যথাক্রমে ইন্দ্রিয় ও 
বিষয় নামে পরিচিত । এই ইন্দ্রিয়কে গ্রহ এবং এই বিষয়- 

গুলিকে অতিগ্রহ বল! যায় । এই গ্রহ ও অতিগ্রহ,__অর্থাু 

ইন্দ্রিয় ও বিষর লইয়াই এ সংসার। আমরা যেমন 
বিষয়ে শব্দ-স্পর্শ ক্ূপ-রসাদির আরোপ করি- শব্-স্পশ- 

রূপ-রসাদি অবগুষ্টণে অবগুন্তিত করিয়! বিষয়ের উপলব্ধি 
করি,_তেমনই আমর তাহাতে অভিমানাদিরও আরোপ 

করি। ইহাই অবিদ্যা। আবার, আমরা ঈশ্বর-কামনার পবি- 

বর্তে বিষয়-কামনাতেই রত। আমরা যে সকল কার্য করি তাহ! 
কর্তব্যার্থ বা ঈশ্বরার্৫থ না হইয়া, রাগ-দ্বেষ দ্বারাই প্রবর্তিত হইয়া 

থাকে। এইরূপে আমর।--অবিদ্যা-কাম-কন্ম দ্বারা প্রেরিত 

হইয়া, বিষয়ে লিপ্ত হইয়া পড়ি। এই বিষয়-রাজ্য ব্যতিরেকে 
বে অগ্য কোন রাজ্য আছে তাহা মনেও ভাবি না। দেহান্তিমান- 

বশতঃ সকল পদার্থকেই নিজের ুখার্থ ব্যবহার করিয়া থাকি। 

৯৩৫ পৃষ্ঠা । হইতে ৪২ পৃষ্ঠা জরষ্টব্য | ব্য । 7 



যাজ্বন্ধা ও পঞ্ডিত-মগুলী। ৩৯৫ 
০ 

এইরূপে, আমাদের বিষয়ে উন্মস্তত1 জন্মিয়া থাকে । বিষয়ে 

এইরূপ আত্মাভিমান *% স্থাপন না করিয়। মানুষ থাকিতে পারে 

না। ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়ের বিষয়ে ৭ এই লিপ্ততাই সংসার। 

ইহাই বন্ধনের হেতু । % এই ইন্দ্রিয় ও ব্যিয়কেই,_ গ্রহ ও অতি 
গ্রহ বলে। কিরূপে ইক্দ্িয-গুলি--অবিদ্যা-কামাদি ছার! দুষিত 

ইন্দ্রিয়-গুলি-_বিষয়-গ্রহণ করিয়া থাকে, বিষয়ে লিপ্ত হয়, 

তাহাই এখন বলিতেছি । স্াণেক্দ্িয়কে গ্রহ বলা যাঁয় ; এই খ্বাণে- 

ক্দ্িয় গন্ধ দ্বারা গৃহীত হয়, আয়তীকৃত হয় ;-_-স্তরাং গন্ধকে 

অতিগ্রহ বলে । বাগিক্দ্রিয়কে গ্রহ বলা যায় এবং বক্তব্য বচনকে 

তাহার অতিগ্রহ বলে। কেননা, বক্তব্য-বিষয়ে বাগিক্ডিয় 

প্রযুক্ত হইয়া থাকে । রসনেন্দ্রিয় (জিহবা ) একটা গ্রহ এবং 
রস তাহার অতিগ্রহ। চক্ষুরিক্দ্িয় একটা গ্রহ এবং রূপ তাঙ্ছার 

অতিগ্রহ। এইরূপ শ্রবণেন্দ্রিয, মন, হস্ত; ত্বকৃ-ইহারা 
শপ পপ বাশ শপ পপ সত পাপা পা এ ০৮ ৮ এরি পি সপ শে পপ? এ শিপন ও পাশপাশি শিপন তি 

* ইহাই [00105 শান্ত 7:301517) ভি ৫ কথিত 1 

শ ইজ্জিয়ের বিষয়--:5095৩-09)৩০6. 

£ কিরূপে এই বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারা বায়, তাহ 
অশ্বলের প্রশ্নের উত্তরে উল্লিখিত হইবে । আমাদের ইন্ছিয়-গুলি ও 

অস্তঃকরণ,--এই “অবিদ্যা-কাম-কর্ম দ্বারা দুষিত | বিষয়কে এই দূষিত 
ভাবে দর্শন না করিয়া যদি ক্রন্ধাত্ব-ভাবে দর্শন করা যায়, তবেই এই 

বিষয়-লিঙটত1 ব! অবিদ্যাদ্ির বন্ধন ধ্বংস হয় । কিরূপে ব্রন্গাত্ম-ভাবে 

বিষয়-ঘর্শন হইতে পারে, তাহা সেই স্থলেই বলিয়া দেওয়া হইয়াছে ১. 
তাহারই নাম বিষয়ে ত্রঙ্গ-ঘর্শন | 



৩৯৬ উপনিষদের উপদেশ । 
শিপ িলা পাপা লাস লাশ তাস ৬ বাশি লা সপ 

প্রত্যেকে এক একটী গ্রহ; এবং শব্দ (শ্রোতব্য-বিষয় ), 
কামনা, ক্রিয়া ও স্পৃশ্য পদার্থ-__ইহারা যথাক্রমে এক একী 
অতিগ্রহ । বিষয় দ্বার' ইন্দ্রিয় নিতান্ত আয়ত্বীকৃত | ইন্ড্রিয়াদি 

এই বিষয়-গুলিতে অভিমান ও কামনাদির আরোপ করিয়া 

থাকে, এবং সেই রূপেই বিষয়ে বদ্ধ হইয়া পড়ে। পুরুষকে 

ইহার! বদ্ধ করে বলিয়া, গ্রহাতি গ্রহকে পণ্ডিতেরা “মৃত্যু” বলি- 

য়াও বলিয়। থাকেন” । 

ভাঁগ জিজ্ঞাসা করিলেন,-_মহাঁশয় ! মৃত্যুর কি 

মৃত্যু নাই” ? যাজ্ঞবস্থ্য উত্তর করিলেন,--“মৃতুযুরও মৃত্যু 

আছে। ধাঁহার বলে এই গ্রহাতি গ্রহ নামক ম্বৃত্যুর হস্ত হইতে 

উদ্ধার পাওয়া যায়, তাহাই মৃত্যুরও স্ৃত্যু। বিষয়-লিপ্ততারূপ 
বন্ধন নাশ হইলেই ত মোক্ষ-প্রাপ্তি ঘটে। আমি আপনাকে 
পূর্ধ্বেই বলিয়াছি যে, আমরা বিষয়ে অভিমান ও কামনাদির 

আরোপ করিয়। গাঁকি । বিষয়ে এই আত্মাভিমানের পরিবর্তে, 

বিষয়ে ব্রঙ্ষাত্্-ভাব আনিতে পারিলেই, এই বন্ধন হইতে মুক্ত 

হওয়া যায় । ইহারই নাঁম বিষয়ে ব্রহ্ম-দর্শন। ব্রহ্ম -শক্তিবূপে 

বিষয়-দর্শন করিতে % সর্ববদ1 অভ্যস্ত হইতে হয়। এই অভ্যাস 

* উপনিষদের ইহাই বিশেষত্ব । প্রতি-পদার্থে কিরপে বর্গ দর্শন 
করা অভ্যাস করিতে, হয়, উপনিষদে তাহার বিস্তর প্রণালী আছে। 

শ্ুতি,--বিষয়ের বা ইঞ্জিয়ের উচ্ছেদ করিতে উপদেশ দেন না।* কিরূপে 

বিষয় এবং ইক্দ্িয-গুলিকে ব্রন্ধ-শক্তিরই বিকাশি বলিয়! ধারণা করিতে 
হয়, তাহাই শ্রুতিতে উপদিষ্ট হইয়াছে । 



যাঁজ্ঞবহ্ধ্য ও পণ্ডিত-মগ্ডলী। ৩৯৭ 
৮০০৯০ 

পরিপক্ক ও সুদৃঢ় হইলে অদ্বৈত-জ্ঞান উৎপন্ন হয়। তখনই 
সুক্তি। এই ভাবে ব্রহ্মাতু-দর্শনই মৃত্যুর মৃত্যু” ₹*। 

২। অশ্বলের প্রশ্ন ।--আন্ুভাগ প্রশ্নের সছুত্তর পাইয়া, 

তদ্বিষয়েই পুনঃ পুনঃ চিন্তা করিয়া মনে মনে বুঝিয়া দেখিতে 

লাগিলেন ; ইত্যবসরে বজ্ঞে নিযুক্ত অশ্বল নামে একটা ব্রাহ্মণ 
যাজ্জবহ্থ্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন।__“মহাঁশয় ! এই যে আপ- 

নার সম্মুখে, এই সভা-মগুপের এক পার্খে, পুরোহিত-বর্গ যজ্ঞ 

নির্বাহ করিতেছেন ; কিরূপ উপায় অবলম্বন করিলে এই 

যাজ্ভিকের! মৃত্যুর হস্ত হইতে ত্রাণ পাইতে পারেন ? যদি ইহ 
আপনার জ্ঞাত থাকে; তবে বলুন্”'। যাজ্ঞবন্থ্য উত্তর 

দিলেন, _ক্মহাশয় ! ধন্মা ও জ্ঞানী এই ছুই প্রকার সাধক 
দেখিতে পাওয়া যায় । ইহলোকের ধনাদি-কামনায় বা পরলোকে 

স্বর্ণাদি-প্রাপ্তি কামনায় ষীহারা+ বজ্ঞ্াদি-কণ্ধের অনুষ্ঠান করেন, 
তাহীরা অন্্রানী। তাহাদের পিতৃ-যান পথে ৭ গতি হয়। 

ইহারা নিকৃষ্ট সাধক | কিন্তু ষাহার! জ্ঞানী, তাহারা পরমেশ্ব- 

রার্থ যজ্জাদির অনুষ্ঠান করেন। উত্তম সাধকেরা যজ্ঞে ব্রজ্ধ- 

দর্শন করিতে অভ্যাস করিয়া থাকেন । ধাঁহারা এইরূপ ভাবনা- 

ময় যজ্ঞ করিতে পারেন ; তাহাদেরই যজ্জে ব্রহ্ম-দর্শন সম্পন্ন 

হয়। যেমন বিষয়ে ব্রচ্ম-দর্শনের কথা পুর্বে বলিয়াছি, এখন 

তেমনই বজ্ঞাদি-কর্মে ব্রক্ষ-দর্শনের কথা বলিতেছি। , এইরূপ 

*্ আমরা আর্তভাগের প্রশ্ন ছুইভাগে বিভক্ত করিষা দিরাহি। 

॥ + “অবতরণিকা, জব্য। 

রিপা সস স্তর 



৩৯৮ নিত উপদেশ । 
সস পাস বা পপর পপ এ সপ পি পি পাপা সপ এল নস ক এপ পাস কা লো কপ পি ০ ঠা 

দর্শন অভ্যাস করিতে  পারিলেই, এই যাজ্জিক-গণ মৃত্যুর হস্ত 

হইতে পরিত্রাণ লাভে সমর্থ হইবেন । এই যাজ্জিকেরা অগ্নির 

সম্মুখে উপবিষ্ট হইয়া, বাক্য দ্বারা মন্ত্র উচ্চারণ করিতেছেন । 
ইহারা যদি,__আধ্যাক্কিক বাক্য-গুলি আধিদৈবিক অন্সিরই 
বিকাশ,__স্থতরাং ব্রহ্ম -শক্তিরই অভিব্যক্তি ,.--এই ভাবে বাক্যে 

অশ্নি-দর্শন অভ্যাস করিতে পারেন, তাহা হইলেই ইহাদের 

একাত্ম-ভাব অভ্যস্থ হইবেক্গ। আধিদৈবিক সূর্যা, অগ্নি, 

বায়ু, বিদ্যা প্রভৃতি শক্তি, -অপরিচ্ছিন্ন, বিশ্বব্যাপ্ত ॥ 
ইহারাই, অধিভূত ও অধ্যাত্থ বস্তর আকারে অভিব্যক্ত 
হইয়া আছে। এই অবস্থায়, অর্থাশ ধ্যাত ও অধিভত বস্কর 
আকারে, ইহারা পরিচ্ছিন্ন । বিষয়ও ইন্দ্রিয় সেই আধি 
দৈবিক শক্তি-গুলিরই বিশেষ বিশেষ বিকাশ মাত্র । কিন্তু 

এই আধিদৈবিক শক্তি-গুলি সেই এক প্রাণ-শক্তিরই 

অভিব্যক্তি 11 অতএব বিবয় ও ইন্দি,. প্রাণ-শক্তিরই বিকাশ 

* “অব্যাত্মাবিভূ হপরিচ্ছেদং হহ স্ব! অধিদৈব শ্রাত্মনা দৃষ্টং যৎ্, স। যুক্তি 

সব অতিথুস্তি 2. নডাযা। ৃ 

£ ছানোৌগ্ ও বুহদারণ্যক উপনিষদের উদশীথ-প্রকরণে নানারূপে এ 
তত্ব উল্লিখিত আছে । “ইক্জ্িয়লগণের কলহে আমর! দেখি চক্ষুরাঁছি 

ইদ্জিয়-গুলি দেহ পরিত্যাগ করিয়া আবার ফিরিয়া আসিয়া বুঝিতে পারিল 

বে উুক্ট্িরের! প্রাপ-স্বব্ধপ ! ইন্জিয় গুলি ( প্রকাশাত্মক এবং $ ক্রিম 

স্মক; ক্রিয়ামাত্রই প্রাণশক্কির স্পদন-জাত। অতএব প্রাণশক্তিই, 
চক্ষুরাদি ইন্রিয়-গুলির মূল বীজ । আবার আমর! বৃহদারণ্যকে দেখিতে 

কপার 



ষাঁজ্ঞবন্থ্য ও পণ্ডিত-মগুলী । ৩৯৯ 
টি হেরে কি সপ টিটি পপ পিপি ৫ জি সিপিবির পর পিল উট 

ৰা পরিণাম । এই ভাবে দর্শন করিতে অভ্যস্ত হইলে; না 

বস্ত্রতেই ব্রহ্মাতু-জ্ঞান লাভ হইবে । এই দর্শনই, অবিদ্য।- 

কাম-কন্মাদি বন্ধন হইতে মুক্তি-লাভ বা মোক্ষ। এইরুূপেই 

মৃত্যুকে অতিক্রম কর! যায়” *%*। রর 
অশ্বল পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেনঃ-“এই সকল যাঁজি্ক- 

ব্রাহ্মণ যে যজ্জ্ব করিতেছেন, ইহীরা যক্ছের কাল নির্দিষ্ট 

করিয়া লইয়া যজ্ে প্রবর্তিত হইয়াছেন । এই কাল ত 

অহোরাত্র্যাত্সক এবং তিথ্যাত্ক । কি উপায়ে এই 

যাজ্িকেরা কালের প্রভাব অতিক্রম করিতে পারিবেন” ? 

যাজ্ভবন্ধ্য বলিলেন, “কালে ব্রহ্গ-দর্শন অভ্যাস করিতে 

পারিলেই কালের বন্ীন ছিন্ন করা যাঁয়। তখন আর 

কালের পার্ক্য- হী থাকে না। কিরূপে ইহা সম্ভব, 
০০৮০-৯০-০০, টা লোার্র রর কিরেন 

পাই, বাক্য-প্রভৃতি ইন্দ্রিয় অগ্নি-প্রভৃতির মধো চলিয়া গেল (১/৩1১-- 
২৮)১- এই উপাখ্যানেও আমরা বুঝিতে পারি যে, সুর্য, চন্্র, বিদ্যুৎ 
প্রভৃতি সমস্তই ক্রিয়াক্মক বলিয়া, এক স্পন্দনাত্বক প্রাণ-শক্কিই উহাদের 

মূল-বীজ ; সুতরাৎ আধ্যাত্মিক ইন্জিয়-বর্গ এবং আধিটদবিক হ্ধ্য-চন্দ্রা্ি 
সকল পদার্থ ই,_-সেই স্পন্দনাত্মক প্রাণ-শক্তিরই ভিন্ন ভিন্ন বিকাশমাত্র । 

“সংবর্গ-বিদ্যাতেও এই মহাতত্বই প্রদশিত হইয়াছে । উদৃগীথ-প্রক- 

রণেও, খাক্ ও সামাদি মন্ত্রগুলি বাক্যাত্বক বলিয়া, উহ্ীরাও .এক প্রাণ- 
শক্তিরই স্পন্দন-জাত। এইরূপে সমুদয় পদার্থে ও যজ্ঞীয় মস্ত্রাদিতে তরঙ্গ. 
শক্তি-দর্শন শ্রুতিতে উপদিষ্ট হইয়াছে । 

«* আমরা অনাবহাক বোধে, অশ্বল-রুত চারিটী প্রশ্ন ছাড়িয়া দিয়াছি 



৪০০ উপশিষদের উপদেশ । 
সি লামা ৯ এপি লা? নল স্পা এ পপ 5 লতি লতি পি লী প্লিস পি শত কি পিসি, ও লস ও করিস 5 বির শি লো 

তাহা বলিতেি | লোকে চক্ষুর দ্বারাই অহোরাত্র ুর্থাৎ 

দিনমাঁন এবং রাত্রিমান প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে । এই যাজ্জিক 

ত্রাঙ্মণেরাও চক্ষুর দ্বারাই দিবা ও রাত্রি প্রত্যক্ষ করেন । এই 

চক্ষুরিন্দ্রিয় অধ্যাত্ম-পদ্ধার্ঘথ । ইহ! আধিদৈবিক সৃধ্যেরই বিকাশ । 
এই জন্যই, সূর্যযালোক চক্ষুর সহায় বা উপকারকরূপে কথিত 

আছে । চন্দ্রালৌকও চক্ষুর দর্শন ক্রিয়ার সহায়, কেননা, চন্দ্রের 

যাহা আলোক তাহা সূর্য্য হইতে প্রীপ্ত। অক্ঃএব চন্দ্রকে, 

আদিত্য-শক্তির অভিব্যক্তি বলিয়া ভাবনা করিতে পারিলে, চক্ষুর 

আর অতিরিক্ত অস্তিত্ববোধ থাকিল না । ক্রিয়াজ্মক সৃর্ধ্যা- 

লোক এবং রদ্ধি-ক্ষয-শীল চন্দ্র, ইহার! স্পন্দনাত্বক ; স্তৃতরাং 

ইহারা বারু বা প্রাণাত্বক। কালের অবয়বও ক্রিয়াত্বুক ; অর্থাৎ 
বাঁযু বা প্রীণ-শক্তির বিকাশেই কালের উত্গত্তি। অতএব সূর্য্য, 

চন্দ্র ও কাল, এক প্রাণ-শক্তিরই অভিব্যক্তি * ৷ এইরূপে 

ভাবন। অভ্যাস করিলে, সর্বব-পদার্থে ব্রন্ম-দর্শন হইতে থাকে । 

তখন মুক্তি হয়” | , 

অশ্বল পুনরায় বলিলেন,_-“এই যাজ্িকেরা যে সকল মন্ত্র 

€খক্ ) ও স্তোত্র উচ্চারণ করিতেছেন, তন্দ্রা কোন্ লোক জয় 

করা যাইতে পারে” ? যাজ্ঞবক্ধ্য বলিলেন,“ এই যজ্ঞের 

* ““্বাধুনিমিতৌ হি বুদ্ধিক্ষয়ৌ চন্দ্রমসঃ | তেন তিথ্যাদিলক্ষণন্ত 

স্বালস্য বর্তরপি কারক্লিতা-বাযু৮-ভাষ্যকার | (বাযু$ শুত্রাত্ম 

তন্পমিতৌ সাবয়বস্য চত্্রমসো! বুদ্ধি হ্বাসৌ । াধীনাহি চক্ত্রীদে্জত: 

চেষ্টা ”সআনন্দগিরি ) 1 



যাজ্ছবহ্থ্য ও পগ্িিত-মগুলী । ৪০১ 
পিসির, এস পজসপ 

প্রত্যেক উপকরণে ষদি স্বাত্লাভিমান তিরোহিত হইয়া, তৎুপরিবর্তে 

ব্রহ্মাত্ম-বৌধ উৎপন্ন হয়, তবে উৎকৃষ্ট লোক জয় করিতে পার! 

যায় । মন্ত্র ও স্তোত্রাদির উচ্চারণ করিতে মন ও বাক্য উভয়েরই 
সাহায্য আবশ্যক । বাকা,__প্রীণ-শক্তিরই অভিব্যক্তি । সেই 
প্রাণ-শক্তিই,__সমুদায় ইন্দ্রিয-শক্তির মূল*বীজ । আবার মন, 
চন্দ্রেরই বিকাশ ব। অভিব্যক্তি । মন ও বাক্য উভয়ই অধ্যাত্ম- 

পদার্থ ; ইহারা আধিদৈবিক শক্তিরই বিশেষ অভিব্যক্তি । যে 

শক্তি চন্দ্র, সূর্ধযাদিতে আলোক ও তাঁপরূপে ক্রিয়াশীল, _-সেই 
শক্তিই পরিণত হইয়৷ প্রাণী-দেহে মন ও বাক্-শক্তিরূপে অভিব্যক্ত 

হইয়। ক্রিয়। করিতেছে । আবার বাক্য,_অগ্নিরই অভিব্যক্তি । *% 
অতএব বাক্য ও মনে-__আধিদৈবিক শক্তি-পুঞ্জের এই রূপ ভাবনা 
করিলে, ক্রমে সকল পদার্থই যে এক ব্রহ্ম -শক্তি-সম্ভৃত এই বোধ 

* ন্দু্য্য, চন্দ্র ও অগ্নি-যথাক্রষে চক্ষু» মন ও বাগিক্রিয়ের দেবতা বা 

অভিব্যক্তিবীজ বলিয়! উল্লিখিত আছে । আলোক, তেজঃ প্রভৃতি সত্ব 
শক্তিরই বিকাশ; ইত্দিয়-গুলিও সান্বিক। হ্ৃর্যাচন্রাদিতে যে শক্তি 
আলোক,তেজঃ শ্রভৃতিরূপে অভিব্যক্ত,তাহাই পরে প্রাণী-দেহে ইক্জিয়-রূপে 

অভিথ্যক্ত | কোন কোন স্থলে চন্দ্রকে মনের দেবতা না বলিয়া, হুর্্যকে 

মনের দেবতা বলা! হইয়াছে । শক্তি, করণাকারে ও কার্্যাকারে অভিবাক্ত 

হয়। আশ্রয় ব্যতীত, শক্তি ক্রিয়া করিতে পারে না । প্রাণী-দেহই, ইন্জিয়াদি 
করণের আশ্রয় ; কুর্য্যচন্দ্রাদির স্থুলাংশই, তেজ£আলোকাদির আশ্রয় । 

“মনসোট্যোঃ শরীরং জ্যোতীরূপমসাবাদ্ত্য” ; “ৰাঁচ পৃথিবী শরীর, 

জ্যোতীরপময়মমিঃ”_-ইত্যাদি | শ্রতিতে এই কথাই পাওয! বার । 

ন্ 



৪০২ উপনিষদের উপদেশ । 

পরিপক্ক হইয়া যায়। এই ভাবে ভাবনা-শীল ব্যক্তি উত্তম লোকের 

অধিকারী হইয়া, ক্রমে মুক্তি লাভ করেন । এইরূপ প্রণালীতে 

ভাবনা করিতে শিখিলে;বিষয়-লিপ্ততা এবং আত্ম-ম্ুখার্থমাত্র-রূপে 

বিষয়াচ্ছন্নতা দূর হইয়া! যায়। তখন আর ব্রক্গশক্তি হইতে 
স্বতন্ত্র তাবে পদার্থাস্তরের দর্শন হইতে পারে না; দর্বব পদার্থ 

কেবল ব্রক্ম স্বরূপেরই পরিচায়করূপে প্রতীত হইতে থাকে । 
এইরূপ হইলেই মৃত্যুর হস্ত হইতে পবিত্রাণ লাভ করা যায়” ৷ 

৩। ভাগের পুনরায় প্রশ্ন ।-বাজ্ঞবন্ধ্য অশ্বলকে 

যাহা যাহা বলিলেন, আর্তভাগ মনোষোগ-সহকারে তৎ- 

সমস্ত শুনিয়া, পুনরার যাজ্ঞবন্থ্ের নিকট গিয়া বলি- 

লেন, “মহাশয় ! আমার আরও ,একটী বিষয় জিজ্ঞাস্য 

আছে; তাহার উত্তর জানিতে ইচ্ছা করি। আপনি 

ক শ্রুঠিতে এইরূপে, বিষয়ে, ইন্জিয়ে ও অস্তঃকরণে ব্রহ্মশক্তিদশন 

নানাস্থানে ও নানাভাবে উপদিষ্ট হইয়াছে? যক্তে ও যজ্ঞ-সাধন অগ্সিতে 

এবং মন্ত্রোচ্চারণ প্রভৃতিতেও এইদ্পে ত্রন্গ-শক্তযনুতব উপদিষ্ট দেখ! যাঁয়। 

উদ্গীথ-প্রকরণেও, যজ্তের অঙ্গ-ন্বরূপ প্রণবে ও সামাদি-গানে, পৃথিবী" 

সু্্যাদি-দৃষ্টি বিহিত হইয়াছে,__এই নকল স্থলে সমস্ত ক্রিয়াই আধিদৈবিক 
শক্তি-গুবিরই বিকাশরূপে ভাবনার উপদেশ দিয়া, ক্রমে ব্রদ্গ-্থরূপে প্রবেশ 
করিবার উপায় নিদ্দি্ হইয়াছে । দ্রব্যাত্মবক-যজ্ঞকে, ভাবনাত্বক-যঙ্জে 

পরিণত করিয়া! লওয়াই এ সকলের তাৎপর্য্য ৷ দেহের স্বাভাবিক ক্রিয়াতে 

অগ্নিহোআদি বন্ত দৃষ্টি করিবার যে সকল উপদেশ আছে, সেগুলি গ্রই 
ভাবলাস্বক বজ্জেরই অন্তর্গত। সকলের উদ্দেস্তাই এই । 



যাজ্বন্থ্য ও পণ্ডিত-মগুলী। ৪০৩ 
পিপিপি 

যে ধে ভাবে পরমাত্ম-দর্শনের কথা অশ্বলকে বলিতে ছিলেন, 

সেইভাবে বিশ্বস্থ তাবৎ-পদার্থে যিনি একাত্ম-দর্শন অভ্যাস করিতে 

পারেন,এরূপ সাধকের মৃত্যুর পর বাগাদি-গ্রহগুলি (ইন্দ্রিয়-গুলি) 

উদ্ধে উতক্রান্ভ হইয়! যায় কিনা”? যাঁজ্ঞবন্ধ্য বলিতে লাগিলেন,-- 

জীবের মৃত্যুর পর আদিত্যাদি দেবতা-শর্তি-গুলি, চক্ষুরাদি-ইন্দ্ি- 
ফের উপরে আর ক্রিয়া করেন নাঁ! জীবিতা বস্থায়, সূর্ধ্য-অগ্ন্যাদি 
পদার্থ-সকল,--চক্ষরাদি ইন্দ্রিয়ের সহায় হইয়া! পরস্পরে ক্ষিয়া 

ও প্রতিক্রিয়া! দ্বারা উপকার করিয়া থাকে । কিন্ত্ু মৃত্যুর পরে, 

ইঞ্জিয়-গুলি ক্রমে ক্রমে প্রাণে বিলীন হইয়া! যায়। প্রাণ-শ'ক্তও 

আত্মাতে বিলীন হয়। ধে সকল সাধকের অভেদ-বুদ্ধি জন্ম ২, 

অবিদ্যা-কাম-কম্মের ধ্বংস হয়; তাহাদের আর এই লীন ইন্দ্রিয়- 
গুলি পুনরায় সে ভাবে প্রবুদ্ধ হয় না; কেননা, অপিদ্যা- 

কামাদিই ত ইন্দ্রিয়-গুলিকে বিষয়ে দৃঢ়বন্ধ করিয়া! থাকে এবং 
বিষয়াবদ্ধতাই উহাদের পুনরুণ্ধানের হেতু হইয়া জাড়ায়। সে 
অবিদ্যা-কামনাদির উচ্ছেদ হওয়ায়, আর ইন্ড্রিয়-গুলি বিষয়ে 

জাগরূক হইতে পারে না । এরূপ সাধক, মৃত্যুর পরে, কেবল 

নাম-মাত্রাবশিষ্ট * হইয়! সর্ববলোকে ব্রন্ষের এই্বর্য্য দর্শনে নিমগ্ন 
রহেব, এবং ক্রমে মুক্তিলাত্ত করেন। কিন্তু যেসকল সাধকের 

এইরূপ পরমাত্-দর্শন সা অভ্যস্ত হয় নাই, _ষীহাদের অবিদ্যা- 

৯. তখন জারা, কেত্র, পুত্র শ্তৃতি পদার্থ কেবল নাম-মাত্রে পর্যা 
বলিত হয়; সে গুলিতে ব্রন্গ-দর্শন হইতে থাকে । আকৃতির (ূপবদ্-বন্তর ) 

সহিত সম্বন্ধ বলিত্বা এই নাঁম অনস্ত” ।-_-আনবগিরি 1 



৪০৪ উপনিষদের উপদেশ । 

কামাদির উচ্ছেদ হয় নাই,__-তাহাদের ইন্দ্রিয়-শক্তিগুলি পুনরায় 

বিষয়-যোগে প্রবুদ্ধ হইয়া উঠে”। আর্তভাগ জিজ্ঞাসা করিলেন, 

“অজ্ঞানী, অসম্যক্দর্শী পুরুষের স্বৃত্যুর পরে কিরূপে পুনরায় 
ইন্দ্রিয় ও দেহাদির পুনরুগুপত্তি হয়, তাহা ত বলিলেন না; এখন 

তাহাই আমাকে বলুন । কাহার দ্বারা 'বিলীন-ইন্ড্রিয়-গুলি পুনশ্চ 

বিষয়ে প্রেরিত হয় এই পুরুষের আত্মায় পুনরায় কিসের 

বলে বিষয়-বাসনা প্রবুদ্ধ হইয়া উঠে” ? যাজ্ঞবন্ধ্য,_সেই 
লোকপূর্ণ সভাস্থলে এ প্রশ্নের কোন উত্তর দিতে ইচ্ছা করিলেন 
ন। তখন তাহীরা একটী নির্জন স্থানে গিয়া, বিচার দ্বারা 

কম্্মকেই বিষয়-বাসনোদ্রেকের কারণ বলিয়া স্থির করিলেন। 

উত্পত্তিকাল হইতেই, ইন্ড্রিয়-গুলি বিষয়-তৃষ্তাবিশিষ্ট । এই 
তৃষ্ণা বা বিষয়-বাসন! দ্বারা প্রেরিত হুইয়াই জীব সংসারে ঘুরিয়া 

বেড়ীয়। বাঁসনা-প্রেরিত হইয়া, জীব কর্মের অনুষ্ঠান করে, 

তাহাই সংস্কীর-রূপে চিন্তে নিবন্ধ বহিয়া যায় । এই সংস্কীরই 

ভবিষ্যৎ-কর্্দের বীজ হইয়! দাড়ায় । পরমাত্মব-দর্শন না হইলে,__- 

বিষয়ে ব্রহ্ম-দর্শন অভ্যস্ত না হইলে,__সেই মংস্ষারের ধ্বংস হয় 

না। স্থতরাং এরূপ অজ্ঞানী জীব মৃত্যুর পরে পুনরাক্স সেই 
ংস্কার-বলে, বিষয়-বাসনারূপ জালে জড়িত হয়। অতএব 

কর্ম্ম-সংস্কীরই)__বিষয়াসক্তি এবং ইন্ড্রিয়াদির পুনরুদ্রেকের 

কারণ । যাজ্জবন্ধ্য, এইরূপ বিচার দ্বারা কম্মনকেই পুনরুণুপত্তির 

কারণ বলিয়। মীমাংসা করিয়! দিলেন। এই কর্্ম-বন্ধন থাকিলেই, 

জীব পুনঃ পুনঃ সর্ত্যলোকে যাতায়াত করিতে থাকে । বিশুদ্ধ 



যাজ্ভবস্থ্য ও পণ্ডিত-মগুলী। ৪০৫ 

ব্রক্ম-জ্ঞাঁন দ্বারা এই বন্ধন বিনষ্ট হইলে, সেই জীবকে আর 
কোথাও যাইতে হয় না । সর্বত্র ব্রহ্ম-দর্শন হইতে সেই জীব,__ 

উদ্মিমালা যেমন সমুদ্রে অবিভাগ প্রাপ্ত হয়, তন্রপ ব্রহ্ম-সাঁগরে 
লীন হইয়া অবস্থান করেন কক । 

৪1 উষস্তের প্রশ্ন ।-_উষস্ত নামক আর এক পণ্ডিত, 

ষাজ্ভবক্ধ্যের নিকট অগ্রসর হইয়। জিজ্ঞাসা করিলেন,-_-*মহ1- 

শয়! মুখ্য ব্রন্মের স্বরূপ আপনি অবগত আছেন কি? নাঁম- 

রূপাদি বিবিধ বিকার হইতে আত্মা! কি পৃথক বস্তু? যদি আত্ম! 

নাম-রূপাদি বিকারের অতীত হন, তবে তীহার স্বরূপ কি ?” 
যাঁজ্ঞবন্ধ্য বলিলেন,_-”এই স্থুলদেহের মধ্যে ইন্দ্রিয়"শক্তিময় সৃক্ষম 
একটা দেহ আছে। মুখ্য-আত্মা সেই সুন্ষমদেহেরও অতীত 

এবং সেই আত্মা ঘবারাই এই ,সুক্মমদেহ বা মন-প্রাণ-ইন্দ্রিয়াদি 

চালিত বা কার্যক্ষম হইয়া থাকে । যে আত্তম-চৈতন্যের অবস্থিতি- 
হেতু, দেহে ইন্ড্রিয়াদির চেষ্টা! হয়, তাহাই মুখ্য আত্মা | ইন্দ্িয়- 
প্রাণাদি সকলই জড়-শক্তি । চেতনের প্রেরণা-ব্যতীত, জড় স্বয়ং 

ক্রিয়াশীল হইতে পারে না। আত্ম-চৈতন্য১--এই সকল জড়- 

বিগ 

হল 

ক মুক্তি,_কর্দ্ের ফল নহে; উহা জ্ঞান-দ্বারাই লব্ধ হয়। এস্কলে 
ভাষ্যকাবু একটী এতদ্থিষয়ক বিচার নিবদ্ধ করিয়াছেন । আমরা এই 

স্থলের ও অন্তস্থলের এই কর্শ-কাণ্ডাঝ্মক বিচারাংশ “অবতরণিকার” 

আলোচনা করিয়াছি। পাঠক নেই শ্থলেই ভাষ্যের মর্ম বুঝিতে 
পারিবেন। 



৪০৬ উপনিষদের উপদেশ। 

শক্তি হইতে নিতান্ত বিলক্ষণ পদার্থ এবং আতা-চৈভন্তিীর্দীই 

এই সকল ইন্দ্রিয-শক্তি চালিত ও স্ব স্ব ক্রিয়া নির্ববাহে সমর্থ হয় । 

ইহাই ব্রন্গের মুখ্য-হ্বরূপ * 1 এই সকল ইন্দ্রিয়াদির ক্রয়! 

হইতেই ব্রহ্ম শক্তির লঙ্গণ নিদ্ধীরণ করা যায় ; নতুবা সর্ববাতীত 

ব্রক্মকে জানিবার অন্য কোন উপায় নাই। ইন্দ্রিয়াদি জড়শক্তি- 

গুলি সমস্তই দৃশ্য-পদার্থ। আত্মা, এই সকল দৃশ্ট-পদার্থের ভ্রষ্ী 
বা সাক্ষীরূপে নিত্য বর্তমান । যিনি স্বয়ং প্রষ্টী বা জ্হাতা, 

সাহাকে সাক্ষাত সম্বন্ধে জানিতে গেলেই, তিনিও দৃশ্য বা জেয় 
হইয়া পড়েন । কিন্তু যিনি ভ্রাতা, তিনি ত জ্ঞ্েয় হইতে পারেন 

না। অতএব তিনি নিত্য প্রষ্টা-রূপেই অবস্থিত। দৃষ্টি- 
শক্তি ছুই প্রকার। এক-__আত্মার দৃষ্টিশক্তি ; ইহা নিত্য ; 
অপর-_-চক্ষুর দৃষ্টিশক্তি ; ইহা অনিত্য। চক্ষুর এই দৃষ্টিশক্তি বা 

দর্শন-ক্রি অনিত্য । বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ হুইবা মাত্র, বিষয় 
দ্বার! চক্ষুরাদির ক্রিয়। উদ্রিক্ত হয় এবং তঅস্তঃকরণ চক্ষুর এই 
উদ্রিক্ত ক্রিয়ার সহিত সংযুক্ত হুইয়া বিষয়াকার ধারণ করে। 
অতএব, বূপাদি-_অস্তঃকরণেরই বিষয়োপরপ্রিত বৃত্তি বা আকার" 

বিশেষ । স্ুরাং ইহা, বিষয় চলিয়া গেলে থাকে না। কিন্তু 

আত্ম-চৈতন্যের দৃষ্টিশক্তি এরূপ নহে। ইহা নিত্য, প্রকাশ- 
ব্বরূপ। ইহা নিত্য একরপ ;--ইহা চক্ষুরাদির দর্শন-ক্রিয়ার 

* “নহি চেঙগনাবদনধিঠি তন্ত প্রাণনাদিচেষ্ট! বিদ্য্ডে। ..তম্মাৎ 

সোহস্তি কার্ধাকরণ-সংঘা ত-বিলক্গণো! বশ্টেষ্টক্নতি” ।--ভাঁষ্য। 



যাজ্ঞবন্া ও পশ্ডিত-মগুলী। ৪৭ 

অনুগত রূপে প্রতীত হইয়া! থাকে *। এইরূপে, এই নিত্য- 
শক্তিই, দর্শনের দর্শন, শ্রবণের শ্রবণ, বুদ্ধির বুদ্ধি ও প্রাণের 

প্রাণ বলিয়৷ কথিত হয়। নিত্য প্রকাশ-স্বভাব আত্ম-চৈতন্য না 
থাকিলে, প্রাণাদি-শক্তি ক্রিয়াশীল হইতে ্লীরিত না! । ইক্জ্িয়- 

প্রাণাদি, এই চৈতন্যের ক্রিয়ার দ্বার। ইনি সমুদয় ইন্দ্রিয় 

ক্রিয়ার,_অবিকারী, নিতা কারণ । এই নিত্য কারণ-শক্তির 

কোন বিক্রিয়া বা বৈলক্ষণ্য হয় না ণ'। সমুদয় ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া, 
--এই নিত্য-শক্তি দ্বারাই ব্যাপ্ত রহিয়াছে । এই নিত্য-শক্তিই 

আত্মার স্বরূপ । সর্বৰ পদার্থের অভ্যস্তরবর্তী এই নিত্য-আত্মা 
অবিনাশী; আর সকলই বিনাশী। ইহাই মুখ্য আত্মার 
স্বরূপ টি চি 

৫1 কহোলের প্রশ্ন ।_-উষস্ত প্রতিনিব্ত্ত হইলে, সেই 

সভায় সমবেত. পণ্ডিত-মণ্ডলীর' মধ্যে কহোল নামক একজন 
পণ্ডিত, যাজ্ঞবন্ধ্যের নিকটে উপস্থিত হইয়। জিড্ভাস! করিলেন, 

“মহাশয়! আপনি এইমাত্র উষস্তের নিকটে ইন্দ্রিয়াদি বিকারের 

অতীত, অথচ ইন্ড্রিয়াদি-ক্রিয়ার কারণ-র্ূপে যে আত্ম-চৈতন্যের 

* “সা ( নিত্যা-দৃষ্টি বিনা উপাধিভূতয়া দৃষ্্া টি ব্যপ- 
দিম্তুতে 1” 

সুতরাং আত্মা যে সাধারণ নী রিিনানি সির 

বুঝা যাইতেছে । | 

+ "আত্মনো 'নিত্যত্বমুপপদাতে বিক্রিয়াভাবে । বিক্রিয়াবচ্চ নিত্য, 

মিডিচ বিপ্রতিসিদ্ধম্*-_ভাষ্যকার । 



৪০৮ উপনিষদের উপদেশ । 

স্বরূপ ব্যাখ্যা করিলেন, জিজ্ভাসা করি,এই ইন্দ্রিয়াদি বিকারাতীত 

আতা কি নাম-রূপাি সংসার-ধন্মেরও অতীত ? এই আত্মাকে 

জানিতে পারিলে কি শৌক-মোহাদির অতীত হইতে পার! যায় ? 

এবং তাহা হইলে কি উপায়েই বা শোক-মোহাদির হাত হইতে 

পরিত্রাণ পাওয়া বায়? আপনি কি তাহা অবগত আছেন ?” 

যাজ্বন্ধ্য, কহোলের কথা শুনিয়া বলিতে লাগিলেন, *মহা" 

শয়। যেআত্মার কথা আমি বলিয়াছি, তাহাই নাঁম-রূপাদি 

সমুদয় বিকারের অতীত,অথচ নাম-রূপাদি সমুদয়ই, সেই চৈতন্- 

শক্তি হইতেই অভিব্যক্ত হইয়াছে । নাম-রূপাদি কোন উপাঁ- 

ধির সহিতই আত্মার বাস্তবিক সংসর্গ নাই ; আত্মা সর্বেবোপাধি- 
বর্জিত ও সর্ববাতীত বস্ত্র । আকাশের যেমন রূপ ও বর্ণ নাই, 

আত্মারও তত্রপ ক্ষুধা, তৃষগ, স্থখ-ছুঃখ, শোক-মোহ, অথবা জরা- 

মৃত্যু নাই। দেহ ও অন্তঃকরণের সহিত সম্পর্ক-বশতঃই, 

আত্মাকেও সেই সেই উপাধি-বিশিষ্ট বলিয়া মনে হয়। বিকারের 

সঙ্গে সঙ্গে, তাহার ষে নিত্য, অবিকৃত স্বরূপ বর্তমান আছে,_ 

সে কথা আমরা ভুলিয়া! যাই। পরকীয় ধন্মের আরোপ করিয়! 

যেমন আমরা ভ্রম-বশতঃ রজ্জু, শুক্তি ও আকাশকে- যথাক্রমে 

সর্প, রজত ও মলিন-আকাশ বলিয়া_ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র, এক একটা 

পদার্থাস্তর বলিয়া, মনে করিয়া লই; সর্ববাতীত আত্মাকেও 

আমরা ভ্রম-বশতঃ, ক্ষুধা-ভূফা ও শোক-ছুঃখাকুল বলিয়৷ মনে 
করি। ফেন-বুঘ্দাদি যেমন সমুদ্-জল হইতে পৃথক্ বস্ত্র নহে, 

ঘট-শরাবাদি যেমন স্ৃতিকা হইতে ভিন্ন পদার্থ নহে; ভঙ্গ 
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নাম-রূপাত্ক বিবিধ বিকারী পদার্থ সকল, সেই অছিতীয় 

ব্রহ্ম-বস্ত হইতে পৃথক নহে; অথচ আমর! উহাদিগকে 
পৃথক বন্তৃস্তর-রূপেই গ্রহণ করিয়া থাকি | অবিদ্যার 
এমনই প্রবল পরাক্রম । প্রকৃত ব্রক্ম*বিজ্ঞান জন্মিলে, এই 

মহাজম ঘুচিয়া যায় ণ। তখন কাহারই, ব্রহ্ম-শক্তি-নিরপেক্ষ 

স্বাধীন-সত্তার বোধ থাকে না। মন শরীরে অবস্থিত । কাম- 

শোঁকাদি সেই মনে অবস্থিত । কোন অভিলধিত বিষয়-প্রাপ্তির 

* “পরমীর্ঘদৃষ্ট্যা পরমাত্মত্তত্বাৎ অন্তত্বেন নিরূপ্যমানে নাম্রূপে সুধীদি- 
বিকারবৎ বন্তস্তরে বস্তুতে! ন স্তঃ, সলিলফেনঘটাদ্বিকারবদেব 1 স্বাভা- 

বিক্যা অবিদ্যয়া নামরূপোপ্ী ধিদৃষ্টিরেব ভবতি স্বাতাবিকী, তদা সর্ধ্বোহয়ং 

বন্বস্তরাস্তিত্বব্যবহারোহস্তি। নহি পরমার্থাবধারণ-নিষ্ঠীয়াং বন্ধস্তরাস্তিত্বং 
প্রতিপদ্যামহে।” পাঠক দেখুন, কেমন সুস্পষ্ট কথা । তথাপি লোকে 
না! বুঝিয়া শঙ্করকে “মীয়াবাদীর দোষারোপ করে [! 

1 পাঠক ভাষাকারের এই সকল দৃষ্টান্তের অর্থ বিশেষরূপে বুঝিয়া 
দেখিবেন। তাহার “অদবৈত-বাদ'বুঝিতে হইলে” এই দৃষ্টান্ত-গুলি ভুলিলে 
চলিবে না । তিনি জগতের পদার্থরাশিকে উড়াইয়া দেন নাই ৷ তাহার 

অদ্বৈত-বাদ সেরূপ নহে । কারণ-সত্তা বাতীত কার্ষোর স্বতন্ত্র সত্তা! নাই । ব্রহ্ম 
এ জগতের কারণ। সুতরাং জগতের কোন বস্তরই ব্রহ্ম-সত্বা ব্যতীত স্তন 

সত! নাই। ব্রহ্গ-সত্তাকে ছাড়িয! দিয়া, পদার্থ গুলিকে এক একটা শ্যতন্ 
স্বতন্ত্র স্বাধীন পদার্থ বলিয়া! ধরিয়া লওয়াই “অবিদ্য1 । এই অবিদ্যা চলিয়। 

গেলে, কোন পদার্থকেই স্বতন্ত্র স্বাধীন বলিয়া যনে করিতে পারা যাক্ব'ন! 

শঙ্ষরের অদ্বৈত-বাদের টিটি হিরা গার গার 

ঘৌষ দেয় । 



৪, উপনিষদের উপদেশ । 
রসি 

জন্য চিস্তা করিলে, মনের ষে অরতি-__অস্বাস্থ্য--শোক-_ 

উপস্থিত হয়, তদ্বারাই কামনা পুষ্ট হইতে থাকে । সমুদ্রে 
যেমন উত্মি-মাল! নিয়ত উত্থিত হইতেছে, অন্তঃকরণেও তজ্জপ 

কামাদি নিয়ত উশ্খিত হইতেছে । - এই কামাদি কেহই আত্মার 

ধর্ম নহে; ইহারা অন্তঃকরণেরই ধশ্ম। এইবূপ জর-ম্ত্যু, 
শরীরের ধর্ম, এবং ক্ষুধা-তৃষ্ণা-_প্রাণের ধর্ম; ইহার! আত্মার 

ধন্ম নহে। এই কাম, সুখ, দুঃখ, জরা, মৃত্যু প্রভৃতি 

অতি চঞ্চল; নিয়ত আসিতেছে ও যাইতেছে । ইহার! 

সমুত্র-বীচির ম্যায় অতীব চপল । আকাশ যেমন প্রকৃত- 

পক্ষে মালিন্যাদি-ধর্্ম-বিবডিদ্ত 7 ব্রহ্ধও ত্রপ প্রকৃত-পক্ষে 
অন্তঃকরণের এই চপল শোক-মোহাদি-ধন্ দ্বারা স্পৃন্ট নহেন; 
-িনি একথ। স্ত্রনিশ্চিত রূপে ধারণা করিতে পারিয়াছেন, 

তাহার আর পদার্থান্তরের অভিলাষ থাকে না| একমাত্র আত্মাই 
তাহার অভিলাষের বসন্ত হইয়া উঠে; কেনন! তীহার চক্ষে 
আত্মাতিরিক্ত বস্তুর সত্তা থাকে না ; তিনি সকল পদার্থকে ত্রহ্ম- 

স্বরূপের পরিচায়ক-রূপেই গ্রহণ করিতে থাকেন। পুঞজ্জাভিলাষে, 

ধনাভিলাবে, ন্বর্গাদি লোকাভিলাষে, ইহার চিত্ত প্রধাবিত হয় 

না। পুজ্র-জায়াদি নিখিল পদার্থ আত্মার সত্তাতে সত্তাবান্ ; 
অতএব তাহার নিকটে এ সকলের ব্রঙ্মাতিরিক্ত পার্থক্য-বোধ 

তিরোহিত হুইয়া যায় *। আত্মার সম্ত1'ও শক্তিতেই,_-সকলের_ 

* ভাষ্যকার এস্থলে ইহাও বলিয়াছেন যে অস্থৈত ও দ্বৈত-বোধে 
কোন বিরোধ নাই। কেননা, যাহারা অক্ঞানী কেবল তাহাদেরই পক্ষে 
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সত! ও ক্রিয়া; আত্মার প্রয়োজনার্,--সকল অবস্থিত ; কেহই 

আত্মা হইতে ভিন্ন নহে,-এই বোধ দৃঢ়ীকৃত হইলে, সমস্ত 

বিশেষ বিশেষ অভিলাষ এক ব্রঙ্গীভিলাষেরই অন্তভূক্ত হইয়া 
পড়ে । তখন তাহাকে আত্ম-কাম বল] যাইতে পারে । 

ব্রক্ষজ্ঞ ব্যক্তি এইরূপে সাংসারিক সমুদ্দায় অভিলাষকে. 

ব্রক্জীভিলাবে পরিবর্তিত করিয়া লইবেন। আত্ম-প্রাপ্তি যাহার 
উদ্দেশ্য নহে এরূপ সমুদয় প্রববত্ভি ও কর্ম পরিহ্যাগ করতঃ 
নিয়ত ব্রহ্ম-পদার্থের অনুসন্ধান করিবেন। সর্বব-পদার্থে, সর্বব- 

স্থলে, সর্বব-কর্ম্মে ও সর্বব-ভাবে কেবল-মাত্র ব্রহ্ম-পদার্থের অনু- 

সন্ধান করিতে করিতে, ব্রন্ষ-সত্তা হইতে “স্বতন্ত্র বলিয়া আর 

কোন পদার্থের বোধ থাকিবে না। এইরূপে, দৃঢ়তার সহিত, 
জ্ঞান ও বলের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া, ব্রহ্ম-বিদ্যা অভ্যাস করিতে 

হয়। জ্ঞান ও বল বিহীন, মুঢ়'নর-গণ বিষয়-মদে আচ্ছন্ন থাকে । 
তাহাদের ইন্ড্রিয়-বর্গও তাহাদিগকে তুচ্ছবিষয়-সমুহে নিযুক্ত 

করিয়া রাখে । জ্ঞান-হীন ও বলহীন ব্যক্তি কদাপি ত্রহ্ধ-লাভে, 

কৃতার্থ হইতে পারে ন1। 

ব্র্ধ--জ্ঞান-স্বরূপ, শক্তি-স্বরূপ, আনন্দ-স্বরূপ । সংসারের 

যাবতীয় পদার্থ সেই এক ব্রক্ষ-শক্তিরই বিকাশ । যাবতীয় 

ভেদবুদ্ধি। কিন্তু জ্ঞানীর পক্ষে সর্বত্র এক ত্রহ্মসতার বোধ 
এবং কোন বস্তরই ব্রক্গ-সত্তা হইতে স্বতন্ত্রতীর বোধ থাকে না। 

স্থতরাঁং সাংসারিক ব্যবস্থার উড়িয়া যাইতেছে না। পভ্ঞানাজ্ঞানে অপেক্ষ্য 

সর্বঃ মংব্যবহারঃ শান্্ীয়ো লৌকিকশ্চ। অতে! ন কাঁচন বিরোধাশস্ক1” ॥ 



৪১২ উপনিষদের উপদেশ । 

পদ্দার্থই সেই অখণ্ড চিৎশক্তির বলে অভিব্যস্ত হুয়া, তাহারই 

পরিচয় দিবার জন্য বর্তমান রহিয়াছে । সংসারে, প্রকৃতি-সংসর্গে 

আত্মায় বতকিছু খণ্ড, খণ্ড জ্ঞান দেখা যাইতেছে, তশুসমস্তই সেই 

এক অথগ্ ব্রহ্ম-জ্ভানেরই অস্তভূক্ত। আবার এক অখণ্ড 
্রক্ষানন্দই, সাংসারিক নানাপ্রকার সখ, হর্ষ, দৈন্য, আমোদ, 

সৌন্দর্য্যাদিরূপে অভিব্যক্ত রহিয়াছে । খগ্ড-বস্তরতে এই ভাবে 
অখণ্ডের ধারণা করিতে করিতে ক্রমে ব্রহ্ম-বিদ্যা দৃট়ীভূত হইতে 
থাকে । এই বিদ্যা পরিপক্ক হইলে, আর কাহারই পৃথক সত্তার 
বোধ থাকে না। তখন জগতের ছবি পরিবন্তিত আকার ধারণ 

করে। যাবতীয় পদার্থ ই, সেই ব্রহ্ম -স্বর্ূপেরই বিকাশ করিতেছে 

বলিয়া তখন বোধ জন্মে। এইরূপ ধারণ! দৃট়ীভূত হইলে, 

তন্বদশী ব্যক্তি কি প্রকারে আর ব্রহ্মাতিরিক্ত বিষয়ের জন্য 
অভিলাধ করিবেন ? তীহার নির্মল অস্তঃকরণে তখন সমুদয়ই 
ব্রহ্ষভৃত হইয়া বায় । এরূপ ব্যক্তিকে, বিষয়-সমুহ আর আকর্ষণ 

করিতে পারে না। ইহাই প্রকৃত বল, ইহাই প্রকৃত পাগ্ডিত্য। 

এই বল ও পাগ্িত্যের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া, ব্রক্ষজ্ঞ ব্যক্তি 

মৌনভাবে * অবস্থান করিবেন। এইরূপ জ্ঞান জন্মিলেই মনুষ্য 

“৭ আর্তি এই বঙ্পকে প্বাল্য” শব্ষে নির্দেশ করিয়াছেন । বুদ্ধির 

হারা সর্বত্র রন্ন-দৃষ্টির নাম “বাল্য” 1 বেদাস্ত-বাক্যের তাৎপধ্যাব্ধারণকে 
প্পাণ্তিত্য* বলে । সর্বত্র মনের দ্বার! ক্রঙ্গ-স্বরূপের অস্ুসন্ধীনের নাম 
“মৌন” | অতএব বাল্য, পাণ্ডিত্য ও মৌন এই তিনের অবলঙ্থনে 
রন্জবিদ্যানুশীলন উপদিষ্ট হইয়াছে / 
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কৃতার্থ হয়” । যাজ্ঝবহ্থ্যের গুর-গম্তীর কথা ও উপদেশ শ্রবণ 

করিয়া, কহোল বিশ্মিত-চিত্তে উপদিষ্ট বিষয়-গুলি পুনঃ পুনঃ 
চিন্তা করিতে করিতে, সভা-স্থলে স্বীয় আসনে উপবিষ্ট 

রি ৃ 

এই আখ্যায়িকার এই স্থলে আমাদের কিছু বক্তব্য আছে । এই স্থলের 

ও ইহারই পুর্ধববন্তী গল্পের ভাষ্য করিতে গিয়া, শঙ্করাচার্ধ্য সমুদয় ক্রিয়া- 
ত্যাগের ব্যবস্থা করিয়াছেন। প্রকৃত ত্রহ্ষ-বিভ্ঞান যখন পূর্ণ-রূপে 
জস্মিয়! যায়, তখন কোন ক্রিয়ারই আবশ্তকত! থাকে না; তখন মন্থষ্য 
ক্রিয়া-শৃন্ত হইয়! অবস্থান করিবেন। সর্ধবিধ অভিলাষ, সর্ববিধ 
কন্দম এবং কর্মের যত কিছু সাঁধন,_-প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞানীর পক্ষে 

এসকলই বর্জনীয় । শঙ্থুরাচার্যের এইসকল কথার প্রর্কৃত তাৎপর্য্য 

নির্যয় করা আবশ্তক। আমর! মূলে ভাষোর যে অনুবাদ ও মন্ধ 

দিয়াছি, তাহা হইতেই কথাটা পরিস্ফুট হইয়াছে, মনে করি। 

তথাপি এ স্থলেও শঙ্করাচার্্যের তাৎপর্য্য সংক্ষেপে উল্লেখ করিব । ক্রহ্ধ- 

সাধকের ছুইটা অবস্থা! শন্নরাচাধ্য নির্দেশ করিয়াছেন | প্রথম সাধনাবস্থা 

দ্বিতীয় ..জিদ্ধাবস্থা। সাধনাবস্থায় কর্দের স্থান আছে । এ অবস্থায় 
শম-দমাদি,ইন্জিয়-দংযম,সত্যাচরণ প্রভৃতি এবং সর্বদা ধ্যান-ধারণা উপদিষ্ট 

আছে। এ অবস্থায় উপাসন! একটা প্রধান কর্তব্য বলিয়! উক্ত হইয়াছে । 
কিন্তু কাম্য-কন্ম্বের পরিহার-উদ্দেশ্তে সনির্বন্ধ উপদেশ বারংবার উক্ত 
আছে। যে কর্ম ও সাধনের লক্ষ্য ব্রন্ধাতিরিক্ত কোন স্বতন্ত্র ফল-প্রান্তি--- 

অর্থাৎ পুজ-পণশ্ু-বিত্ ও স্বর্গাদিলাভ যাহার উদ্দেস্ত,--তাদৃশ কর্ম বর্জনীয় । 
কেন না, ইহা সর্বত্র ব্রহ্ম দর্শনের প্রতিকূল। কর্ম ও সাধন মানের 
একমাত্র সেই এক, অদ্বিতীর, ব্র্গ-প্রান্তি লক্ষ্য হওয়! বিধেয়, এবখা 
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মহাত্ম। শঙ্চর বারংবার বলিয়। দিয়াছেন । যাহাতে ত্রঙ্গাতিরিস্ত পর্দার্থ।- 

স্তরের উদ্দেশ্যে অভিলাষ ও কর্ম না করা হয়,--এই জন্ত আধ্যাত্মিক ও 

আধিভৌতিক পদার্থগুলিকে, আধিটৈবিক-শভ্তিরই বিকাশ বলিয়। 

গ্রহণের উপদেশ আছে; এবং সেই আধিদৈবিক শক্তি-গুলি এক বিশ্ব- 

ব্যাপ্ত প্রাণশক্তিরই অভিবৃক্তি ,--এবং প্রাণ-শক্তিই ব্রহ্ম-শক্তি,_ একথা 
কীর্ডিত হইয়াছে । এ সকলেরই উদ্ষেশ্য--বিষয়মাত্রেই ত্রহ্গ-দর্শন | 

এই জন্তই, দ্রব্যাত্মক যড্ঞ-গুলিকে ভাবনাময় বজ্ছে পরিবর্তিত করিবার 
উপদেশও দৃষ্ট হয় ।* ইহারও ফল,--সকল ক্রিয়ায় ব্রহ্ম-দর্শন। ইহা 
বলিতে গিয়! শ্রুতি, বন্ডের সাঁধন-গুলিকে, আধিদৈৰিক শক্তিরই অভি- 

ব্যক্তিরূপে গ্রহণ করিবার উপদেশ দিয়াছেন । ইহাই শ্রুতির উদশীথ- 

সামাদিতে পৃথিব্যগ্্যাদিদৃষ্টির উপদেশ । আবার দৈহিক শ্বাভাবিক ক্রিয়া- 
খুলিতেও এই জন্তই যন্ত-দর্শন উপদিষ্ট হইয়াছে 11 সব্ধপ্রকার ক্রিয়ায় 
বৃষ্টি দু করিয়া! লয়াই, এ সকল উপদেশের উদ্দেশ্য । এইরূপে, 
সর্ব-পদ্দার্থে এবং সর্ব-ক্রিয়ায় ব্রহ্ম দর্শন এবং উপাসন!-ধ্যানাদি নিত্য- 

কর্ধের অনুষ্ঠান সাধকের পক্ষে কর্তব্য বলিয়া উপরদিষ্ট হইয়াছে । এত- 
স্বারা সর্ধ্-পদার্থের পরিত্যাগ ও সর্ববকর্ম্ের বঙ্জন আসিতেছে না, পাঠক 

অবশ্তই তাহ! বুঝিতে পারিয়াছেন ৷ এইরূপ অনুষ্ঠান করিতে করিতে চিত্ত 

বিশুদ্ধ হইয়া, যখন সাধকের ব্রহ্ম ভান ফুটিয়া উঠিল, তখনই তিনি সিদ্ধা- : 

* আবার, ভ্রব্যাত্মক বজ্ঞ-গুলিকে দেবতা ও শ্বর্গ-ফলোদ্দেশে করিতে 

নিষেধ করিয়া, ব্রহ্ম-প্রাণ্ডি-উদ্দেশেই করিবার ব্যবস্থা আছে। 

1 তবেই যজ্ত কদাপি ব্রহ্মজ্ঞানের বিরোধী হইতেছে না, পাঠক 

ইহাও দেখিবেন। 79801 45059৩7) প্রণীত “12181105008 61 ঠ৩ 

0 0811555” শ্রস্থে এ বিষয়ে ভ্রাস্ত-সিদ্ধান্ত কর হইয়াছে । 
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বন্থায় আরোহণ করিলেন । শস্করাচার্ধ্য, সাধনাবস্থার নাঁম রাখিয়াছেন 

“বিবিদ্বিষা” এবং সিদ্ধাবস্থার নাম রাঁখিয়াছেন “বিদ্বৎ-সন্গ্যাস” | সিদ্ধাব- 

স্থাটা ব্রহ্গ-জ্ঞানের পরিপক্ক অবস্থা । এ অবস্থায় সর্ধ-পদার্থে ও সকল- 

ক্রিয়ায় ব্রহ্ম-দর্শন দৃঢ় হইয়া গিয়া, পদার্থাস্তরের ব্রহ্-নিরপেক্ষ স্বাধীন সতা 
ও ক্রিয়া তিরোহিত হইয়াছে । নিজের জন্কু এখন আর ত্ন্বক্রব্যক্তির 
কোন ক্রিয়া থাকিতে পারে না*। তবে জগতের মঙ্গলার্থ কর্ম করা 

যাইতে পারে; কিন্ত জগতের স্বাতন্্য-বোধও. তখন তাহার. তিরোহিত ? 

সকলই ব্রহ্ম এই ধারণা দৃটীভুত। ইহাই.জীবস্মুক্তি। মৃত্যুর রা 

এনরপ ব্রন্গজ্ঞ ব্যক্তি ব্রন্মেই একীভাব প্রা্ধ হন। ইহাই শ্রুতি ও 

কারের প্রকৃত অভিপ্রায় । এই গভীর তথ্য-সন্বন্ধে অবতরণিকায় ও 

চনা করা গিয়াছে; এ স্থলে আর অধিক বলিবার আঁবশ্তকতা নাই। 

৬। গাগীর প্রশ্থু।_-এইরূপে সভাস্থ কোন পণ্ডিতই 
যাঁজ্ভবন্থ্যকে নিরুত্তর করিতে পারিলেন না । এই সময়ে ভারত- 

বধ ব্রক্ম-বিদ্যায় জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল। সে 

সময়ে সমাজে, বিদুষী রমণীগণও ত্র্ষ-বিদ্যায় প্রকৃষ্টরূপ পার. 

দর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন । মহিলাগণও তখন প্রকাশ্য সভায়, 

দিগ্দিগস্তর বিশ্রুত-কীর্তি ব্রহ্ম-বিদ পণ্ডিত-বর্গের সঙ্গে ব্রজ্ম- 

বিষয়ক তত্ব সকলের আলোচনায় যোগ দিতেন, অনেক কণ্টিন 
তস্থবের মীমাংস। করিতেন এবং অনেক বিদ্বান পুরুষ অপেক্গাও এই 
সকল রমণীর জ্ঞান ও বুদ্ধি তীক্ষতর এবং চিত্ত বিশুদ্ধতর ছিল।, 

**এইরূপ পরিপক জ্ঞানের সঙ্গেই, লকাম বজ্ঞাদি-কর্তের বিরোধ, 
শহ্বরাচাধ্য বলিমাছেন | 
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হায়! আমাদের সেই দিন কোথায় অন্তহিত হইয়াছে ? ক্রক্ষ- 
বিদ্যা ত দুরের কথা, রমশীকুলের পক্ষে ষে লৌকিক-বিস্ভারই 
প্রয়োজন আছে এবিষয়েও আমরা সন্দেহ করিতে আরম্ত 

করিয়াছি !! হা ! ছুরদৃষ্ট ! !! 
কহোলের আসন "পরিগ্রহ করিবার পর, বচকু,র দুহিতা 

গাী না্পী একটা মনম্িনী রমণী, যাঁজ্ঞবক্ষের জল্মুখে 
বিনীত-ভাবে অগ্রসর হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, - মহাশয় ! 

কার্যয-কারণের নিয়মানুসারে দেখিতে পাওয়া যায় যে, যাহা স্ুল 

ও পরিচ্ছিন্ন, তাহা তদপেক্ষা সৃন্ষম ও ব্যাপক কারণের দ্বারা 

পরিব্যাপ্ত । এই প্রসিদ্ধ নিয়মের অনুসরণ করিলে আমরা 

বুঝিতে পারি যে, পার্থিব স্থুল পদার্থ সকল উহার কারণীভূত 

জলীয় পরমাণু দ্বারা ওত-প্রোত ভাবে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে *%*। 
জল তস্ুল ও পরিচ্ছিন্ন ; স্থতরাং এই জলও কোন, কিছুতে 

অবশ্যই ওত-প্রোত-ভাবে অবস্থিত আছে । মহাশয়! কোন্ 

উপাদান জলকে ব্যাপিয়া। আছে তাহা আমাকে বলুন এবং 

তাহাই বা আবার কাহার দ্বারা ওত-প্রোত-ভাবে ব্যাপ্ত আছে, 

তাহাও বলিয়া দিতে হইবে 1৮ 

যাজ্ঞবন্্য দেখিলেন, গার্গী বড়ই সৃষ্ষতত্ব-বিষয়ক প্রশ্জ 
উত্বাপন করিয়াছেন । মনে মনে গার্গীর উপরে বড়ই শ্রীত 
* পার্থিব, জলীয়, বায়বীয়, তৈজস প্রভৃতি পচ উপাদানের অর্থ 
কি, তাহ! অবতরণিকায় বলা হইয়াছে । “পার্থিৰং ধাতুজীতম্অস্ভিঃ সর্ব- 
তোব্যাপ্তং অন্তথ! সক্ভু-মুষ্টিবৎ বিশীর্য্যেত”-_ভাব্য। 

০০ 



যাজ্বন্ধ্য ও পগ্ডিত-মগুলী। ৪৯৭ 

হইয়া, যাঁজ্জবঙ্ক্য বলিতে লাগিলেন, গগার্গি! মনোযোগ দিয়া 
আমার উত্তর শ্রবণ কর। আমি তোমাকে সকল তত্বই বুঝাইয়া 
দিতেছি। তুমি কার্য্য-কারণ-প্রক্রিয়ার যেরূপ প্রণালীর কথা 
বলিলে, তাহাই ঠিক । কার্য্ের কারণাতিরিক্ত ভাবে স্বাধীন-সত্৷ 

খাকিতে পারে না । কারণ হ্বারাই কার্ধ্য ব্যাপূত থাকে *। তুমি 

ঘে রসাত্মক জলের কথা বলিলে, বায়ুই উহার কারণ । অগ্নি 

হইতেই জলীয় উপাদান অভিব্যক্ত হইয়াছে ; কিন্তু তথাপি 
আমি বে “জল, বায়ু-দ্বারই ওত-প্রোত রহিয়াছে বলিলাম, ইহার 

অভিপ্রায় এই যে,__অগ্রি.কাষ্ঠাদি পার্ধিব ব৷ জলীয় ধাতুর সংসর্গ- 
ব্যতীত স্বতন্ত্রূপে আত্ম-বিকাশ করিতে পারে না; কিন্তু বায়ু, 
আত্ম-প্রকাশের জন্যঃ জলাদি অন্য কোন ভূতের অপেক্ষা রাখে 

না1। আবার দেখ, জল যেমন বায়ু-ছারা ওত-প্রোত ভাবে 

পরিব্যাপ্ত; তত্রপ বায়ু, অস্তরীক্ষ-লোক দ্বারা ওত-প্রোত ভাবে 
ব্যাপ্ত রহিয়াছে। অস্তরীক্ষাদি লোক সকল, এই পঞ্চ-ভূতাত্থ্বক 
উপাদানেরই পরস্পর মিশ্রণ-জাত অবস্থা বিশেষ । এই উপাদান 
ব্যতিরেকে, এই সকল লোকের স্বতন্ত্র-ভাবে অস্তিত্ব সিদ্ধ হয় না! 

খত 

* ব্যাঞ্চি তিন প্রকার! বাহ! কাঁধ্য, তাঁচ! কারণন-্থারা ব্যাপ্ত । যা! 

পরিচ্ছিন্ন, তাহা তদপেক্ষা ব্যাপক বস্ত দ্বারা ব্যাপ্ত । যাহা স্কুল, আহা. 
ছুল্য স্থারব্যান্ত । কার্থ-মাত্রই--ন্ুল ও পরিচ্ছিত্ন। 
গা পা লন ই ক 

আংস্লাতে! নাি-.ভাঙা । 

নদী 



আপি শসা পর পপ পর এসির পার্স তলা আপ অপর পলিপ নওহ 

এইরূপ, অন্তরীক্ষ-লোক, গন্ধর্ব-লোক দ্বারা ওত-প্রোত ভাবে 

ব্যাপ্ত রহিয়াছে। এইরূপ প্রণালী-ক্রমে, ক্রম-সূক্ষম তার- 
তম্যের অনুযায়ী, গন্ধর্ব্-লৌক আদিত্য-লোক দ্বারা, আদিত্য- 
লৌন চন্দ্র'লোক দ্বারা, এবং চন্দ্রলোক নক্ষত্র-লোক দ্বার! ; 

নক্ষত্র-লোক দেব-লৌক দ্বারা, দেব-লোক ইন্দ্র-লোক 

দ্বারা, এবং ইন্দ্র-লোক স্কুল ভূতাঁণুর সমষ্ট্যাত্মক প্রজাপতি- 
লোক ছার! ব্যাপ্ত । প্রজাপতি-লোক, সৃক্ষ-ভূতের সমক্ট্যাত্মক 
ব্রক্ম-লোক দ্বারা পরিব্যাপ্ত হইয়া আছে । মূল পঞ্থ-সুক্ষম-ভূতই, 
সর্বত্র প্রাণী-বর্ণের আশ্রয় ও উপভোগের জন্য; সেই সেই 
বিশেষ বিশেষ লৌকের আকারে পরিণত হইয়া আছে। তন্মধ্যে 
ব্রক্ম-লোক সর্বাপেক্ষা সুন্গমতমও ব্যঘপকতম উপাদান ছার 

রচিত এবং অন্তরীক্ষ-লোক অপেক্ষাকৃত স্ুল উপাদানে রচিত । 

সুক্মমতার. ক্রমিক তারতম্যানুসধরে এই লোক-গুলি, সুক্ষম 

ভূতেরই মিশ্রণ হইতে জাত। ইহার! সেই সেই লোকবাসী জীব- 
বর্ণের আশ্তরয়স্থান ও ভোগড়ূমি”। 

 গ্বার্গী পুনরায় মহধি যাজ্ভবঙ্থ্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন-_ 
“মহাশয়! এই সুক্মনতম ব্রক্গ-লোকই বা কাহাতে ও - 

প্রোত-ভাবে অবস্থান করিতেছে ? কার্য্য-কারণের প্রণালী 
অনুসারে, এ প্রশ্ন করিবারও ত আমার অধিকার আছে । 
আপনি 'ব্রহ্ম-লোক' বলিয়াই নিরস্ত হইলেন কেন? এই 
ব্রঙ্ম-লোক বতই কেন সৃক্ষণ উপাদান দ্বার! রচিত হউকু না, ইহা 

কপেক্ষাও. কোন সুক্ষ: :ও অপরিচ্ছিন্ন কারণ নিশ্চয়ই 



যাজ্ঞবন্থা ও পণ্ডিত-মগ্ুলী । ৪১৯ 
টির তার 752 

আছে ্*। সেই কাঁরণটী কি এবং তাহার ম্বরূপই বা কি, 

আমাকে বলুন” । | 

গার্গীর কথা শুনিয়া যাঁজ্ঞবন্থ্য বলিলেন-_-পগার্গি! আর 

অধিক প্রশ্ন উত্থাপন করিও না। তুমি যে পদার্থের কথ! জিজ্ঞাস 

করিতেছ, তাহা কার্য্য-কারণ-শৃঙ্খলার অতীত। সুতরাং তর্ক- 

শাক্সের অবলম্িত কার্ধ্য-কারণ-প্রণালী দ্বারা সে পদার্থের স্বরূপ 

নির্ণাত হইবে না ণ'। ব্রহ্ম-পদার্থ, অর্থাৎ যাহাতে জাগতিক 

উপাদীন ওত-প্রোত ভাবে অবস্থিত আছে, সে পদার্থটা-_ 

অনুমানের রাজ্যের বহির্ভ্তি । উহ! কেবলমাত্র শ্র্গতবাক্য দ্বারাই 

নির্ণীত হইতে পারে। কোনরূপ প্রমাণ ছারা! তাহা জানিতে 

পার! যায় না। স্থুতরাং * কার্ধ্য-কারণ-শৃঙ্খলা অবলম্বন করিয়া 

সে বিষয়ে আর কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিও না”। গার্গী আর 

স্কাই 
সি পিপিপি 

* গার্গা হুক্ষ-ভূতের উপাদান "হুত্র' (স্পন্দন-শক্তির ) বা হিরপ্যাগর্ডের 

তত্ব এবং সৃত্রেরও যাহা মূল ব্রহ্ম-তত্ব, তাহাই জিজ্ঞাস! করিলেন । 

+ পাঁঠক দেখিবেন সেই অতি শ্রীচীনক্ষলেও, কিরূপ ন্যার-সঙ্গত 

বিচার-প্রণালী অবলদ্থিত হইত। সাঁংখ্য-দর্শন প্রণেত! মহাপুরুষ কপিল» 

একদিন সেই প্রাচীনকালে এই জন্যই “ঈশ্বরাসিদ্ধে১* বলিয়া ঘোষণ! 

করিয়াছিলেন। আত্ম-প্রমাণের উপরেই জগৎ্-কারণ ঈশ্বরের অস্তিত্ব দু. 

প্রতিঠিত। সেই আত্ম-প্রমাণ অভ্যপগম মান্র। “আমি আছি » একথার 

বিক্ুন্ধে কিছু বলিবার নাহি, কিছু সন্দেহ করিবারও নাই। কিন্ত তর্ক" 

শান্জের প্রমাণ ধার! তাহা শ্রীমাণিত ক্রা যায় না। এইজন্যই বুদ্ধদেব, 

কেহ আত্মা বা বন্ধের কথা বলিলে, মৌন হইব! থাকিতেন। ঃ 



৪২৪ উপনিষদের উপদেশ । 

কোন কথা বলিলেন না; মৌনভাবে স্বীয় আসনে যাইয় 
উপবেশন করিলেন । 

৭ উদ্দীলকের প্রশ্ন ।-_গার্গা আসন পরিগ্রহ করিলে, 
উদ্দালক নামক একজন পণ্ডিত, যাজ্জবন্ধ্যকে সম্বোধন করিয়া 
বলিতে লাগিলেন,_-পমদ্রদেশে কপিঞ্জল নাষক একটা শ্রান্মণের 
গন্ধে আমি বন্ত-বিদ্যার জ্ঞান-লাভার্থ কয়েক বৎসর বাস করিয়া 

ছিলাম। সেই সময়ে কপিঞ্জলের ভার্য্যার মুখে * একটা সূত্রের 
কথ গুনিয়াছিলাম, সেই অন্তর্যামী সূত্রের কথ! জানিতে পারিলে, 

সর্ধবজ্্ধ হইতে পারা যায়। আমি সেই সূত্রের তত্ব অবগত 
আছি। মহাশয়! আপনি সেই অন্তর্যামী সূত্রের তত্ব জানেন 

কি? বদি তদ্বিষয়ে আপনার কোন অভিজ্ঞ্ঞতা না৷ থাকে তবে 

আপনি এই বজ্জস্থল হইতে কদপি মহারাজ জনকের প্রদত্ত 
এই গাভী -গুলি স্বশুহে লইয়৷ যাইতে পারিবেন না৮। যাজ্জবন্থ্য, 
উদ্দালকের এই গর্বেধাক্তি শুনিয়া মনে মনে একটু হাসিলেন 
এবং সেই ব্রাঙ্গণ যুবককে সম্বোধন করিয়া, অন্তর্ধামী সূত্র সম্বন্ধে 
বলিতে আস্ত করিলেন। সভা নীরব শান্ত ভাব ধারণ করিল । 

যছারাজ জনক এবং সভাস্থ সমবেত পণ্ডিত-বর্গ, সকলেই একা গ্র 

০ 

** সুলে আছে বে ভার্যাটী, অনন্ত একজন গন্ধর্ব স্থার! গৃহীত হই 
সাঁছিল। সেই অবস্থার তাহার মুখ হইতে এই “হজের তত্ব বাহির 

হইয়াছিল ইহার তাঁৎপর্ধয এই যে, তন্বটী তর্কের অতীত, কেবল আঁগ্মম" 
গ্রযাণেই ইহা জান! বাইতে পারে। 



০ 

যাজ্জবহ্ধ্য ও পণ্চিত-মগ্ডলী । ৪২১ 

চিন্তে, ধাজ্জবন্থ্যের সেই গল্ভীর ব্রদ্ম-তত্বগুলি শ্রাবণ করিতে 
লাগিলেন। যাঁজ্ঞবন্ধ্য বলিতে লাগিলেন- 

“মহাশয় ! সেই অন্তর্যামী সুত্রের স্বরূপ কীর্তন করিতেছি 
আপনার! সকলে মন দিয়া শ্রবণ করুন। সুন্ম প্রাণ-স্পন্দনকেই 
“সৃত্র নামে অভিহিত করা যাইতে পারে । এই প্রাণ-স্পন্দনই 

' নানাকারে ও নানাভাবে বিকাশিত হুইয়। আছে। সমস্ত পদার্থই 
এই প্রাণ-সুত্রে গ্রথিত। এই প্রাণ-শক্তিই কার্ধ্য ও করণন্ধপে 
অভিব্যক্ত হইয়া আছে | কিন্তু এই প্রাণ-স্পন্দনেরও একজন 

নিয়স্তা আছেন। তিনি প্রাণ-শক্তির অতীত থাকিয়া, প্রাণ-শক্তির 

প্রধৃত্তি-নিব্রত্তির হেহ্-রূপে অবস্থিত। তিনিই প্রকৃত অন্ত- 

ধামী সূত্র ণ। সেই অন্তর্ধামী সূত্রের স্বরূপ কীর্তন করিতেছি, 
শ্রাবণ করুন। 

ধিনি পৃথিবীতে থাকিয়া পৃথিবীর অভ্ান্তরে বর্তমান রহি 
যাছেন ; ধীহাকে পৃথিবী জানিতে পারিতেছে না, পৃথিবী বহার 

শান স্পিন 

* কার্য দেহ ও দেহাবয়ব। করণ.ইন্জ্রিয়-গুলি। অবতরণিক। 

দষ্টব্য। 
1 “্যঃ কশ্চিত্বৈ তৎস্ুত্রং '"বিজানীয়াৎ্, তঞ্চ অন্তর্যামিণং স্ত্রান্তগগতং 

তক্তৈব স্ৃত্রস্ত নিয়স্তারং বিদ্যাৎ” ইত্যাদি ।-_ভাষ্য । প্ৰাফুর্বৈে গৌতম 
তৎ কুত্রং ...সুক্পুং নিষ্ভ্ভকং পৃথিব্যাদীনাং যদাত্মকং সপ্তদশবিধং লিঙ্গং 

বস্য “বাধতে সপ্ত সপ্ত ধরুদগণাঃ লমুত্রস্তেব উর্ঘা়ঃ,..তৎ তত্ব 

স্থমিত্যভিধীয়তে 1. যেন স্ত্রেণ অয়ঞ্চ পর্্চ লোকঃ সর্ধ্বাণি ৯ ভূতাগি 
সন্দদ্ধানি সংখ্রখিতানি ভবস্তি”-ভাখা। 



৪হ২ উপনিষদ উপদেশ । 

শরীর ;-_তিনিই পৃথিবীর ক্রিয়া-নির্বাক, অস্তর্যামী, অমর 
আত্মা | 

' যিনি জলে থাকিয়া, জলের অভ্যন্তরে বর্তমান 

ব্লহিয়াছেন ; ধাহাকে জল জানিতে পারিতেছে না, জল বাহার 

শরীর; তিনিই জলের ক্রিয়া-নির্ববাহ ক, অস্তর্যামী, অমর আত্ম! । 
যিনি অগ্নিতে থাকিয়া, অগ্নির অত্যস্তরে বর্তমান রহিয়াছেন ; 

ধাহাকে অগ্মি জানিতে পারিতেছে না, অগ্নি যাহার শরীর ;--. 

তিনিই অগ্নির ক্রিরা-নির্ববাহক, অন্তর্যামী, অমর আত্ু। | 

যিনি অন্তরীক্ষে থাকিয়া, মস্তরীক্ষের অভ্যন্তরে বর্তমান 

রহিয়াছেন ; ধাহাকে অন্তরীক্ষ জানিতে পারিতেছে না, অন্তরীক্ষ 

বাহার শরীর ;-_তিনিই অন্তরীক্ষের ক্রিত্মা-নির্বাহক। অন্তধামী, 

অমর আত্ম! । 

যিনি বায়ুতে থাকিয়া, বায়ুর শ্মভ্যস্তরে বর্তমান রহিয়াছেন ; 

ষাহাকে বায়ু জানিতে পারিতেছে না, বায়ু ধাহার শরার 7-- 

তিনিই বায়ুর ক্রিয়া-নির্ববাহক, অন্তর্যামী, অধর আত্ম! । 
যিনি দ্যুলোকে থাকিয়া, ছ্যলোকের অভ্যন্তরে বর্তমান 

রহিয়াছেন ; ধীহাকে ছ্ালোক জীনিতে পারিতেছে না, হ্যালোক 

বাহার শরীর ;- তিনিই ছ্যলোকের ক্রিয়া-নির্ববাহক, অন্তর্যামী, 

ঈমমর আত্মা । 

যিনি সূর্ধ্যে থাকিয়া, সূর্যের অভ্যন্তরে বর্তমান রহিয়ছেন ; 
বাহাকে সূর্য্য জানিতে পারিতেছে না, সূর্য্য ধীহার শরীর ;-- 

তিনিই সূর্যের ক্রিয়া-নির্ববাহুক, অন্তর্ধামী। অমর আত্মা! । 



যাজ্ঞবন্থ্য ও পঞ্চিত-মগুলী। ৪২৩ 

যিনি দিকৃ্সকলে থাকিয়া, দ্িক্সকলের অভ্যন্তরে বর্তমান 

রহিয়াছেন ; ধীহাকে দিকৃসকল জানিতে পঠ]ুস্লিংিছে না, দি 
সকল ধাহীর শরীর ;__তিনিই দিক্সকলের” ক্রিয়া মিরু টি 
অন্তর্যামী, অমর আতা! । 

বিনি চন্দ্রে ও তারকা -সকলে থাকিয়!* চন্দ্র ও তারকা-সকলের 

অভ্যন্তরে বর্তমান রহিয়াছেন ; ষাঁহাকে চন্দ্র ও তারকা-সকল 

জানিতে পারিতেছে না, চন্দ্র ও তারকা-সকল ধীহার শরীর 7 

তিনিই চন্দ্র ও তারকা-সকলের ক্রিয়া-নির্ববীহক, অন্তর্যামী, অমর 

আত্মা । 

ধিনি আকাশে থাকিয়া, আকাশের অভ্যন্তরে বর্তমান রহি- 

য়াছেন ; ধাহাকে. আকাশ জানিতে পারিতেছে না, আকাশ 

ধাহার শরীর ._তিনিই আকাশের ক্রিয়া-নির্ববাহক, অন্তর্যামী, 

অমর আত্মা । 

ধিনি বাহা আলোক ও অন্ধকারে থাকিয়া, আলোক ও 

অন্ধকারের অভ্যন্তরে বর্তমীন রহিয়াছেন ; ধাহাকে আলোক 

ও অন্ধকার জানিতে পারিতেছে না, আলোক ও অন্ধকার যাহার 

শরীর ;--তিনিই আলোক ও অন্ধকারের ক্রিয়া-নির্ববাহক, অস্ত- 

ষামী, অমর আত্ম! । 

এই আমি আপনাদিগকে সেই অন্তর্যামী সূত্রের আধি- 
দৈবিক রূপের তন্ব বলিলাম। এখন তাঁহার আধিভৌতিক 
রূপের কথা বলিব। 

যিনি শব-স্পর্শাদি-তৃত-সমূহে থাকিয়া, শব্দ-স্পর্শীদি- ক, 



৪২৪ উপনিষদের উপদেশ । 

সমুহের অভ্যন্তরে বর্তমান. রহিয়াছেন ; ফষাঁহাকে তৃত-সকল 

"8 ট পারিভেনে না, ভূত-সকল ধীহার শরীর ; তিনিই 
সু্ভনফলের ক্রিয়া-নির্বাহক, অন্তর্ধামী, অমর আত্মা। 

এখন তাহার আধ্যাত্মিক রূপের কথা বলিব। 

 ফিনি প্রাণে * থাকিয়া, প্রাণের অভ্যন্তরে বর্তমান রহিয়া. 
ছেন ; ষাহাকে প্রাণ জানিতে পারিতেছে না, প্রাণ ধাহার শরীর ; 

--তিনিই প্রাণের ক্রিয়া -নির্ববাহুক, অন্তর্যামী১ অমর আত্ম । 

যিনি বাক্যে থাকিয়!, বাক্যের অভ্যন্তরে বর্তমান রহিয়াছেন ; 

বাহাকে বাক্য জানিতে পারিতেছে না, বাক্য ধাহার শরীর 

তিনিই বাক্যের ক্রিয়া-নির্ববাহক, অন্তর্ধামী, অমর আত্মা! । 

যিনি চক্ষুতে থাকিয়া, চক্ষুর অভ্যন্তরে বর্তমান রহিয়াছেন ; 

ষীহাকে চক্ষুঃ জানিতে পারিতেছে না, চক্ষুঃ ধাহাঁর শরীর ;-- 

তিনিই চক্ষুর ক্রিয়া-নির্বাহক, অক্র্যামী, অমর আত্ম! । 

যিনি কর্ণে থাকিয়া, কর্ণের অভ্যন্তরে বর্তমান রহিয়াছেন ; 

ফাহাকে কর্ণ জানিতে পারিতেছে না, কর্ণ ষীহার শরীর ;-- 

তিনিই কর্ণের ক্রিয়া-নির্ববাহুক, অন্তর্যীমী, অমর আকা! | 

যিনি মনে থাকিয়া, মনের অভ্যন্তরে বর্তমান রহিয়াছেন ; 

ধীহাকে মন জানিতে পারিতেছে না, মন হাহার শরীর ; তিনিই 

মনের ক্রিয়া-নির্ববাহক, 1 অন্তর্যামী, অমর আত্ম! ॥ // 

কানন পদ এ ইদরিপপ্জর তা ৫1০ পর 

*. এখানকার প্রাথশবের অর্থ আ্াণেজিয় 
1 সংকল্প*বিকল্পই মনের মুখাবৃতি ঘা ক্রিয়া। বস্ত-প্রতান্ম সময়ে, 



যাজ্ঞবঙ্থ্য ও পণ্ডিত-মগুলী । ৪২৫ 
কিউ লট পিস বিরল সস সস 

বিনি বুদ্ধিতে থাকিয়া, বুদ্ধির অভ্যন্তরে বর্তমান রহিয়াছেন; 
ষাহাকে বুদ্ধি জানিতে পারিতেছে নাঁ, বুদ্ধি বীহার শরীর, ১. 
তিনিই বুদ্ধির ক্রিয়া-নিরববাহক, *% অস্তর্যারী, অমর আত্মা । 

পপ পপ পপ পপ পাপাপপিতি পপ গাগা পপ লিপ পপি পপ লা পপ সপ 

“ইহা! নীলরূপ কি পীতরূপ" ইত্যাকারে যে মনের সংশয় তাহাই “দংকল্প- 

বিকল্প” | দ্বিতীয় অধ্যায়ের পঞ্চম পরিচ্ছেদ দেখ । 
* অধ্যবসায় বা বস্ত-নিশ্চয়-করণই বুদ্ধির মুখ্য-বৃত্তি বা ক্রিয়া। 

মন এবং বুদ্ধিকে একত্রে অন্তঃকরণ বলা যায়। কাম, সংকল়্, 

ংশর, শ্রদ্ধা, ধুতি, লজ্জা, ভয় প্রভৃতি সমস্তই এই অস্তঃকরণের বৃত্তি | 

চক্ষুরাঁদি ইন্জ্িয়-গুলি এই অস্তঃকরণেরই বিষয়োপরক্ত বৃত্তি। কেনোপ- 

নিষদ্ভাষ্যে, শঙ্করাচার্ধ্য বলিয়াছেন,_-“অন্তি হি শ্রোত্রার্দিভিরসংহতো 

ষত্গ্রায়োজনপ্রযুক্তঃ শ্রোত্রাদিকলাপো গৃহাদিব€ ইতি সংহতানাং পরারস্থা- 

দবগম্যতে শোত্রাদীনাৎ প্রযোক্তা” 1 ইন্ড্রির-গুলির বিশেষ বিশেষ সামর্থা, 

সেই আত্ম-চৈতন্তেরই অধিষ্ঠান* জন্ত । আত্মচৈতন্ত না থাকিলে, 

ইহারা স্ব স্ব ক্রিয়ার সক্ষম হইত না। “সজঙ্বাত-ব্যতিরিক্তন্ত শ্যতন্ত্রস্য 
উচ্ছামীত্রেণ (5:55 ৬111) এবং মন-আদি-প্রেষরিতৃস্বম্ ৷ অস্তঃ- 

করণ ও ইন্্িয়াদির ক্রিয়া স্বাধীন নহে) ইহারা ছা স্য বৃত্তি 
বশীভূত ;--ইহাদের প্রবৃত্তি বা ক্রিয়া-গুলি ইহাদের উদ্রিক্র-বৃত্তি 

চগুষায়ী হইয়া থাকে। এক চৈতস্ত-শক্তিই, ইহাঁদিগকে বশে আনিতে 

সমর্থ; চৈভন্ত-শক্িই স্বাধীন ৷) ইন্রিয়াদির ক্রিয়ার ভ্তায়। এই 

চৈতন্ত-শক্তির নিজের কোন বিশেষ বৃতি বা ব্যাপার নাই; ইহাদের 
বিশেষ শ্বিশেষ ক্রিয়াতেই হঁহারও বিশেষ বিশেষ ব্যাপার হয় বলিষ! ধনে 

হয়। এক নিত্য, স্বাধীন সাধান্ণণ আত্ম-শক্চিত্বারা প্রেরিত নাঁ হইলে/-- 
অক্তঃকরণাদি শ্য স্ব বিষয়ের সংকল্লাদি ক্রিয়া করিতে পারিত না? বুদ্ধি যে 



৪২৬ উপনিষদের উপদেশ । 
স্টপ কলি সজিপ্র ২৯৮ পপ পপি পপ প্র 

যিনি স্পশেক্দিয়ে থাকিয়া, স্পর্শেন্দিয়ের অভ্যন্তরে বর্তমান 

রহিয়াছেন ; ধাঁহাকে স্পর্শেন্দ্ি॥় জানিতে পারিতেছে . না, 

স্পর্শেক্ত্িয় যাহার শরীর ;_-তিনিই স্পর্শেন্দ্রিয়ের ক্রিয়া 

নির্ববাহক, অন্তর্যামী, অমর আত্ম! | 

এই অন্তর্ধামী আত্মা চক্ষুর দর্শনের বিষয়ীভূত হুন না; 

ইনি নিত্য ভ্রষ্টা-রূপে চক্ষুর সন্িধানে থাকায়, চক্ষুঃ দর্শন- 

ক্রিয়া নির্বাহ করিতে সমর্থ হয়। এইরূপে,--ইনিই 

সকলের দ্রষ্টা, শ্রোতা, মস্তা, বিজ্ঞাতা-রূপে অবস্থান 

করিতেছেন। ইনি সর্বপ্রকার ক্রিয়ার, নির্বিকার 

সাধারণ-সামঘ্য-বীজ ; কোনপ্রকার বিশেষ ক্রিয়া ইনি 

ব্যাপৃত নহেন। ইনি ভিন্ন অপর €কহই বিজ্ঞাতা নাই, 

অপর কেহ দ্রষ্টী নাই, শ্রোতা নাই, মন্তা নাই। ইনিই 

অন্তর্ধামী, অমর আত্মা । ই'হাকে-ছাড়িয়া, কাহারই পৃথক্ সত্ব! 

রা সপ ০ চা পপ পাপা পা পা 

শব্ধস্পর্শাদি নিশ্চয়রূপে জানিতে পারে, তাহাও এই আত্ম-চৈতন্যই জ্ঞাতা 

বলিয়া । সুতরাং ফাহার নিতা-জ্ঞানের প্রভাবে মন নীল-পীতাদি ভেদে 

(সংকল্প-বিকল্প করিয়া) বসন্ত বুঝিতে পারে, এবং বুদ্ধি নিশ্চয় 

(অধ্যবসায় ) করিয়া বিষয়-বিজ্ঞাতা ;--তাহাকে মন ও বুদ্ধি জানিবে 

কিরূপে ? অতএব তিনিই সকল ইঞ্জিয়ের মূলে সাঁক্ষী রূপে অবস্থিত 

“রূপাদিগুণহীনত্বাৎ বাহোক্দরিয়দ্বারকধীভিস্তাবদাত্ম| ন প্রাপ্যতে 7) মনসম্চ 

বাহেজির-স্বারোপলববিষয়াতিরেকেণ ব্বতন্ত্রস্য বিষয়স্যানিরূপপাৎ 

উপদেশ-সাহল্রী টীক]। | টু 



যাজ্ববন্থ্য ও পণ্ডিত-মগুলী । ৪২৭ 
ন্ট রি সি জ, 

নাই, ক্রিয়া নাই ; খণ্ড খণ্ড সত্তা ও ক্রিয়া, _ইহারই সত্তা ও 
শক্তির অন্তভূক্ত”। অরুণ-পুজ উদ্দালক, যাল্ভরন্থ্যের এই 
সকল জ্ঞান-গম্তীর বাক্য শ্রবণ করিয়া, আর কোন প্রশ্ম জিজ্ঞাসা 

করিতে সাহসী হইলেন না। অগণিত জন- সমাকীর্ণ সভা নিস্তব্ধ 

হইল। 

৮। গার্গীর পুনরায় প্রশ্ন । পণ্ডিত-মগুলীকে প্রায় 
পরাস্ত দেখিয়া, গার্গী পুনরায় সভাস্থল হইতে গাত্রোথান 
করিলেন; এবং পণ্ডিত-বর্গকে লক্ষ্য করিয়! বলিতে লাগিলেন, 

“মহাশয়গণ ! মহর্ষি যাঁজ্ঞবন্ক্য ত আপনাদের সকল প্রশ্নেরই 

স্থসঙ্গত উত্তর দিলেন। আঁমি নিজেও ইহাকে একটা তন্বের 
মীমাংস। করিতে দিফাছিলাম, তাহারও উত্তর আপনারা 

শুনিয়াছেন। এক্ষণে আমি পুনরায় ইহাকে ছুইটীমাত্র প্রশ্ন 

জিজ্ঞাসা করিব ইচ্ছা করিয়মছি । ইনি যদি তাহার বথাষথ 

উত্তর দিতে পারেন, তবে এই সভায় সমবেত কোন পণ্ডিতই 

ইছাকে পরাজিত করিতে সমর্থ হইবেন না। আপনারা অন্ু- 

মোদন করিলেই, আমি ইহাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে 
পারি” । পগ্ডিতেরা অনুমোদন করিলে, গারগী যাজ্বক্ধ্যের 

সম্মুখীন হুইয়া বলিতে লাগিলেন,_“মহাশয় ! এই পৃথিবী 
ও অস্তরীক্ষ-লোকের মধ্যবর্তী স্থান এবং উদ্ধদেশ ও অধোদেশ 
কাহার, দ্বারা ওত-প্রোতভাবে ব্যাপ্ত রহিয়াছে ?. লোকে 

াহাকে তভৃত, ভবিষ্যত ও বর্তমান নাঁমে নির্দেশ করিয়া থাকে, 
সেই কালই বা কাহাতে ওত-প্রোত ভাবে অবস্থিত রহিয়াছে” ? 

০০১০ 



৪২৮ উপনিষদ্দের উপদেশ ॥ 
চটির ররর 

যাজ্জবন্থ্য উত্তর করিলেন,-প্গার্গি! তুমি খণ্ড-কাজ % এবং 

খগুডদেশ 1 সম্বন্ধে প্রশ্ন জিড্ভীস। করিতেছ। ইছারা, আমা 

বিবেচনায়, এক অথণ্ড অসীম আকাশ 3 দ্বারা ওত-ত্রোত 

রছিয়াছে” $1 

গার্মী বাঁললেন,_*্মহাশয় ! আমার উত্তর হইয়াছে, 
আমি আপনাকে নমস্কার করিতেছি । আমার আর একটি 

প্রশ্ন আছে। ইহার উত্তর প্রদান করুন । আপনি বলি- 

লেন যে, খণ্ড খণ্ড দেশ এবং খণ্ড খণ্ড কাঁল)-_ইহার! এক নিত্য 

আকাশ দ্বারাই বিধৃত রহিয়াছে। আমি আপনার একথা 

স্বীকার করিতেছি । কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, এই অখগ্ু আকাশই 

্$ 
চপল 

্রিপাপপ জাবি ্াপবল পা শিপন কন পীশাপত আািশসিপাপপ পালা সি 

খও-কাল-_11101550 11006. 

খও-দেশ--1410164 508০2 

অথও-আকাঁশ--]072010-50%05, 

&$ পাঠক এস্থলে একটা তত্ব অনুধাবন করিয়! দেখিবেন। ণ্ডদেশ 

ও খণ্ড-কাঁল বলাতে ব্যক্ত জগৎকে বুঝাইতেছে । কেন না স্ষ্ট পদার্থ 

মাত্রই দেশ ও কাল দ্বারা পরিচ্ছিন্ন। অব্যক্ত-শত্তি ( প্রীণশক্ি ) সর্ব 

প্রথমে মহাকাশে স্পন্দনরূপে ব্যক্ত হয় । শ্রুতিতে এই স্পন্দন-শত্তি” 

স্ুত্, হিরণ্যগর্ভ, বাঘুং মহত্ত্ব প্রভৃতি নামে পরিচিত । এই প্পঙ্গনই 

পরে 'করধ-রূপে ও 'কা্য-বূগে খণ্ড খণ্ড ভাবে প্রকাশিত হইয়া জগৎ, 

গড়িয়া তুলে । অবতরণিকা স্ষ্টব্য। অতএব “অখণ্ু-আকাশ' বলাতে 

ব্যস্ত-শক্কিকেই বুঝাইতেছে। “যধেতষথ্যান্কতং: শুত্রাত্মকহ জগৎ তৎ 

কব্যাকতাঁকাশে বর্ভতে উৎপত্তো৷ স্থিতো লয়ে চ।”--ভায্যকাগ। 

৮ পা উই 



শাকিরা নপগ ৭ 

যাজ্ঞবহ্থয ও পণ্ডিভ-মগুলী । ৪২৯ 

বা ঞ% কারাতে ওত-প্রোত স্কাবে অবস্থিত রহিয়াছে ? যাঁজ্জবঙ্্য 
উত্তর দ্বিলেন,_-“গার্গি ! অব্যক্ত আকাশ ধাহাতে অবস্থিত 

রহিয়াছে, পগিতেরা তাহাকে এক, অক্ষর, অবিনাশী বলিয়া 

নির্দেশ করিয়া থাকেন ণ'! তিনি স্ুলও নহেন, সৃক্মমও নহেন, 
ভিনি ত্রস্বও নহেন, দীর্ঘও নহেন। সুলাঁদি পরিমাণ দ্রবোর ধন্ম, 

-"তীহাতে সেরূপ কোন দ্রব্যের ধর্ম থাকিতে পারে না। তিনি 

সর্বব-প্রকার বর্ণ ও রস বিবর্জিত । অস্মি জলাদির যে লোহিত্য 
ও স্সেহাদি গুণ আছে, তীহাতে সেরূপ গুণ কিছুই নাই। বায়ু 

ও আকাশের ধন্ম-স্পর্শ-শব্দাদি তাহাতে নাই। তিনি 

চক্ষু, শ্রোত্র, মুখ, বাক্য, প্রাণ ও মন বর্জ্জিত। ত্রাহার কেহ 

ইয়ত্ত। করিতে পান্সে না*। তিনি সর্বব-প্রকার বিশেষণ বজ্ভিিত। 

তিনি অন্তরও নহেন, বাহিরও নহেন। 
পা ক পাপ পবিস পপ 

* বেদাত্ব-দর্শনের ভাষ্যেও শঙ্করাচার্ধা, মায়াশক্তি বা প্রাণ-শক্তিকে 

“আকাশ শবে নির্দেশ করিয়াছেন । “কচিৎ আকাশ-শবনির্দিষ্টং... 

মায়াশক্কিরিতি” ইত্যাদি ১81৩ দেখ। ছান্দোগ্যেও এই কথা আছে... 
“আকাশে বৈ নাম নাম-রূপয়োনির্বহিতা” ৮১৪1১ )। 

1 অব্যক্ত-শক্তি বা মায়া-শক্তি বা প্রাণ-শক্তি-_পুর্ণ ব্রহ্মেরই জগৎ- 
হৃষ্টিকালীন অভিব্যন্কি হইবার উন্মুখ-অবস্থা মাত্র। সুতরাং ইহা সেই 
পূরণব্রদ্দ হইতে “স্বতন্ত্র কোন বস্ত্র নহে। পপ্রাপ্ডুৎপত্তেঃ স্ভিমিতং...লৎ- 

কাধ্টাভিমুখং..ঈষছগজাতপ্রবৃতি সদাসীৎ”-ছান্দোগ্যতাষো শঙ্করাচাহয। 

অতজব সামা-শক্ি-খিশিট ত্রক্মই 'অক্ষর-পুরুষ' নামে ০ নিও | 
ইসা অন্য ব্যাতীত খত কোন বন্য লহে। 



৪৩০ উপনিষদ্ধের উপদেশ । 
জলি তাল সল্প পিউ রাস পপর পপ 

গার্গি! এই অক্ষরেরই প্রশাসনে, সূর্য ও চন্দ্র স্ব ন্য স্থানে 
থাকিয়। ব্ব স্ব ক্রিয়া নির্ববাহ করিতেছে । ইনি স্ৃষ্ট-জীবের 
প্রয়োজনবিৎ 7; স্ৃতরাং সুর্ধ্য ও চন্দ্র তীহার দ্বার নির্মিত 
হইয়া লৌকের উপকারকরূপে বিধৃত রহিয়াছে । এই অক্ষরেরই 

প্রশাসনে, সাঁবয়ব ও গুরুত্ব-ধর্্মাবিশিষ্ট পৃথিবী ও অস্তরীক্ষ-লোক 
বিশীর্ণ হইয়। স্বস্থান-চ্যুত হইতেছে না। ইনিই ইহাদের 

নিয়স্তা ৷ » ব্রক্ষ-ব্যতীত ইহাদের কাহারই স্বতন্ত্র স্বাধীনত! 

নাই। / 

গার্গি! এই অক্ষরেরই প্রশাসনে, কাঁলের অবয়ব 

মুতূর্ত, অহোঁরাত্র, মাস, খতু, সংবগুসর _ ইহার! নিয়মিত ও 

বিধৃত রহিয়াছে । ইহারই প্রশীসনে, হিমাচলাদি পর্বত হইতে 

বহির্গত হইয়া, পূর্ববদিগ্গামিনী নদী সকল পূর্ববাভিমুখে, পশ্চিম- 
দিগ্গামিনী নদী সকল পশ্চিমান্ডিমুখে নিয়ত ধাবিত হইয়া 
চলিয়াছে। ইনিই ইহাদের নিয়ন্তা। ইনি ব্যতীত ইহাদের 
কাহ্ারই স্বাধীন সত! নাই । 

গার্ি! এই অক্ষর পুরুষই সমুদয় কম্মের ধখ-বিধানে 
ফলদাতা । ইহার শক্তি ব্যতিরেকে, কোন ক্রিয়ার স্বাধীনতা 

নাই। 

গার্গি! খিনি হাঁহাকে না জানিয়া বহুবতনর তপশ্চ্্যা ও 

যজ্জঞাদি ক্রিয়া দম্পাদন করিয়া থাকেন, তাহার, সেই ক্রিয়া 

নিক্ষল হইয়। যায়। যিনি এই অক্ষর পুরুষকে. জানিতে না 

পারিয়া ন্ব্তকালে ইহলোক ' পরিত্যাগ করেন, তিনি 'নিতাস্তই , 

পি গালা 



যাজ্ভবন্ধ্য ও পণ্ডিত-মগুলী। ৪৩১ 
টন বিব্রত 

কৃপণ, নিতান্তই দয়ার্থ। কিন্ত যিনি ইহাকে জানিতে পারিয়! 
ইহলোক পরিত্যাগ করিয়। যান, তিনি প্রকৃত ব্রাহ্মণ । 

গার্সি! এই অক্ষর পুরুষ--চক্ষুর বিষয়ীভূত নহেন বলিয়া, 

ইহাকে কেহই দেখিতে পায় না; ইনিই নিত্য-দ্রষটা রূপে অব- 
স্থিত। ইনি শ্রবণের বিষয়ীতৃত নহেন বলিয়া, ইহাকে কেহুই 
শুনিতে পায় না, ইনিই নিত্য-শ্রোতা রূপে অবস্থিত । ইনি 

মনের বিষয়ীভূত নহেন বলিয়া, কেহ ইহাকে মনন করিতে পারে 
না; ইনিই মনের ক্রিয়া-নির্ববাহক-বূপে নিত্য অবস্থিত। ইনি 

বুদ্ধির বিষয়ীভূত নহেন বলিয়া» কেহ ইহাকে নিশ্চয় জানিতে 
পারে না; ইনিই বুদ্ধি-বৃত্তিবূপ দ্বার-যোগে বিজ্ঞাতারূপে নিত্য 
অবস্থিত। ইনি ব্যতীত্ত, দ্বিতীয় দ্রষ্টা, শ্রোতা, মননকর্তী ও 

বিজ্ভ্বাতা আর কেহ নাই। ইনি দর্শন, শ্রবণ, মনন প্রভৃতি 

ক্রিয়ার মূলে অবিকারী কর্তারূপে নিত্য অবস্থিত রহিয়াছেন। 
তুমি যে আকাশের কথ জিজ্ঞাস! করিয়াছিলে, সেই আকাশ,-__ 
এই অবিনাশী অক্ষর পুরুষেই ওত-প্রোত-ভাবে অবস্থিত 
আছে”। ৮ 

হুর্যয-চন্ত্রাদি এবং চক্ষু-বুদ্ধি প্রভৃতি «বিষয়+-বর্গ সমুদ্য়ই জড়) 
ইহাদের ক্রিয়াও জড়-ক্রিয়া মীত্র। এই জড়ীয়-্রিয়ার মূল কোথায় ? 
এ সম্বন্ধে আমাদের যাহা বক্তব্য তাহা পূর্বেই বলিয়াছি) এখানে 
যাহা বিশেষ বক্তব্য আছে, তাহাই বলিতেছি ৷ মহাত্মা শঙ্করাচাঁধা 
বারংখার বলিয়াছেন ধে, জড়ের শ্বাধীন-ক্রিয়া নাই। চেতন-শক্তি-কর্তৃক 
চাঁলিত ও নিয়ন্ত্রিত বলিয়াই, জড়-বর্গকে ক্রিয়াশীল দেখিতে পাওয়া বাঁয়ি। 



৪৩২ উপনিষদের উপদেশ । 

মূল কর্তৃত্ব, লেই চেতনেরই ৷ চেতনই শ্রীযোক্ত-শক্তি-স্ববূপ | মন, 
বুদ্ধি প্রভৃতির খণ্ড খণ্ড ভ্রান, যেমন সেই এক অখগ্ড-জ্ঞানেরই ( চেতন ) 
নানাবিধ বিকাশ * ; সেইরূপ, মন, বুদ্ধি, ইন্জিয়াদির ক্রিয়!"গুলিও, 

সেই এক সাধারণ সূল কারণশক্তি হইতেই জাত। সর্ধবিধ বিশেষ- 

বিজ্ঞান এবং 'সর্ধবিধ দিশেষ-ক্রিয়ার অস্তরালবর্তী মুল সভা! ধিনি, তিনি 
অবস্তই নিগুণ ও নিজ্কিয়। তাহাতে কোন সন্দেহ নাই । কেন না, 

তাহার বিশেষ বিশেষ গুণ ও ক্রিয়া স্বীকার করিলে তাহাকেও বিকারী 
(1015600156251 ) বলিতে হয় । কিস্ত তিনি যে সকল গুণ ও সকল 

ক্রিয়ার সাধারণ মূল-বীজ ( 1০070007 ) একথাও অস্থাকীর করিবার 

উপায় নাউ ৷ সমুদয় পরিবর্তনের অন্তরালে, এক অপরবর্তনীয় নিত্া-সত্ত। 

স্টীকাঁর না করিলে, পরিবর্তনই বুঝতে পারা যায় না। বিদ্যুৎ চমকিয়। 

উঠিল, পর-ুহূর্তেই গ্ভীর-নাদে বজধ্বনি হইল) এই ছুই ক্রিয়। একই 
শক্তির বিভিন্ন প্রকাশ ; ইহার! সেই শক্তিরই চিহ্ুমাত্র । সেই কারণ-শত্তি 
হইতেই ইহারা কাধ্যাকারে দেখা দিয়াছে ;১--একথা না ভাবিয়া আমরা! 
পারিনা । এইরূপ আর একটি দৃষ্টান্ত গ্রহণ কর! যাঁউক। একটি বন্ধ 

আমার সেদিন বলিতেছেন যে আমার বিদেশস্থ পু্রটার পীড়া হইয়াছে। 
সেই দিন বিকালে আমি পুত্রের পত্রেও তাহার গীড়াঁর কথা গুনিলাম এবং 

সেই পুর্ব-শ্রুত কথার বাথার্থ্য বুঝতে পারিলাম। উহার পত্র পাইবার 
পর-দিবস আমি পুত্রকে একখণ্ড পত্র লিখিলাম। এস্থলে “আমিই” ষে এক 
স্থির, অপরিবর্তিত পুক্ুষ এতগুলি কার্য করিরাছি,_তাহ। না বুকিয়। 

থাকিতে পারা যার না । এক “আমিই” পুজের পত্র পাইয়াছি; আবার 
০৮ 

০০০ 

..* *্বিশেবাঃ সামার কষ্গিঅঃ*-রত্বপ্রভা, ১1৪২৩ “সামাস্তা- 
ছিপেযাঠ উৎপদ্যত্বে-শঙ্কর ( বে* ঘণ ২)০৯)) 



যাজ্কবঙ্ক্য ও পণ্ডিত-মগুলী । ৪৩৩ 
পানি সি লি ক দিনটি সিটি? ৬ লীসিল পাত শা সপন গা পরি ও কপি এসসি লী সত লীসিশতসস তি দিপী পলিশ পট্টি উপস্িপীস্পী তত আতর পপি জি পাসিলীসিতীশি শী চর ও. পরি সিল আলী শাকিল সিসি সসিলা বীর উল সাল অত ছা কারী পা 

সেই "মামই? বন্ধুর কথা স্মরণ করিয়াছি; আবার সেই “মা মই” পুত্রের 

পত্রের উন্ধর দিষাছ্ি! এগুলি ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়া ও বোধের সঙ্গে সঙ্গে, 
সেই এক অপণ্রবন্তিত “আমিত্ববোধ রহিয়াউ যাইতেছে । আমাদের 

জ্ঞানের স্বরূপই এই । গুণ "9 ক্রিয়া সকলের সঙ্গে সঙ্গে, তাহাদের 

অন্তরালবস্তী নিতা, অবকারী সনার বোধঞ্ অনুন্থ্যত, থাঁকে। কিন্তু 
সেই সত্তা বা শক্তিটাই, সেউ সেই বিশেষ প্রকারের গুণ ও ক্রিয়াদিতে 

পরিণত হইয়া বাঁ না। যে আমি” দেখিয়াছি, স্মরণ করিয়াছি, পত্র 

লিখিয়াছি, পত্র পাইয়াছি,-সেই “আমিই এতগুলি বিশেষ বিশেষ 

ক্রিয়ার অন্তরালে স্থির রহিয়াছি | কিন্ত সেই আমিই বে,-'এই সকল 

দেখা, স্মরণ করা, পত্রলেখা শুড়ৃতি ক্রিয়াতেই পরিণত শ্হইয়! গিয়াছি, 

তাহা নহে। দর্শন-আবণটদ জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে, তাদের মুলস্থ “আমিত্বের 

বোধ? পরিস্ফুট হইতেছে জ্ঞান-গুল আমার; জ্ঞান-গুলিই আমি 
নভি। এইজন্যই জ্ঞাঁন-শ্রে্ঠ কপিলাচীর্ষ্য “ষষ্ঠীবাপদেশীত” (সাংখা-দর্শন, 

৬৩ ) এই সুত্র করিয়া তাহাই বলির! দিয়াছেন । বিজ্ঞান-ভিক্ষুও বলিয়।- 

ভেন, “ভাশ্চ বুদ্ধিবু তঝো। (5189৯ 9 ০005010057053 ) নাঁজ্ঞাঁতা- 

স্তিষ্ঠস্তি, অতস্তাপাং সদাজ্ঞীতত্বাৎ তদদ্রষ্টটী অপরিণামী” | এইজন্ই 

শ্রুতিতে আত্ম-চৈতন্তকে “আ্োত্রস্ত শ্রোত্রং, মনসো মনঠ, প্রাণস্ত প্রাণহ 

চক্ষুবঃ চক্ষু:”__-বল! হইয়াছে । সমস্ত বিশেষ বিশেষ গুণ ও ক্রিয়ার, নিত্য 

অপরিণামী মূল বীজ,-_সেই অক্ষর, অবিনাণী পুরুষই । জ্ঞাত আছে 
অথচ তাহার জ্ঞের নাই,--একথাও যেমন অশ্রদ্ধের, সেইরূপ জ্ঞেয় আঁছে 

অথচ তাহার জ্ঞাতা নাই, একখাঁও ততোধিক অশ্রদ্ধেয়। জ্ঞেয়, জ্ঞাতাকে 

স্ুচিত করেঃ আবার জ্ঞাতাঞ, জ্ঞেয়ের সংবাদ দেয়* | আনাঁদের জ্ঞানের 

* *এই জন্যই উপনিষদে ও হিন্দু-দর্শনে “অজ্ঞেয়বাদ” অবলম্বিত হয় 

নাই। তথাপি ৪৮] [)6055675 তাহার নবপ্রকাঁশি ত 01195900185 0? ূ 

৮৬৪ 



8৩৪ উপনিষদের উপদেশ । 
চলি জলসপ জবি০এ িরিসিল প অলি লে এ, শপ পি লস সস পট পরী সপ পিসী কাস আলা লীলা ৯ লী পপ সপ্ন সিএ লেপ ি্প  িপি পা াসর 

স্বরূপই এই! এই কথা বুঝাইবার জন্যই শঙ্করাচার্ধা বলিয়াছেন,--“ন হি 

দুশা ব্যাপ্যত্বং বিনা জর়্বর্গস্ত কাপি প্রবৃত্ত:।” আনন্দ'গরিও বলিয়াছেন, 

'-*পকাধ্যস্ত সাক্ষ্যধীন! প্রবৃভি5” | 

৯। বিদগ্ধের প্রশ্ন অনন্তর বিদগ্ধ নামে একজন পণ্ডিত 

যাঁজ্ঞবক্ক্ের স্বন্মুখে উপস্থিত হইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, 

হে যাজ্বন্ধা ! দেবত! কত প্রকার ? দেবতার সংখ্যা শাস্ত্রে 

কতগুলি নিন্দিষ্ট আঁছে৮ ? যাল্জবন্ক্য উত্তর দ্রিলেন -বিদগ্ধ ! 

শাস্ত্রে দেবতার প্রকৃত সংখ্যা ত্রয়স্ত্রিশৎ মাত্র নির্দিষ আছে। 

তবে যে কোথাও ৩০০৩ বা ৩০৩টীর কথাও উল্লিখিত দেখা যাঁর, 

তাহা! সেই ৩৩টা দেবতারই মহিমা বা বিভূতির দিকে লক্ষ্য 
করিয়াই উক্ত হইয়াছে *%*। প্রকৃত-পক্ষে শাস্োক্ত দেবতার 

খ্যা ৩৩টীর অধিক নহে । আপনাকে সেই তেত্রিশটা দেবতার 

নাম নির্দেশ করিয়া বলিতেছি । অষ্ট বন্থু, একাদশ কদ্র এবং 

দ্বাদশ আদিত্য,__-এই একত্রিশটীা এবং ইন্দ্র ও প্রজাপতিকে 

৮০ বাপ পাস আট সাপ +০৮০৯ ০ পপ | পপি কাশি লি 

€১০ [0 0271595 নামক গ্রন্থে ব'লয়াছেন যে, শ্রতিতে নাকি নঅজ্েয়- 

বাদই অবলম্থিত হইয়াছে 11! অবতরণিকায়--আমরা ইহা আলোচনা 
করিয়াছি । 

* দেবতা সম্বন্ধে এই মত, খা্থেদাদিতেও দেখিতে পাওয়া যাঁয়। 

“তিআ্র এব দেবতা ইতি নৈরুজ্ঞা:,_অগ্িঃ পৃথিবী-স্থানঠবায়ু বাঁ ইন্দ্র বা 
অস্তরীক্ষ-স্থান, শুধ্যে। ছাস্থানঃ | তাসাৎ মাহাভাগ্যাৎ একৈকস্তা অপি 

বহুনি নামধেয়ানি ভবস্তি,অপি চ কর্পু-পৃথকৃত্বাৎ--যথা! হোতা অধ্বযুর্ততর্জ 



যাজ্বক্্য ও পগ্ডিত-মগ্ডলী । ৪৩৫ 
পপ পর সিকি ৯ শী পপ সী পতি পা পিসি সিসি সপ পিস বাসি 

লইয়! সর্ববশুদ্ধ ৩৩টা দেবতা হইতেছেন। অস্মি, বায়ু, পৃথিবী, 
অন্তরীক্ষ, সূধ্য, আকাশ, চন্দ্র ও নক্ষত্র--এই আটটীকে বস্থ 
বলে। কেননা; স্থন্ট-পদার্থ মাত্রই ইহাদ্িগকে আশ্রয় করিয়াই 

বাস করিতেছে । জীবদেহে বর্তমান দশটা ইন্দ্রিয় ও মন,__এই 

সপ পদ আপ সপ ৬৬ পা পাকা প্ 

উদগাতা একত্ত সতোহপি বা পৃথগেব সরা?” (খাঙ্গ, নিরুক্ত, ৭৫ )1 

অর্থাৎ “নরুক্তকার মহামতি বাঙ্ক বলিতেছেন যে,পুথিবা,আস্তরীক্ষ, আকাশ, 

এ স্থান-ত্রয়-ভেদে দেবতা তিন-প্রকার মাত্র ৷ পৃথিবীতে অপ্রি, অন্তরীক্ষে 

বায়ু বা ইন্দ্র, এবং আকাশে কুর্ধ্য-দেব ঠা বর্তমান আছেন । * যেমন একই 

ব্যক্তি কাঁ্যভেদে,_-ভোতা, অধ্বধ্যু, উদগাতা প্রভৃতি বিবিধ সংজ্ঞায় 
অভিহিত হইয়া থাকে,সেইরত্রী কার্য্য-ভেদ-বশতঃ অথব! বিকাশের তায়তমা- 

নিবন্ধন,__এই তিন মূল দেবতাই বিবিধ নাঁমে অভিহিত হন। খণ্েদের 
দশম মগ্ডলেও এইরূপ কথাই দেখিতে পী€য়া যায়। “ন্ুর্ষ্যে নো দিবঃ 

পাতু, বাতোইস্তর'ক্ষাৎ্ অগ্মি নন; পার্থিবেভ্যঃ" (খগ্বদ, ১০1১৫৪।১)। যাস্ক 

অন্ত এক স্থলে? যাহা বল্লিয়াছেন তাহা আরও বিশদ । সে স্থলটা এই-- 
“একস্তাত্মনোইন্তে দেব!ঃ প্রতাঙ্গানি ভবস্তি, অপিচ সত্তানাং প্রক্কতি- 

ভূমভিঃ খায়: স্তবস্তীত্যানুঃ প্রক্কতি-সর্ধনায়াচ্চ (1, 8, 01715219211 
0£1798.0016 10 9 001550151 €5:1505760 ) ইতরেতর' জন্মানো ভবস্তি 

উতরেতর প্রক্কতয়ঃ (৭8) । একই আত্মার বিকাঁশাত্মক-ক্রিয়াভেদে দেবতার 

ভেদদ। আত্মারই কার্য্য-শক্তির নাম দেবতা ;__ইহাই যাক্কের অভিপ্রায়” |. 

“উপনিষূদ্দের উপদেশ” তৃতীয় খণ্ডের অবতরণিকায়, খণ্ধেদের দেবতা” 
তত্বের বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে । পাঠক, তাহা দেখিয়া লইয়া, এই 
স্থানটী পড়িবেন। ৃ 



৪৩৬ উপনিষদের উপদেশ । 
প্র সপন ৯ পিটার 

একাদশটাই রুদ্র নামে খ্যাত। ইহারা জীবের মৃত্যুকালে যখন 
দেহ হইতে উৎক্রান্ত হয়, তখন জীব “রোদ্রন' করে বলিয়া, ইহাঁ- 
দিগকে রুদ্র বলা যায়। একটী বগুসরে দ্বাদ্শটা মাস; এই 
দ্বাদশ মাসের নামই দ্বাদশ আদিত্য । বসরের (কালের ) 

অবয়ব-স্বরূপ এই মাস-গুলি পুরুষের আয়ু হরণ করিতেছে বলিয়া, 

ইহাদের নাম আদিত্য । আকাশের বিছ্্যুৎকেই ইন্দ্র-দেবতা, 

বলিয়া পপ্ডিতেরা কহিয়া থাকেন + প্রাণী-দিগের দেহে ইহাই বল 

বাঁ বীর্ধযরূপে অবস্থান করিতেছে । যজ্দ্-সাধন পশুই প্রজাপতি 

দেবতা বলিয়। উক্ত হয়” । 

যাঁজ্ঞবন্ধ্য আবার বলিতে লাগিলেন---“এই যে অষ্ট-বস্থুর 

কথা উল্লিখিত হইল, তন্মধ্য হইতে চন্দ্র ও নক্ষত্রকে ছাড়িয়া 

দিলে, & ছয়টামাত্র বস্থ অবশিন্ট থাকে । অন্তান্ত দেবতা-গুলি 

এই ছয়টারই অন্তভুর্ত ৭" । তবেই দেবতার সংখ্যা মোটে 

ছয়টী মাত্র দাড়ার। আবার দেখুন, আধার ও আধেয় ভাবে 
পৃথিবী ও অগ্রিকে এক ধরিয়া লইলে এবং সেই ভাবে আকাশ ও 

সূ্্যকে এক ধরিয়া লইলে;এবং অন্তরীক্ষ ও বাযুকে এক 
ধরিয়া লইলে, দেবতার সংখ্যা মোটে তিনগী হয । আর সকল 

দেবত৷ রি তিন প্রধান দেবতারই অন্তভুক্ত বলিয়া, শাস্ত্রে 
তক জাপা রা আচ ৪১৮ পাকা পপ পাপ ল শপ শা পি সি তা পিপিপি পপ পান পপ এ ৫48 পক 

* চন্দ্র ও নক্ষত্রের জো রর হইতে প্রাপ্ত বলিয়া, চন্দ্র ও 

নক্ষত্রকে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে । 

1 প্রাণী-দেহের ইন্ডিয়াদি-শক্তি,__হ্ুধ্য-চন্দ্রাদিরই পরিণতি । শ্বেত 

কেতুর উপাখ্যান দেখ। 



যাঁজ্ভবন্থ্য ও পগ্ডিতমগ্ডলা | ৪৩৭ 
সপ 

দেবতার তিনটামাত্র সংখ্যাও দেখিতে পাওয়া যায় *। আবার 
কাহারও মতে, অন্ন ও প্রাণ এই ছুইলীমাত্র দেবতা; অন্যান্য 

দেব₹া-গুলি এই দুই মুল দেবতারই অন্তভুক্তি। আবার প্রকৃত- 
পক্ষে অন্নও, প্রাণেরই অন্তভুক্তি বল্িয়া)_দেবতাঁর সংখ্যা 
একটামাত্র দীড়ায় ণ'। সকল পদার্থ এই প্রাণ-সূত্রে গ্রথিত 
রহিয়াছে । এই প্রাণই একমাত্র দেবতা । এই প্রাণশক্তি, 
সর্বব-ব্যাপক ব্রন্দেরই শক্তি । দেবতার সংখ্য। সহত্রই হউক্ 

বা একটী হউক্,-সদকলই সেই প্রাণ-ব্রন্ষে নিহিত আঁছে। 

নাম, রূপ, কর্ম্ম, গুণ ও চপ এক প্রীণ-দেবতাই 
বন্ছুভাবে বিকাশিত আছেন ৮ 

যাঁজজ্তবস্থ্য পুনরায় + রি লাগিলেন,--“এই প্রাণ-ব্রহ্মই 
ক সি পা পি শি আপ পাশ পাপী শিপ তি ০ ৮৮ পিসি শিশিাশিশপপীশিশ শটিিপিপপপিশি, পপ 

রস * খামু, হুর্যা, অগ্নি-_ইহারা,আপের ন( হারা এবং অস্তরীক্ষ, 

আকাশ, পৃথিবী- ইহার! যথাক্রসে আধার (08667) 1 এস্থলে শ্রুতির 

ইহা! বলাই 'শাৎপর্যা। *পুথিবী--"বাহা আধার অপ্রকাশঃ; জ্যোতীরূপং 
করণং পৃথিব্যা আধেয়-ভূতন্। আধারত্বেন পৃথিবী বাবস্থিতা কার্ধ্যভূতা ; 

অগ্নিরাধেয়ঃ করণ-দপো-*১*পুখিবীমন্ুপ্রবি্ট৮ইতাদি সর্বত্র । 

(বৃং ভীং, ১৫১১, ১৩ ইত্যাদি )। 

1 আধারভিন্ন শক্তির কল্পনা! কর! যায় না। শক্তির সেই আধারই 

শ্রুতিতে অন্ন (120 ) নামে পরিচিত। এই আধারও, সেই শক্তিরই 

রূপান্তর মাত্র। এই জন্যই এক প্রাণশক্তিই একমাত্র দেবতা এবং ইহাই 
সকল পদার্থাকাঁরে অভিব্যক্ত হইয়াছে । অবতরণিকা দ্রষ্টব্য; স্বেতকেতুর 
উপাখ্যান দ্রষ্টব্য। “সপ্তান্-বিদয” দ্রষ্টব্য | | 



৪৩৮ উপনিষদের উপদেশ । 
পালাল শর অরিপরিররি- এ ্ সউসকাসঞসঅর প্ পা বাসস না অপলক বা সিল স্িসপকরন 

বহুবিধ আকারে অভিব্যক্ত হইয়া জগৎ ব্যাপিয়া রহিয়াছেন। 

এই প্রাণ-শক্তিই আধিদৈবিক ও আধ্যাত্যিক পদার্থের আকারে 
পরিণত হইয়া রহিরাছে। এই প্রাণ-শত্তি, ব্রহ্ম-শক্তিই | 

স্থতরাং সকল, পদার্থ ই চৈতন্য-সম্বলিত ; চৈতন্য-বিহীন কিছুই 
নাই । ব্যগ্টি ও সমষ্টি উভয় ভাবেই, সকল পদার্থ চৈম্য- 

সম্বলিত । এই পদার্থ-গুলিকে চৈতন্তের “শরীর রূপে কল্পনা 
করা যাউতে পারে । ক্পাহা হইলে, প্রীণ-শক্তি সেই চেতন 

পুরুষের শরীর। যে পুরুষ-_স্ুল আধিভৌতিক পদার্থ২-গুলিতে 
(ব্যষ্টি-ভাবে ) অবস্থিত, সেই পুরুষই, আধ্যাত্বিক উল্জ্রিয় 

সকলে ( ব্য্টি-ভাবে ) এবং তীহাদের কারণ-সরূপ আধিদৈবিক 

অগ্ন্যাদি পদার্থে ( সমস্রি-ভাবে ) অবস্ঠীন করিন্েচেন। এই 

পুরুষকে আশ্রর করিয়াই সকল পদার্থ বিদ্যমান রহিয়াছে । এই 

পুরুষের আশ্রয়েই, প্রাণ-শক্তি বিবিধ পরিণাম পাইতেছে। এই 

পুরুষের আশ্বয়েই প্রীণ-শক্তি--আধিদৈবিকাদি ত্রিবিধ বিভাগে 

বিভক্ত হইয়া রহিয়াছে” *%। 

যাতত্ববন্ধ্য পুনরায় বিদগ্ধকে বলিলেন, মহাশয়! এই 

পুরুষ হর্দয়েই (বুদ্ধিতে ) অবস্থিত আছেন। হৃদয়স্থ এই 

পুরুষকে জানিতে পারিলে, সকল পদার্থের সহিত একাত্ম-ভাব 

* আমরা শ্রুতির এই অংশের কেবল তাঁ্পর্যামাত্র নিবদ্ধ কলিয়াছি । 

ষখীষথ অনুবাদ প্রদত্ত হয় নাই৷ পৃথিবী, জল, রূপ প্রভৃতি অষ্টপদবার্গে 

সম্টি ও ব্যষ্টিভাবে প্রাণ-শক্তি বিকাশিত আছেন বলিয়! নির্দিষ্ট হইয়াছে 



যাজ্ঞব্্য ও গারিঙলারগা | ৪৩৯ 
শী শিরিন পাস পপ সপ সি পপ পালি? একি পি পানি সির সত পা শিলা অপলশাি এ পিশািি সিন পাটি স্পা সীমিত পি লীলা নপগ” ৬ 

প্রতিষ্ঠিত হয়; কেননা, সকল পদার্থই হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত 
রহিয়াছে । এ দেখুন, পুর্বরদিকে সৃষ্ধ্য-দেবতা অবস্থিত আছেন। 

এঁ সূষ্্যই, প্রাণী-দেহে চক্ষুরিক্দ্িয়রূপে অভিব্যক্ত হইয়াছেন। 
সুতরাং সূরধা, চক্ষুতেই প্রতিষ্ঠিত। আবার দেখুন, চক্ষুঃও রূপাত্বক ; 
গুরু, কৃষণ্, পীতাদি রূপ-সকলের,__ _-রূপ-সামানয ত্বক চক্ষুঃই 

আশ্রায়। এই রূপ, বুদ্ধিতেই প্রতিষঠিত। কেন না, বুদ্ধিই 
চক্ষুরিন্ড্িয়ের ক্রিয়া! দ্বারা প্রথমে চক্ষুরিক্দ্রিয়াকারে দেশ্শনাকারে ) 

পরিণত হয়; পরে এই চক্ষুরিক্দ্িরই রূপাকারে পরিণত হইলে, 
তবে রূপ-দর্শন-ক্রিয়া হইয়া থাকে । অতএব শীন্তঃকরণেতেই, 

রূপও গ্রতিষ্টিত থাকে *। সুতরাং স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে বে, 
এক অন্তঃকরণেতেই*_ দিক্, সূর্য, চক্ষুঃ ও রূপ প্রতিতিত 
রহিয়াছে ! 

আবার দেখুন, এ যে দূক্ষণ দিকে অশ্পি দেখা যাইতেছে ; 

এই অগ্নি প্রাণী-দেহে বাগিন্দ্িরর্ূপে অভিব্যক্ত হইয়ীছে ; এই 

বাকা বুদ্ধিরই পরিণাম । সুতরাং এক অন্তঃকরণেই__দিক্, 
অগ্নি, বাক্য প্রতিষিত রহিয়াছে । 

আবার দেখুন, সমগ্রি-ভাবে সকল জলকে বরুণ শব্দে অভি- 
হিত করা যাইতে পারে | এই বরুণ, পশ্চিমদিকে 1 অবস্থিত 

পে দাপপপীলপাপদ কা জজ নপক আল 

মিলস এল কলা অলিসিপলাসি লন সপ সিপরণা সপ উদাস পালা 

স্পা শপ 

* “বুদ্ধেশ্চক্ষুরাদ্যাআনা পরিণামো ভবতি; চক্ষুরাদেশ্চ রূপাদ্যাত্মন। 

পম” _জ্ঞানামূতযতিত | 

1 দিকে--1) ০11) 508০৪, উত্তর ও উ্ধধ দিক্ সম্বন্ধে ও মূলে এইরূপ 

বর্ণনা আছে। 



8৪০ উপনিষদের সারি 

আছে। বাপী, কূপ, তড়াগাদির জল প্রামী-দিগের বারা গীত 

হইয়।, আধ্যাত্মিক মুত্র ও রসাদিরপে পরিণত হয় । এই মুত্র, 

রেতঃ, রসাদি, হদয়েই অবস্থিত থাকে ;- দেতঃ প্রভৃতিকে বৃত্তি 

বা শক্তিরূপে ধরিলে *.ইহার! এক অন্ঃকরণেরঈ বৃত্তি বলিয়া! 

বুঝা বায়। অতএব কাধ্য-কারণভাবে দেখিতে গেলে, এক 

আন্তুঃকরণেতেই- দিক্, বরুণ ও রেতঃ-রসাদি প্রতিষ্ঠিত রহি- 
যাছে, একথা বুঝা যার । আঁবার শ্রদ্ধা, সত্যাদি বৃন্তি-গুলিও 

হয়েই প্রতিচিত। 
আবার বুঝিঝা দেখুন,--এই অন্তঃকরণ ত দেহেই প্রতিতি 

আছে ; আবার দেহটাও 'নামরূপ কর্্ম।তুক” ভিন্ন অন্ত কিছুই 

নহে; স্রতরাং ইহা অন্তঃকরণেই প্রতষিত। এই দেহ 'ও 

অন্তঃকরণ উভয়, প্রাণ-* নারি প্রতিষ্ঠিত । অতএব সী 
৯৬ পাপী শর এ সপ 

% কাম, অন্তক্েরণেহ একটা বৃত্ত ১ অস্তঃকরণের এই বুির উদ্দরে, 

৮০০০০ 

এ পপ পাপী দি 

তি সা 

রেতঃ ক্রি 5 ভয় । লাজ্ঞবন্গ। কথিত এই উপ তেশ-খুলির অন্দীর্ঘ এরূপ 

সকল পদার্থের সঙ্গে আস্মানে ভিন্নভাবে বোধ করিতে শিক্ষা দেওরা 

এ টা প্রকৃত তত্ব! আনার হ্ৃদয়াম্মাই পীচদিকে পাঁচভাগে 

বিভদ্ত ভইয়া, জগতের সকল পদী্থর সহিত অভিন্ন হঈক়্া বর্তমান 

উর আমিই সেই দিগাত্মা। হৃদয় বা অস্তঃকরণ সকল-দিকেই 

প্রস্চত হইয়া থাকে ; সকল-দিকে স্থিত পদার্থ-মাত্রকেই হৃদর আরত্ত করিয়া 

থাকে ; সুতরাং এই অস্তুঃকরণের সহিত আত্মার অভেদ-বোধ জল্মিলে, 

সকল পদার্থে অভেদ-বোধ প্রতিষ্ঠিত হয়) এইরূপ 'অভেদ-ভাবনাই এই 

উপদেশ-গুলির উদ্দেহা | £ 



যাঁজ্ববন্থ্য ও মণ্ডিত-মণ্ডলী। ৪৪১ 
রিপন, শট সপ ৬ পাপ পপর লী পক জাকউলপপশা পর শর আসা পরি ৬ স্পা আপ 

অস্তঃকরণ ( হৃদয়) ও প্রাণ-_ইহারা প€স্পর পরস্পরে প্রতি- 

ঠিত। আত্মার প্রয়োজন-সাধনার্থ, এই দেহ, বুদ্ধি ও প্রীণ। 
প্রত্যেকে প্রত্্যেকেতে নিয়মিত ও প্রতিষিত হইয়া আছে? 

অতএব এখন বুলিয়া দেখুন, আধ্যান্মিক ও আধিদৈবিক প্লদার্থ- 
সমূহ, কার্যয-কারণ-সুত্রে গ্রথিত রে এক আতুচেতন্যেই 
প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে ; কেন না, বুদ্ধি আত্মাতেই প্রতিষ্ঠিত 
এবং দেহ ও প্রাণ বুদ্ধিতেই প্রতিষ্ঠিত। এই ত্রহ্ম-চেতন্ত 
সর্সেবাপধি-ব গর্ভুত, কার্যয-কারণ-শৃঙ্খলার অতীত হইয়া, সক 
লের মূল নির্ব্নকার কারণ-রূপে অবস্থিত রহিয়াছেন । ইনি 

অনুর্ত, অসংহন, নিরবয়ব। হনি নিঃসঙ্গ, নিলিপ্ত। ইহার 

শোক-ছুঃখ, বধ-বন্ধন অস্ঁন্তব | উপনিষদ হইতেই কেবল এই 

পুরুষের স্বরূপ জানা যায়' । যাজ্ভবন্ধ্যের জ্ঞানের গভীরত। 

বুঝিয়।, বিদগ্ধ লজ্জীয় মাথা নাঁঞাইলেন এবং অধোব্দনে বসিয়া 

পড়লেন **। 

এইরূপে সেই জনক-সভায় সমবেত পণ্ডিত-মগুলীর মধ্যে, 
আর কোন ব্যক্তিই যাজবন্ধ্যকে অন্য কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাস! 

করিতে সাহসী হইলেন না। সকলেই তীহার ব্রহ্ম-জ্ঞানের 

গভীরতা উপলব্ধি করিতে লাগিলেন । তখন যাজ্ঞবন্ধ্য, পণ্ডিত" 
বর্কে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন, «“আপনাদিগকে আমি 

এ পলিপ শি শশী লিপি শিট পাপা পিপাসা পিস পা. ৯ পপ শি পপি পপ এজি ০০৮৮ পাশ শিিশিসিপিপপিপশীদ পা পপিপপাপপপ পিস শশিাপীপিীপপাশীশীী 

* মূলে আছে এমুদ্ধা বিপপাত” । আমর! তালার টা লজ্জায় মাথা 
নামাইলেন' এইরূপ করিলাম। ভাষ্যকার মৃত্যু, অর্থ করিয়াছেন । 



৪৪২ উপনিষদের উপদেশ । 
পিসি পিপি সিলাপিত লা ৭ আর সদ রাশিতরী ৯ পাটি পাতি পরি শ উিপটী সপরিপালী এপি পিসি উস লি শি পাস এসি? পপি লি পা পাল শপ পিপল পিন লরি লব ৯ পট শিপ নপতসিবি- ০7 ৭ পল 

কয়েকটা কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি। আপনাদিগের মধ্ো যে 
কেহ হউন, উত্তর প্রদান করুন। পুরুষের দেহকে বন-মধ্যস্থ 

মহীরুহের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে! এই দেহ-বৃক্ষের, 

_-কেশি- রাজিকে পত্র স্বক্ূপ এবং চম্পরকে বৃক্ষ-ত্বক্ স্বরূপে 

ধরিয়া! লওয়া৷ যাইতে পারে। বুক্ষের ত্বক ছেদন কবিয়া দিলে 

যেমন রস নির্গত হইতে থাকে, পুরুষ-চম্ম ছিন্ন বা কন্তিত হইলেও 

তজ্প রুধির ক্ষরিত হইয়া থাকে । দেহের সাংস-গুলিকে, 

উহার ত্বকের অন্তর্গত কাণ্ঠ-স্তূরর স্থানীয় বলিয় নির্দেশ 

করা যাইতে পারে। র্ক্ষের অন্তঃসার-ভূত কঠিন অংশকে 
অস্থিস্বরূপে ধরা যায়। অস্থির মধ্যস্থ মভ্ভা ও রৃক্ষ-মধ্যস্থ 

মভ্ভা প্রায়ই একরপ । রৃক্ষটীকে ফাটিয়। ফেলিলে শিকড় 

বা মুলদেশ হইতে উহা পুনরায় উত্থিত হইয়। ব্বদ্ধি পাইতে 

থাকে, ইহা আমর! নিত্য দেখিতে পাইতেছি । কিন্তু জিজ্ঞাসা 

করি, যখন মৃত্যু জাবকে আক্রমণ করে, তখন কোন্ মুল 

হইতে জীব পুনরায় জন্মলাভ করে? শুক্র-ধাতুকে জীবোৎ- 
পত্তির মূল কারণ বলা যাইতে পারে না কেন না, প্রাণীর 

উত্তপত্তির পুরে শুক্রধাতু থাকিতে পারে না। বীজ হইতে 

বৃক্ষ উদ্ভুত হয়; রৃক্ষটাকে কাটিয়া ফেলিলে, তাহার বীজ হইতেই 

আর একটা বৃক্ষ উদ্ভুত হয়। কিন্তু বৃক্ষের বীজটাকেও বদি 

বিনাশ করিয়া ফেলা যায়, তবে আর তাহা হইতে কদা্প বৃক্ষ 

উৎপন্ন হইতে পারে না। সেইরূপ, বখন মৃত্যু উপস্থিত হয় ও 

দেহ ধ্বংস হইয়া যায়, তখন কোন্ মূল বীজকে অবলম্বন করিয়া, 



বাত্যবন্থ্য ও পগ্ডিত-মগুলী। 8৪৩ 
উপকার লা টপ টপ লা সা 

পুনরায় জীব জন্মগ্রহণ করে ? আপনার! এই তত্বটী অবগত 
আছেন কি”? ৯ 

পগ্ডিত-মগুলীর মধ্যে অপর কেহই এ তত্ব অস্তরে অনুভব 

করেন নাই । সৃতরাং কেহই এ প্রশ্নের উত্তর দিতে সমর্থ 
হইলেন না । তখন যাঁজ্ভবন্ধ্য সংক্ষেপে বিয়া দিলেন,__“মহাশয়- 
গণ! ব্রহ্ম-চৈতন্যই জীব-চৈতন্যের মুল-কারণ, ইহা নিঃসন্দিগ্ধ- 
রূপে অবগত হউন। চেতনের অভিব্যক্তি চেতন হইতেই হইতে 

পারে। মৃত্যুতে সে চেহনের ধ্বংস হয় না; মৃত্যতে অবস্থান্তর 

প্রাপ্তি ঘটে মাত্র । সেই মূল চেতনকে ব্রহ্ম বলিধা! জানিবেন। 

মেই ব্রহ্ম স্বরূপ, চিত-স্বরূপ ও আনন্দ-স্বরূপ। ইহা 
ন্ অবিনাশী। এই ব্রচ্মস্প্রাপ্তিই মনুষ্যের একমাত্র লক্ষ্য” । ৮. 

শি লি 

এেতদুরে এই বৃহ আখ্যায়িকা সমাপ্ত হইল । উহা হইতে 
আমর! ব্রহ্ম-বিষয়ে বিবিধ তব্বের উপদেশ পাইয়াছি। এস্থলে 

সেই উপদেশ-গুলির সংক্ষিপ্ত মন্ম নিবদ্ধ হইল। 
১। উষস্ত এবং তীহান পূর্বধন্ী পণ্ড ৩-বগের প্রশ্ন 'ও যাজ্তবক্ক্যের 

উত্তর হইতে, আমরা বুঝিম্াছি যে 
(ক) ইক ও ইঞ্িয়ের বিষয়-বর্গ লইয়াই জীবেন্ন সংসার-ভোগ । 

জীব এইগুলি ছারা জড়িত হইপ্াই, স্ুখ-ভুঃথ ভোগ করে ও সাংসারিক 
ক্রিয়। নির্বাহ করে । ইহারাই জীবের বন্ধন-রজ্জু। এই ইন্দ্রিযশক্তি ও বৈষ- 
যিক-সংস্কার প্রভাবে জীব, জন্মান্তর লাভ করে এবং সংসারে আচ্ছন্ন হইয়া! 

পড়ে । লমুদয় বন্ততে আত্মীয়তা স্থাপন করিরা, সেই সকল বস্ত-প্রাপ্তি- 



৪8৪৪ উপনিষদের উদ | 
পা পাবি টাটিপাদাপসিনী পি পন পি শিস মি রশ পা পল রী জাত সস সপ লা লালা এপস ক স্পিপাই৯। পি শী আর পভ লাগি পদ পাপ পাটি লতি শট পস্টিশএপিপীদনিশি এ পশিত পরি ও শাসিত একশত কটি পিট সি পপ এ লি শত লাস 

কামনার জীবন বা বাপন করিয়া ধাঁকে । এন সংসার বাহীত যে অন্ত কোন 
জগৎ আছে, তাহা আর ভাগার মনে আসে নাঁ। ক্রমে এই সংসারে 

গীড়তর রূপে আচ্ছন্ন হহয়া পড়ে । এই ৈধষর়-বাসনার প্রভাব অতিক্রম 

করা আবশ্তক, নতুবা 'আভ্বার কল্যাণ নাই। বিষয়-দশনের স্থলে ব্রহ্ধ- 

দর্শন প্রতিষ্ঠিত ঝা হইলে, দ্বিষয়াচ্ছন্ন তা দুর না, মুক্তিও ঘটে না। 

(খ) ইন্দ্রয়-গুলি, আগ্স শক্তি ঘা নে চালিত। আত্মাই চক্ষুর 
চক্ষু* বাকোর বাকা । সেত শক্ত 9 স্বগন্ত্, স্থতরাৎ অবকারী। 

সেই বিশ্ব-বাপিনী শক্তি, বিবিন-ভাবে ৪ বিবিধস্সাকানে ক্রিয়া ঝরিয়া 

বেড়'ইতেছে | 

২। পরবর্তী প্রশ্ন ৪ উত্তরে ব্রন্দেব প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে এই 

সকল উপদেশ পাওয়া গিয়াছে 

(ক) ব্রহ্ম সকলের লক্ষ্য হওয়া উচিত | গ্লাংসারিক বিষক্-কামনার 

পরিবর্ডে একমাত্র ব্র্দ-প্রাপ্তির কাননাই মন্গষোর লক্ষা হওয়া 

উচিত। জন্যত্র ব্রঙ্গ-শক্তির অনুতব দৃঢ় হলে, ক্রমে প্রকৃত 

জ্ঞান জন্মিতে থাকে । 

€খে) ব্রহ্মঈ সকলের মূল কারণ। বাহক ৭৪ আধ্যাত্মিক সমুদয় 

পদার্থ ই ব্রঙ্গ-শ্ক্তি-প্রস্তত 1 সমুদয় পদার্ের অন্তরে সেই 

ব্রহ্চৈহন্ত অধিষ্ঠিত আছেন । 

(গ) ত্রহ্গ-শক্তি সমুদয় পদ্দার্পের চালক ; অথচ তিনি সেগুলি হইতে 
স্বতন্ত্র! 

(ঘ) “দেবতা” গুলি, ব্রহ্মশক্তিরউ ভিন্ন ভিন্ন বিকাশ । প্রাণশক্তিই 

বিবিধ পদার্থাকারে পরিণহ। দেহে এই প্রীণশক্তিই 

ক্রিয়।-নির্বাহক । 

" (ড) প্রাণশক্তি, ত্রহ্গ চৈতন্তেরই শক্তি । 

-ন 
শি 



০ শপ 

৩। 

যাঁজ্ঞবন্ধা ও পগ্ডিত-মগুলী। 8৪৫ 
পর 

ইহার পরের প্রশ্র ও উত্তর হইতে নিয় লিখিত উপদেশ 

গাওয়া বার | 

(ক) বিবিধ পদার্থকে, ব্রঙ্গ-চৈতন্তের শরীররূপে নির্দেশ করা যাইতে 

পারে। সকল পদার্থের অভ্যন্তরে চৈতন্য বর্তমান । সকল 
পদার্থ প্রাণশন্তরই পরিণাম ; সতএব প্রীণ-শত্তিঠি সেই 
চেতন-পুরুষের দেহ-্বরূপ | সেই চৈতন্তই, প্রীণশক্তির 
অভান্তরে অবস্থিত । 

(খ) এই প্রাণ-শক্তিই বেবিদ পরিণাম পাইতেছে বলিয়া, চেতনেরও 

(জ্ঞানের ) অবস্থান্তর-প্রাপ্ত হয় বলিয়া প্রতীয়মান হয়। 

বাস্তবিক পক্ষে, জ্ঞানের বিবর্তন হয়, কিন্তু পরিধাম হয় না *। 

(গ) মৃত্ুর পরও আত্মা বর্তমান থাকেন। কোনরূপ অবস্থীর ভেদে 

আত্মার প্ররুত-প্্ক্ষ অবস্থা-ভেদ হয় না। স্বতন্ত্র বলিয়া, মৃত্যুর 

পরেও আম্মার নিভ্যত! অনিবার্ষ্য। 

(ঘ) জীব ্চতন্ ব্রহ্ম চৈতন্য হউতেউ উদ্ভুত +। উভয়ই এক 9 অভিন্ন। 

ব্রহ্মটচৈতন্য হইতেই জীবের জ্ঞান আসিয়াছে এবং তাহার শক্তি 

হইতেই জীন্বের ত্তিয়, দেহ ও বিষয় উত্পন্ন হইয়াছে। 

স্পট 

* যাহা স্বরূপতঃ অবিকৃত থাকিমা! অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয়, তাহাকে “বিবর্ভ 

বলে । যাভার স্বরূপ বিকৃত হইয়া যায়--পরিণত হইয়া পড়ে--অবস্থাস্তরিত 

হয়--তাহীকে পরিণাম” বলে। 

+ “বিষয় বিলক্ষণত্বাৎ ন প্রাণেন বীজান্মনা তেষাৎ (জীবানাং ) উৎ- 
পাঁদনমী। ন চ উৎপাদ্যানাং জীবানাম্ উৎপাদ্দকাৎ চিদাত্মনো ভিন্নত্বম্” | 

_-দাগুক্যে আনন্দ-গিরিঃ | “বিষয়-ভাবেন ব্যবস্থিতান্ পুনভাবান প্রাণো 
জনয়তি”--তত্রৈব। 
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চতুর্থ পরিচ্ছেদ । 
০02%5০ 

( জনক-ষাজ্জবন্ক্য-সংবাদ ) 

| প্রথম দিবস। 

_ বিদেহ-রাজ জনক একদিন সিংহাসনে সমুপবিষ্ট আছেন, 
এমন সময়ে মহধি যাজ্ঞবঙ্থ্য তীহার নিকটে উপস্থিত হইলেন। 

যাঁজ্ঞবন্থ্য, তগুকালে ব্রহ্মবিদ্গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। মহারাজ 
জনকও, ধন-জন-রাজ্য-সমদ্ধি-পরিব্বত হইয়াও একজন নিলিপ্ত 

ব্রক্মজ্ঞ বলিয়া ভারতবর্ষে বিশেষ প্রখ্যাত হুইয়া উঠিয়াছিলেন। 
এই যাজ্ঞবন্ধ্যই, মহারাজ জনকের প্রধান উপদেষ্টা ছিলেন । 

ইহারই সাহায্যে ও উপদেশের বলে, রাজর্ষি জনক তাদৃশ-জ্ঞান- 
লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন । 

যাঁজবন্ক্কে সমুপস্থিত দেখিয়া, জনক সসম্ত্রমে সিংহাসন 

হইতে উঠিয়া, অতি আদরের সহিত তীহাকে গ্রহণ করিলেন। 

তৎপরে উভয়ের মধ্যে ব্রহ্ম-বিষয়ক কথোপকথন হইতে 

লাগল। 



জনক- চা | ৪১৪৭ 
শিউর পা বশ ক ছি শ্সমপিলা সিটি পিসি পা োস্পিলীগিল পিল আাপাম্প তাস পপেস্টিপি ও ০. পিল সি আলি পান পালা? শাবি 

মহষধি যাজ্ঞবন সঙ্সেহে জিজ্ঞাসা করিলেন __এ্রাজন্! 
আচার্য-দিগের নিকট হইতে আপনি অবশ্যই ব্রহ্ম -বিষয়ে উপদেশ 

পাইয়া থাকিবেন। কিরূপ উপদেশ পাইয়াছেন, আমি তাহ। 

শুনিতে ইচ্ছা করি” । 

জনক বলিতে লাগিলেন,_-“শিলিন-পুজ্র মহাতু। 'জিত্বা 
নামক মদীর উপদেষ্টা আমায় বুঝাইয়া দিয়াছিলেন যে বাক্যই 
ব্রহ্ম । যে পুরুষ বাক্য উচ্চারণ করিতে পারে না, সে পুরুষ ত 

পশ্ু-তুল্য। বাক্যই আত্মার প্রকৃষ্ট চিহ্ন ; স্থতরাং বাক্যকেই 

ব্রহ্ম বলিয়া গ্রহণ কর! কর্তব্য” ॥ যাঁজ্ঞবন্ধ্য জিজ্ঞাস! করিলেন, 

--“মহারাঁজ ! জিত্বা যে বাক্যকেই ব্রহ্ম বলিয়া গ্রহণ করিবার 

নিমিত্ত উপদেশ দিয়াছেন, তিনি অবশ্যই এই বাক্যের আশ্রয় ও 

মূল-কারণের বিষয়েও উপদেশ দিয়া থাকিবেন। বলুন্ ত মহারাজ ! 

এই বাক্যের আশ্রয় ও মুল-কাঁরণ কি” ? মহারাজ জনক বলি- 

লেন, তিনি তদ্বিষয়ে কোন উপদেশ পান নাই এবং যাজ্ঞবন্্য- 
কেই তিনি তদ্িষয়ে উপদেশ দিতে অনুরোধ করিলেন। যাজ্জ- 

বঙ্ধ্য বলিলেন;__“মহারাজ ! গুণ বা উপাধি-ভেদে-_-বিকাশের 

তারতম্য সুসারে--ক্রঙ্গের ভেদ হইলেও, স্বরূপতঃ ব্রত্মের কোন 

ভেদ নাই। ইনি নিয়ত একরূপ। বাক্যের দেবতা অগ্নি। 

আধ্াব্মিক-রাজ্ঞে ব্যি-ভাবে যাহাকে বাক্-শক্তি বলা যায়; 

আধিদৈবিক-রাজ্যে সমস্টি-ভাবে তাহাই অগ্নি-শক্তি নামে অভি- 

হিত। এই অগ্নিই প্রাণী দেহে বাক্-শক্তিরূপে অভিব্যক্ত হই- 
য্াছে। বাগিক্দ্রির় এই বাক্যের আশ্রয়; অব্যাকৃত বীজ-শক্তি 



৪৪৮ উপনিষদের উপদেশ । 
পর ০৮০৯০ লিপি 

এই বাক্যের মূল-কারণ। এই বাক্-শক্তিকে প্রজ্ঞা” রূপে, 
অর্থাশ এক জ্ঞানেরই অবস্থা-ভেদ বলিয়া উপাসন। করা কর্তব্য । 

কিন্তু ইহ! ব্রন্ষের এক পাদ মাত্র*। রাজ! বলিলেন,--ঞমহা- 

শয়! আপনি কাহাকে প্রজ্ঞা, বলেন 2 বাক্য কিরূপে প্রজ্ঞ 

হইতে পারে* 2 যাঞ্জবন্থ্য বলিলেন,__পমহারাজ ! এই বাক্যই 

প্রজ্ঞা । বাক্য-দ্বারাই আনর! বন্ধুকে জানিতে পারি ; ধর্েদাদি 

গ্রন্থ-নিচয়, ইতিহাস-পুরাণ, উপনিষদ, শ্লোক, সূত্র, ব্যাখ্যা_ সম- 

স্তই বাক্য-দ্বারা জানিতে পারা যায়। যল্ত্, হোম, অন্নাদি-দাঁন- 

জনিত ধন্মম,.এই বাক্য-দ্বারাই লাভ করিতে পারা যায় । অতএব 

রাক্য জ্ঞান-স্বরূপ ; এই বাক্যই ব্রঙ্গ। যিনি এই ভাবে এই 

বাক্যের উপাসনা করেন, তিনি দেহ-ত্যাগের পর দেব-লোকে 

দেব-পদবী লাঁভ করিতে সমর্থ হন” । জনক, যাজ্বন্ধ্যের এই 

উপদেশের মন্মন বুৰিয়া প্রীত হইলেন । কিন্তু যাল্বন্থ্য বলি- 

লেন,-_“ব্রঙ্গ-বিদ্ভার সমুদয় উপদেশ না দিয়া, আমি কিছুই গ্রহণ 

করিব ন।” ) 

যাজ্ঞবন্ক্য পুনরায় রাজাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,-_*আর 

কোন আচার্য্য আপনাকে কিরূপ উপদেশ দিয়াছেন, শুনিতে 

ইচ্ছা। করি”। রাজ! বলিলেন,--*শুল্বপুজ মহাত্যা উদক্ক, 

আমায় বলিয়াছেন যে, প্রাণই ব্রহ্ম ; কেন না, প্রীণ-শৃগ্ পুরুষ 
পুরুবই নহে। প্রাণ ব৷ ক্রিরা-গুলিউ আত্মার প্রকৃষ্ট চিহ্ন বা 

পরিচায়ক ; সুতরাং দৈহ্নিক ক্রিয়া-গুলিকে ব্রহ্মা বলিয়৷ গ্রহণ 

'করা কর্তব্য” ॥ যাঁজ্ঞবঙ্থ্য জিজ্ঞাস! করিলেন,--“মহা রাজ ! 

পরপর রি করস পি এটি এ পাপা ৯ বা চো এন 



জনক-যাঁজ্ঞবহ্থ্য-সং বাদ । ৪৪৯ 
সস িপিনরতবস্টপরাউিএরজউ্স্টপ্০্ট্্্সএ উসসি 

এই প্রাণ-ব্রন্মের আশ্রয় ও মূল-কারণের বিষয় অবগত আছেন 

কি” £ জনক বলিলেন তিনি তাহা জানেন না; এবং 

তিনি যাভ্ববক্ষ্াকেই তাহা বলিয়া দিতে অনুরোধ করিলেন । 

যাজ্ঞবঙ্ক্য বলিতে লাগিলেন,_“গুণ বা উপাধি-ভেদে-বিকা- 
শের তারতম্যানুসারে__ব্রক্মের ভেদ প্রতীয়মান হইলেও, স্বরূ- 
পৃঃ তীহার ভেদ নাই ; তিনি নিয়ত একরূপ । দৈহিক ক্রিয়া- 

গুলির প্রাণ-শক্তিই আশ্রয় । বায়ু এই প্রাণ-শক্তির দেবতা । 

আধ্যান্সিক ভাবে, ব্যটি-রূপে, যাহাকে প্রাণ-শক্তি বলা যায়; 
'আধিদৈবিকভাবে, সমগ্রি-রূপে, হাহা বায়ু-শক্তি-ক্পে কথিত । 

এই বাহুই প্রাণী-দেহে প্রীণেন্দ্রিয়রূঞজে অভিব্যক্ত হইয়াছে। 
অব্যাকৃত বীজ-শক্তিই* এই প্রাণের মুল-কারণ। এই শ্রাণ- 

শক্তিকে প্রিয়” বলিয়া উপাসন! করা কর্তব্য । কিন্তু ইহ ব্রন্ষের 

এক পাদ মাত্র! দৈহিক ক্রিনা-শক্তিই যখন প্রাণ-শক্তি, তখন 

ইহা সকলেরই পণ্রয়” ॥ প্রিয় না হইলে, _স্খ না পাইলে, 

কেহই কোন ক্রিয়া করিত না1%। প্রীণ সকলেরই প্রিয় বস্তু ॥. 
পচ পা পা উপ পপ চপ পপ পা পা পপ পি পা পশমী পবা শক পাপী শী পিপি পপ, পা 

* “নারদ-সনখ্কুমার-সংবাদে”ও আমরা এই কথাই পাই। “ষঘা 
বৈ সুখং লভতেহথখ করোতি, নান্ুখং লব্ধ! করোতি”। সুখ-্রাপ্তি ও 

ছুঃখ-পরিহারই, সকল কম্মের প্রেরক । কিস্ত তথায় আছে--'পরিমিত 

বস্ক জখ দিতে পারে না) ভূমা ত্রদ্মই কেবল প্রক্কত নখ দিতে পারেন । 

সুমুণ্তাবন্জীয়, যখন সকল ইন্দ্রিয় প্রাণে বিলীন হয়, তখন আনন্দমান্র 
থাঁকিল়া। যায়, একথাঁও উপনিষদে আছে । এ সকলের তাৎপর্য এই যে, 

প্রাণ-শক্তি--আনন্দ-স্বরপ ব্রঙ্মেরই শক্তি। | 

১২ 



৪৫০ উপনিষদের উপদেশ । 
সরস মস 

এই প্রাণেরই প্রয়োজনার্থ লোকে ক্রিয়া করিয়া থাকে । ব্যাত্র- 

চৌরাদির ভয় গাকিলেও, এই প্রাণের স্ুখার্থই, লোকে তাদৃশ 
ভয়-সঙ্কুল প্রদেশেও গমনাদি করিয়া থাকে । অতএব প্রাণ- 

শক্তিকে প্রিয় বলিয়া! জানিবেন এবং প্রিয় বলিয়া উহার উপা- 

সন! করিবেম। এই* প্রাণই ব্রহ্ম । যিনি এই ভাবে এই 

প্রাণ-ব্রন্মের ভাবনা করেন, তিনি দেহ-ত্যাগের পর, দেব-লোকে 

দেব-পদবী লাভ করিতে সমর্থ হন%। রাঁজ। সন্থুষট হইয়া এক 

সহু্ম গে! দান করিতে চাহিলেন ; কিন্তু ব্রহ্ম-বিদ্যার সমগ্র 

উপদেশ নার্দদয়া, যাঁজ্ভবঙ্ধ্য দান গ্রহণ করিতে চাহিলেন না । 

যাজভ্তবঙ্ষ্য পুনরায় জনককে জিভ্ভাসা করিলেন,--“মহারাজ ! 

আর কোন আচার্য কিরূপ উপদেশ দিয়াছেন, শুনিতে ইচ্ছা 

করি” । জনক বলিলেন,_-“বুঞ্ণ-পুজ মহাত্মা বকু বলিয়াছিলেন, 

চক্ষুঃই ব্রহ্ম, চক্ষুঃই আত্মার এক্টী পরিচায়ক চিহ্ন ; চক্ষুকেই 

ব্রহ্ম বলিয়া গ্রহণ করা কর্তব্য৮ । যাজ্ভবন্ধ্য জিজ্ঞাসা করিলেন, 

--প্মহারাজ ! এই চক্ষুর আশ্রয় ও মুল-কারণ অবগত আছেন 

,কি” € জনক বলিলেন,_*মাপনিই আমাকে সে কথা বলিয়! 

দিন, আমি এ বিষয়ে কৌন উপদেশ পাই নাই” । তখন ঘাজ্জ- 

বঙ্ধ্য বলিলেন,-_*গুণ বা উপাধি-ভেদে;বিকাশের তারতম্যা' 

নুসারে-__ব্রন্ষের ভেদ স্বীকৃত হইলেও স্বরূপতঃ তাহার কোন 

ভেদ নাই। ইনি নিয়ত একরূপ । চক্ষুর আশ্রয় দর্শনেক্ররিয়। 

সূর্ধযই,_দর্শনেন্দিয়ের দেবতাঁ। আঁধিদৈবিক রাজ্যে সমটি- 

ভাবে, বাহ সূর্ধ্-নামে পরিচিত ; তাহাই আধ্যাত্মিক-রাজ্যে, 



জনক-যাজ্ঞবন্থ্য-সংবাদ । 8৫১ 
লস্ট করবি সরস 

ব্যট্টি-ভাবে, দর্শনেন্দ্রিয়। এই সূর্য্-জ্যোতিঃই প্রাণী-দেহে তৈজস 
চক্ষুরিন্দ্রিয়ূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে । অব্যাকৃত বীজ-শক্তিই 

এই চহ্ষুরিক্দ্িয়ের মূল-কারণ । “সত্য বলিয়া এই চক্ষুঃ-শক্তির 

উপাসনা করা বিধেয়। কিন্তু ইহ! ব্রন্মের একপাদ মাত্র” । 

রাজ। বলিলেন,_-“মহাশয় ! আপনি কীহাকে “সত্য” বলেন ? 

চক্ষুঃই বা কিরূপে সত্য হইতে পারে” ?  যাজ্ঞবন্ধ্য উত্তর 

দিলেন, “মহারাজ! কোন ব্যক্তি যখন চক্ষুঃ-দ্বারা কোন 

পদীর্থ দর্শন করে, তখন সেই পদার্থকে সে সত্য বলিয়াই গ্রহণ 

করে ; স্থৃতরাং চক্ষুঃকে সত্য বলা যাইতে পারে ।* এই চক্ষুঃই 
ব্রহ্ম । যিনি এই ভাবে এই চক্ষুঃ-ব্রহ্গের ভাবনা করেন, তিনি 

দেহান্তে, দেব-লোকে 'দেব-পদবী লাভ করেন” । যাজ্ঞবন্ক্যের 
উত্তরে জনক সম্ভুষ্ট হইয়া, সহজ্র গে। দান করিতে উদ্যত হই- 
লেন ; কিন্তু ব্রক্ম-বিদ্যার সম্যক উপদেশ না দিয়া তিনি দান 

এহণ করিলেন না । 

পুনরায় যাঁজ্ঞবন্ধ্য জিড্ঞাসা করিলেন;_-“মহারাজ ! আর 

কোন আচার্য্য কি কোন উপদেশ দেন নাই” ? রাজা বলিলেন, 

“ভরদ্বাজ-গোত্রোতপন্ন গর্দভী-বিপীত নামক আচার্য্য বলিয়াছি- 

লেন যে, শ্রবণ-শক্তিই ব্রহ্ষ; শ্রবণ-ক্রিয়া আত্মার একটা 
পরিচায়ক চিহ্ন ; শ্রবণ-ক্রিয়াকে ব্রহ্ম বলিয়া গ্রহণ কর! 

কর্তব্য” । জনকের কথা শুনিয়া যাঁজ্ঞবন্ধ্য বলিতে লাগিলেন, 

_-প্মহারাজ ! আপনি বোধ হয় এই শ্রবণ-ক্রিয়ার আশ্রয় 

ও মূল-কারণের কথা জানেন না। মহারাজ! গুণ বা উপাঁ-' 



৪৫২ উপনিষদের উপদেশ. 
পরিস্টি লাপি আশ শসা পরল পপ লি সপ লা 

ধির ভেদে-_বিকাশের তারতম্যানুসারে__ব্রহ্মের ভেদ কল্পিত 

হইয়। থাকে ; স্বরূপতঃ তাহার কোন ভেদ নাই। তিনি নিয়ত 

একরূপ। শ্রবণেন্দ্িয়ই--এই কর্ণের আশ্রয় । এই শ্রবণ- 

শক্তির দেবতা দ্রিকি (আকাশ )। আধ্যাত্মিক-ভাবে, ব্যষ্টি 
রূপে, যাহাক্ে শ্রবণ-শক্তি বলা যায় ; তাহাই আধিদৈবিক-রূপে 

সমষ্টি-ভাবে, দিকৃনামে অভিহিত । দিক্ বা আকাশীয় উপাদানই 

প্রাণী-দেহে শ্রবণ-শক্তি রূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে । অব্যাকৃত 

বীজ্জ-শক্তিই এই শ্রবণেক্দ্রিয়ের ঘুল-কারণ। এই শ্রবণ-শক্তিই 

ব্রক্ম । কিন্তু ইহা ব্রন্মের একপাদ মাত্র । এই শ্রবণ-শক্তিকে 

“অন্ত” বলিয়া! ভাবনা কর! কর্তব্য । যে দিকেই গমন করুন 

না কেন, তাহার সীম! উপলব্ধি করিতে, পারিবেন না । অতএব 

এইভাবে, যিনি এই শ্রোত্র-ব্রন্দের উপাসনা করেন, দেহাস্তে 

দেব-লোকে তিনি+ দেব-পদবীলাভ করিতে সমর্থ হন” । মহা- 

রাজ জনক এই তত্ব হৃদয়ঙ্গন করিয়! অতীব শ্বীত হইলেন এবং 

ষাঁজ্ঞবন্্যকে এক সহজ্র গো দিতে চাহিলেন। কিন্তু যাজ্ঞবন্থ্য, 

ব্রহ্ধ-বিদ্যার সমস্ত উপদেশ না দিয়া তাহা লইতে স্বীকৃত 

হইলেন না। | ৃ 

যাক্বন্ধ্য পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,_-“আপনি আর কাহা- 

রও নিকট কোন উপদেশ পাইয়। থাকিলে, তাহাও আমাকে 

বলুন” । রাজা বলিলেন,-__-“জবালার পুজ্র সত্যকৃম আমায় 

বলিয়াছেন, মনই ব্রচ্গ ; কেন না, মন-শৃন্য পুরুষ পুরুষই নহে। 

 মনঃ-শক্তি আত্মার মুখ্য পরিচায়ক” । যাজ্ঞবন্থ্য বলিলেন;_ 
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*এই মনের মুল-কারণের কথা জানেন ত” ? রাজা তাহ জানি- 

তেন না, ইহা বুঝিতে পারিরা, যাজ্ভবন্ক্য বলিতে লাগিলেন,_ 

“মহারাজ ! ব্রহ্ম-পদার্থ স্বরূপতঃ ভেদ-শুন্য ; কেবল গুণ বা 

উপাধির ভেদে--বিকাশের তারতম্যানুসারে_ব্রন্ষের *ভেদ 
কল্লিত হইয়া থাকে । বস্ততঃ ব্রহ্ম নিয়ত একরূপ। চন্দ্র 

জ্যোতিই এই মনের দেবতা *% | যাহা আধ্যাত্িক-ভাবে, ব্যগ্ি- 
রূপে, মন৫-শক্তি বলিয়া কথিত; তাহাই আধিদৈবিক-ভাবে, 
সমষ্টি-রূপে, চন্দ্র-জ্যোতিঃ বলিয়া কথিত । তৈজস চন্দ্রই প্রীণী- 

দেহে মন-শক্তিরূপে অভিব্যন্ত হুইয়াছে । অব্যাকৃত বীজ- 
শক্তিই এই মনের মুল-কারণ । এই মনই ব্রহ্ম: কিন্তু ইহা 

ব্রন্মের এক পাঁদ মাতে 1* এই মনকে “আনন্দ বলিয়া ভাবনা 

করিবে । কেন না, মনের দ্বারাই লোকে সুন্দরী সুশীল পত্বী 

লাভের ইচ্ছা! করিয়া থাকে এবং আত্মনুরূপ প্রির পুজ লাভ 

করিয়া আনন্দিত হয়। যিনি এই মনকে এই ভাবে ব্রহ্ম বলিয়। 

ভাবনা করেন তিনি দেহাবসানে দেব-লোকে, দেব-পদবী লাভ 

করিতে সমর্থ হন” । বিদেহ-রাজ, যাজ্ঞবন্ধ্যকে পুর্ববব সহত্্ 

গো পুরস্কার দিতে চা€ হলেন। কিন্তু তিনি এবারেও তাহা 

লইলেন না। 

_ পুনরায় যাজবন্ধ্, জনক রাজাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,_- 
পি তই পরা শা | লত পপ আআ | পাপা পট পা আপ জর আর বাদ পক 

* ইং:/জী ম১5ও (তাই ? চজ্জ্রের গ্রাভাব দবার। মন যে বিকৃত হয়, 

তাহ ইউরৌপে ও কি স্বীকৃত নহে? 119০) মনের বিক্ৃতীবস্থার নাম 
কেন? 
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কি রি সপ ররর রস অকাল 

“আর কে আপনাকে কি উপদেশ দিয়াছেন” ? রাজ! বলিলেন 

যে, একদিন শাকল্য-বংশোদ্তব মহাত্মা বিদগ্ধ তাহাকে বলিয়া- 

ছিলেন যে, হৃদয় বা বুদ্ধিই ব্রহ্ম; কেন না বুদ্ধি-শক্তিহীন পুরুষ 

পশু-তুল্য। যাজ্ঞবন্থ্য,,রাজাকে হৃদয়ের আশ্রয় ও মূল-কারণের 

কথা জিজ্ঞাসা করিয়। বুবিলেন যে, রাজ1 তৎসন্বন্ধে কিছুই জানেন 

1; তিনি নিজেই বলিয়! দিলেন--“মহা রাজ ! উপাধিব ভেদ-বশতঃ 

ছি তারতম্যানুসারে -ব্রন্মে ভেদ কল্লিত হয় ; ব্বরূপতঃ 

তিনি নিয়ত একরূপ । তীহাতে কোন প্রকার ভেদ নাই। হৃদয়ই 

এই বুদ্ধির আশ্রয়। অব্যাকৃত বীজ-শক্তিই এই বুদ্ধির মুল-কারণ। 
এই বুদ্ধিকে “শ্ফিতি” বা! “আয়তন” বলিয়া উপাসনা করা কর্তব্য । 

কেন না, হৃদয়েই সকল ভূত আশ্রিত; ছৃদয়ই নীম-রূপ-কর্মমের 
আশ্রয়-ভূমি। সকলের আধার এই হৃদয়ই, ব্রহ্ম-পদার্থ। 
যিনি এই ভাবে, হৃদর়-ব্রন্মের উপাসন| করেন, তিনি মরণাস্তে 

দেবপদবী লাভ করেন। জ্ঞানাতুক ও ক্রিয়াত্মক বিবিধ 

উপাধিতে সেই এক ব্রন্ষের ভাবনা বা উপাসনা, করিতে করিতে, 

সাধক ক্রমে সকল উপাধির অতীত এবং সকল উপাধির কারণ- 

স্বরূপ শুদ্ধ-ব্রক্ষের ধারণা করিবার যোগ্য হইয়া উঠেন” । 

মহারাজ জনক, যাঁজ্ঞবহ্থ্যের উপদেশ-গুলি হৃদয়ে অনুভব করিয়। 

পরম প্রীতি লাভ করিলেন। রাজা এই উপদেশ-গুলির পুনঃ 

পুনঃ চিন্তা ও হৃদয়ে অনুধ্যান করিতে লাগিলেন । 

এই জগৎ পরিণাম-শীল। এই জগতের প্রতি পদার্থ, জন্ম, মৃত্য, 

বৃদ্ধি, ক্ষয় ও অন্তান্ অবস্থাস্তরের নিয়ত অধীন | এই জগৎ কার্য-সমষ্টি, 
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( £১£6755566 0? 152০0 ) মীত্র; সুতরাঁৎ, এই বিশ্বের নিশ্চয়ই 

একটী পরিণামীউপাদ্দান আছে । এই উপাদানই পরিণত হইয়া বিবিধ 

নান-রূপাত্মক পদার্থে পরিণত হইয়াছে এবং হইতেছে । এই পরিণীমী- 
উপাদানটী শ্রতিতে “প্রাণ-শক্তি” বলিরা উল্লিখিত হইয়াছে । মহামতি 

শন্করাচার্ধ্য বলিয়াছেন,_-“সর্ধ-ভাবান। মুৎপঞ্তেঃ প্রাক প্রাণ-বীঙাত্মনৈৰ 
সত্বমিতি” ( গৌড়পাদকারিকা-ভাষ্য, ১৬)। আনন্দগিরি ইহার অর্থ 
করিয়াছেন--«“তদেবমচেতনং সর্ধং জগৎ প্রীগুৎপন্তে বাঁজাত্মনা স্থিতং 

প্রাণঃ । এই প্রীণশক্তিকেই এই আখায়িকার “অব্যাকৃত বীজ-শক্তি” 

বলা হইয়াছে ব্রহ্চৈতন্তই এই শক্তির অধিষ্ঠান। ব্রহ্ম-চৈতন্যই__ 

ক্ঞাঁতা, দ্রষ্টী এবং এই শক্তি তীহার জ্ঞেয়, দৃম্ত। তিমি বিষয়ী, ইহা 
বিষয়; তিনি পুরুষ, ইহ! প্রকৃতি । এই শক্তি-দবারাই ব্রন্মের জগত্-কারণত্ব 

সিদ্ধ হয়। নতুবা ব্রচ্ছ, কার্ধ্য ও কারণ উভয়েরই অতীত, শুদ্ধ, নিরুপা- 

ধিক * 1. এই পরিণামী, কারণ-বীজই বিবিধ কার্যের আকারে অভি 

* ব্রহ্ম পুর্ণস্বরূপ | থষ্টিকালে শক্তি পরিণামোন্মুখিনী হয়। স্থষ্টির 

পূর্বে শক্তি ব্রচ্ধে একাকার হইয়৷ অভিন্নভীবে অবস্থিত থাকে । পরি- 

ণামোন্ুখিনী এই শক্তি-দবারাই ব্রহ্ষকে “কারণ-ব্রক্ষ' বলা যায় । ত্রন্ধ 

'যেন স্থষ্টিকালে প্রাণ-শক্তিকে আপন! হইতে কিঞ্চিৎ পৃথক্ করিয়া দিস 

সুষ্টিকার্ষ্যে নিযুক্ত করেন । তাই, ব্রহ্ম এই শক্তি হইতেও স্বতন্ত্র । স্বতন্ত 

বলিয়াই, নিও প-ত্রন্মে ও কারণত্রন্ধে বন্ততঃ কোন ভেদ নাই। কেৰল 

যখন এই পৃথকৃ-কৃত শক্তির সহিত একীভূত রলিয়া মনে করা যায়, তখনই 

ইহাকেশকারণব্রন্গণ বলা হইয়া থাকে মাত্র। এই জঙ্তই বেদাস্ত-ভাষ্যের 
টাকাকার বলিয়াছেন, “ঈক্ষিতৃত্বেন ব্যাকর্তৃত্বেন চ ঈক্ষণীয়-ব্যাকর্তব্য-প্রপ- 

বাত পৃথক্ ঈশ্বর-সত্বশ্রুতে নঁ কৃতপ্রসক্তিঃ” ২১২৭ । 
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ব্যক্ত ভয়। এই কার্ধ্য ও কারণের যিনি অধিষ্ঠান--যে অধিষ্ঠানে এই 

কারণ-শক্তি কার্ধাকারে পরিণত হইতেছে,--তিনি অবিকারী, নিয়ত 

একরূপ + | এই প্রাণশক্তি ব্রন্ষেরই শক্তি? ব্রহ্মবাতিরেকে 

এই শক্তির স্বতন্ত্র সতা ও ক্রিরা নাই । ব্রহ্ম এই শক্তি হইতে স্তন; 
কিন্ত এই শক্তির কোন স্বতত্ত! নাই 11. ইহা ব্রদ্গেরই আত্ম-ভূত, ত্রক্মট | 
এই শক্তি-সম্বলিত ব্রহ্ম ই__সত-ত্রন্ধ, কার-ব্রহ্দ_বলিয়! শ্রতিতে নির্দিষ্ট 

হইয়াছে! যিনি এট শক্তির অধিষ্ঠান, শক্তি ভইতে স্বতন্ত্র-_তিনি সৎও 

নহেন, অসৎ্ও নহেন; তিনি করিণ'ছ নভেন 1 2. 

পপ নিন শপ জা ৮৪ অপ পাপীপপালা পাগল পাশ জপ শি পতি পপি | পি শত এ পা গা ঘ্ে পিল ০০ 

* আনন্দগিরির কথা টিটি হি চির 

বর্ততে। থা চ স চিদ্ধাতুঃ তজ্জন্মাদি-সমস্ত-বিক্রিয়া-শুন্তত্বেন কুটস্থ” | 

“বিষ়-ভাবেন ব্যবস্থিতান্ ভাবান্ প্রাণো জনয়তি”। পসর্বস্ত প্রপঞ্স্থ 

কার্ণমব্যক্তৎ, তস্ত ('অবাক্তস্ত ) পরমাত্ম পারতন্ত্াৎ পরমাত্মন উপচারেণ 

কারণত্ব মুচাতে, তু অবাক্তবদ্ধিকীরিভয়া | অব্যক্তস্ত পাঁর হন্ত্যৎ চ 

পৃথকৃ-স্বে প্রমাণাভাবাৎ্, আদ্মস্ভৈব সন্ভাবন্থীচ্চ” । পতিষ্ঠভশ্মিন্নপো 

মীতরিশ্বা দধাতি” / ভাষা দেখ )। 

1 কল্লিততস্ত অনিষ্ঠানাভেদেইপি অধিষঠানস্ত ততোভেছঃ-- রত্বপ্রভা, ১1১ 

১৭1 প্রহ্গস্বভাবে হি প্রপঞ্চঃ, ন প্রপঞ্চ-স্বভাবং ব্রহ্ম" শঙ্কর; ৩1হা২১ 

(বেঃ ভা? “কারণং কার্ধাততিন-তীকৎ। ন কার্য্যহ কারণাসতিন্নং” 

রং প্রঃ ১1১৮ । 

; ইহার তাৎপর্য এই যে, ব্র্দ--অনস্ত-জ্ঞান ও অনস্ত-শক্তিস্বরূপ 1 

তিনি সে অনস্ত ভাগার হইতে কতক-গুলি মাত্র শক্তিকে যেন -ম্বাপন! 

হইতে পৃথক করিয়া দিয়া জগৎ্স্থ্টিতে নিযুক্ত করিয়াছেন । পুরুষ-যজ্জে 
এই.আত্ম-ত্যাগের কথাই উল্লিখিত, হইয়াছে | , 



জনক-যাজ্ঞবন্থ্য-সংবাদ । ৪৫৭ 
পাটি টি ও লী পিসি ০ সিসি লা শিস তা পপ পিল রস 

__ কাধ্যাকারে বিবিধ হইলেও, এই বীজ-শক্তি যে কারণাকারে এক; 

তাহা প্রতিপাদন করাই, এই আখায়িকাঁর প্রকৃত উদ্দেশ্ত | এবং এই 
শক্তি যে জ্ঞান-স্বরূপ ব্রন্গেই অধিঠিত, তাহাও এই আখ্যায়িকীর 

প্রতিপাদ্য । 

এই প্রাণশক্তি পঞ্চ-ভৃতাত্বক বলিয়াও উল্লিখিত হইয়াছে । “ প্রাণ. 
শক্তি__আকাশীয় € বায়বীয় হুদ্মি অবস্থা হইতে জলীয় ও পার্থিব 

আকারে ক্রমে সংহত হইয়া স্ুল্ূপে অভিবান্ত হয়। তেজঃ,-এই 

সংহতাবস্থা-প্রাপ্তির সহায় ; কেন না, তেজের আকারে শক্তি-ক্গয় না 

হইলে, সংহত হইবে কিরূপে? প্রত্যেক স্থুল-পদীর্ঘথই তবে এই এক 

প্রাণশক্তির অভিব্যক্তি | ন্মুর্য্য, চন্্, অগ্নি, দিক্ প্রভৃতি আধিদৈবিক 

পদীর্থের বায়বীয়, আকাধীয় € টতৈজস অবস্থাই প্রপান; প্রাণী-দেহের 

উন্জ্িয়-গুলিতেও এ প্রক্ারু উপাদাতনর প্রীধান্ত । এই জন্য শ্রুতিতে 

আধিদৈবিক পদীর্ঘই, - আবধান্সিক পদার্পাবারে অভিবাক্ত হঈয়াছে 

বলিয়া উক্ত আছে | ক্রতি, আকাশুয় ? বায়বীয় উপাদানকে কিরণাত্মক” 
এবং তৈজস, জলীয় ০ পার্থিব উপাদানকে 'কার্ধাত্মক* বলিয়া উল্লেখ 
করিয়াছেন । আুতিরাৎ গ্রাতোক পদীর্ঘই করণাত্মক ও কার্যাত্ক | 

এই আখায়িকা হইতে আরও একটা তত্ব বুঝিয়! দেখিতে হইবে । 

অন্তান্ত ইক্জরিয়ের কথা না বলিয়া, কেবল শ্রবণেক্জির "ও দশনেন্দ্রিয়েরই 

কথা বল! হইল কেন? এই বিশ্ব, নাম-রূপ-কন্মাত্বক ) যাহা কিন্তু 

দেখিতে পাওয়া যায়, তৎসমস্তই নামায্মক, রূপাত্বক এবং ক্রিরাত্মক | 

যে কোন নাম (শব্দ) হউকৃ না কেন, অবণেন্ত্িয়ই উহাদের আশ্রয়; 

আমরা শোত্র দ্বারাই শব্ধ-গ্রহণ করিম! থাকি । শুরু-কম্-লোহিতাদি- 

রূপ-গুলির,--.এক দর্শনেজ্িয়ই আশ্রয় ; চক্ষ-দঘবারাই যাবতীয় রূপ গৃহীত 

হইয়। খুকে। আবার, শ্রীণী-দেহেই, সকল ক্রিয়ার অভিব্যক্তি হইয়! 



৪৫৮ উপনিষদের উপদেশ । 

থাকে । দশন-মননা্দ এবং চলনার্দ সকল ক্রিয়াই, শরীরাশ্রিত হইয়! 

অভিব্যক্ত হয়। এই জন্যই এই আখ্যারিকায় চক্ষুঃ, শ্রোত্র ও দেহের 

কথামাত্র প্রধানতঃ উল্লিখিত হইয়াছে । আবার, নাম ও রূপের সাধারণ 

আশ্রর অন্তঃকরণ (মন এবং বুদ্ধি) *। এবং চলনাত্মক যাবতীয় 

ক্রিয়ার সাঁধারণ আশ্রর জিধ-প্রীণ। এই জনাই, অন্তঃকরণ ও শ্রীণের 

কথা এই আধখ্যায়িকার উল্লিখিত হইনাছে। নাম, রূপ এবং ক্রিয়া,__ 

ইহারা পরস্পর পরস্পরের আশ্রপ্ন ; কেহই কাঁভাকে ছাড়িয়া কদাপি 

থাকিতে পারে না। বূপাত্মক বিষয়ের আশ্রয়ে, নাষ এ ক্রিয়া প্রকাশিত 

হইয়া! থাকে; এবং নান ' ক্রিয়ার আশ্ররে, রূপ আত্ম-প্রকাশ করিয়া 

থাকে । দ্রশন-অবণাদি ইক্রর-গু পপ কলহ ক্রিরাত্মক | বিষয়-সংষোগ 

হইলে, বিষর-গু'ল, বিশেব বিশেষ উক্জিয়ের বিশেব বিশেষ ক্রিয়ার উদ্রেক 

করাইয়! দের ; তখন অন্তঃকরণেরও প্রতিক্রিয়া উপস্থিত হয়। এই ক্রিয়। 

ও প্রতিক্রিয়া হউনেই বিষর প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে । অতএব নাম ও 

রূপের আশ্রয় অন্তঃকরণ 9--ক্রিপাত্মক, বলিয়া-_সর্ধ-ক্রিয়ার মূল প্রাণ- 
শক্তিতেই আশ্রিত । এই জন্যই আনন্দগিরি অনা স্থলে বলিয়াছেন-_- 

“সব্বা ক্রিয়া নান-রূপ-বাঙ্গ্য প্রাণাশ্রয়া চ৮। দর্শনাদি বিশেষ বিশেষ 

বিজ্ঞানের সাধারণ আশ্রয় অস্তঃকরণ ( বিজ্ঞান-শক্তি )। এই বিজ্ঞান-শক্তি 
পিপিপি পাপী পিপি সী শি পপ শপ” কপ পা কাউ পপ ০ পপর পাপী ০১৯০ ২ কপ এ পা পি গা শপ অক 

কমন ও বুদ্ধির অস্তিত্ব সম্বন্ধে শঙ্করাচার্যের যুক্তি এ স্থলে উল্লেখ- 

যোগ্য । ৭১) যন্ত অসন্নিধো রূপাদিগ্রহণসমর্থন্তাপি সতঃ চক্ষুরাদেঃ স্ব 
স্থবিষয়-সম্বন্ধে রূপ-শব্বাদি-বিজ্ঞান্ং ন ভবতি; অহমন্যত্রমনা আঁসং 

নাদশম। (২) যস্মাচ্চক্ষুষো হাগোচরে পৃষ্ঠতোহপুপম্পৃষ্টঃ কনচিৎ 
হস্তব্তায়ং স্পর্শ) জানোরয়মিতি বা বিবেকেন ন প্রতিপদ্যতে ; যদি 

বিবেককৃম্মনো নাম নাস্তি, ত্বঙ মাত্রেণ কুতো৷ বিবেক-প্রতিপত্বিঃক? ৮ 



জনক-যাড্ঞবন্ধ্য-সংবাদ । ৪৫৯ 

ও প্রাণশক্তি একই | কেন না প্রাণ-শক্তি প্রাণী-দেহে প্রথমে অভিব্যক্ত 
হইয়া যদ্দি চক্ষুঃ-কর্ণাদি স্থান-গুলি নিরন্মীণ করিয়া না দিত, তবে বিশেষ 

বিশেষ বিজ্ঞানের অভিব্যক্তি হইতে পাঁরিত না । 

অতএব এই আখ্যায়িকা হইতে আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে, দেহে 
এবং বাহিরে সর্ধত্রই এক প্প্রীণশক্তিশ্ই মুল-শক্তি। * ইহাই 'জঞানের 
অভিব্যক্তির হেতু । | 



পাস্পিপীিসত ৮ পপি পাপী স্পা ত  সপসিা সিতপিশাা পসপিী শি সি ঈিলীপিদ চি পা পাস পাপী সপ সঈপরপ জীর শা্টি লা লা সি সিল ৬ ল পিসি শি ২৫ সিএস পাপা পপ পলক পা ও এও 

পঞ্চম পরিচ্ছেদ | 
চি শু 20০ -শশিশী 

( জনক-যাজ্ঞবন্ক্য-সংবাদ। ) 

দ্বিতীয় দিবস। 

+ পরদিন প্রদোষ-সময়ে, মহর্ষি যাচ্েবন্ধ্য সায়ংকৃত্য সমাপনা- 

নস্তর, মহারাজ জনককে বলিতে লাগিলেন-__ 

মহারাজ ! দুরদেশে গমনার্থী ব্যক্তি যেমন গমনোপযুক্ত 
রথ বা পৌতাঁদি সংগ্রহ করিয়। তদবলম্বনে গমন করে, আপনিও 

তদ্রপ ব্রহ্ম-বিজ্ঞান লাভের যথাযোগ্য উপকরণ সংগ্রহ করিয়া- 

ছেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। আপনি সম্ুদ্ধ ও সম্তরাস্ত 

কুলে জন্মলাভ করিয়াছেন! আত্ম-জ্ঞান-লাভার্থ আচীর্ধ্য-দিগের 

মুখে আপনি বখাবিধি ব্রন্ম-বিষয়িণী কথা হৃদয়ঙ্গম করিয়ঃছেন ; 
উপনিষদাদি ব্রন্ম-বিদ্যা-প্রতিপাদক গ্রন্থ-নিচয় অধ্যয়ন করিয়া- 

ছেন। ন্ুতরাং আপনি তস্ব-জ্ঞানের প্রকৃত অধিকারী উপযুক্ত 



এট সপ প্লিস পাস শিপ পল ৬ পিপি সপ সররপ অ 

জনক-যাজ্ঞবন্্য-সংবাদ | ৪৬৯ 
সক পসরা 

পাত্র বিবেচনায়, আপনাকে একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিব । 

বলুন ত মহারাজ! এই জড়-দেহ পরিত্যাগ করিয়া, কোন্ 

লৌকে আপনার গতি হইবে? যদি এ তত্ব আপনার 

জানা না থাকে, তবে আমি ম্বয়ংই এ তন্ব আপনাকে শুনাইব ; 
আপনি শ্রবণ করুন-___ | 

মহারাজ ! জাগ্রদবস্থায় জীবাত্মা চক্ষুঃ-কর্ণাদি ইন্ড্রিয-সহায়ে 

বাহা-বিষয়ের উপলব্ধি করিয়া থাকে । । এই অবস্থায়, বাবতীয় 

বিষয় প্রকাশিত হয় বলিয়া, পণ্ডিতেরা, ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতা এই 
পুরুষ-চৈতন্যকে “ইন্ধ” নামে অভিহিত করিয়া থাকেন; কেন 

না, সে সময়ে বিষয় 'ইন্ধমান” হইতে থাকে, অর্থা বিষয় 

প্রকাশিত হইতে থাকে । কিন্তু লৌকে এই আত্মাকে হন্ধ' 

না বলিয়া, পরোক্ষভাবে “ইন্দ্র বলিয়াই ব্যন্হার করিয়া থাকে। 

কিন্তু এই ইন্দ্র নামটা আত্মার গৌণ নাম। ইন্দরিয়-গুলি তাহার 
পরিচায়ক লিঙ্গ বা চিহ্ন, এই অভিপ্রায়ে তাহার “ইন্দ্র” নাম। 

অথবা “ইদং পশ্যতি”_-( ইনি ) বিষয় প্রত্যক্ষ করিতেছেন-__এই 

ব্যুৎপত্তি লইয়াও, আত্মাকে “ইন্দ্র শব্দে নির্দেশ করা যাইতে 

পারে। কথাটা এই যে, জাগ্রদবস্থায়, আস্ত! ইন্স্রিয়-ঘ্বার- 

যোগে বিষয়ের উপলব্ধি করেন বলিয়া, এই অবস্থায় আত্মার 

প্রকৃত নিরুপাধিক স্বরূপ প্রকাশিত হয় না। এই অবস্থায়, 

বাস্থ বুক্জিয়রূপ * উপাধির যোগে আত্মার স্বরূপ প্রকাশ পায় 7 
৭.৯, ৯ শত স্পা পপি চে পাপ আপনি ০ তক শা তি শী পিপি শী পিল দিসি পি পিসী পক শ্বাস জপ (পরার 

* বাহ্ ইন্ড্রিয়--:0৮667 5010555, 
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স্থতরাং ইহা আত্মার গৌণ স্বরূপ। ইহা স্থুল-্বরূপ। স্থুল 
বিষয় সকলই এ অবস্থায় আত্মার ভোগ্য ও পৌষক। 

জীব যে সময়ে স্বপ্ন দর্শন করিয়া থাকে, তখন জীবের সৃন্মম 
স্বরূপ প্রকাশিত হয়। স্বপ্লাবস্থায় স্থুল বিষয় থাকে না। 

পুর্ববানু'ভূত শ্থুল-বিষয় কলের সংস্কীর সৃন্দন-রূপে-_বাসনাকারে 
(স্কৃতিবূপে )-_মনে নিহিত থাকে । স্বপ্নাবস্থায় সেই সকল সৃহ্ম 

বৈষয়িক-সংস্কীর-গুলি আত্মায় কার্ধ্য করিতে থাকে । কিন্তু 
ইহাও আত্মার প্রকৃত নিরুপাধিক স্বরূপ নহে। অন্তঃকরণের 

যোগে বিষয়ের সুন্গন-সংস্কারময় অনুভূতি তখন হইতে থাকে 
বলিয়া, ইহাও আত্মার গৌণ-রূপ ॥। অন্তঃকরণরূপ * উপাধির 

ইযোগ থাকে বলিয়া, এ অবস্থার আত্মাকে “তৈজস” বলে। 

সুন্মম সংস্কারাত্মক বিষয়-গুলিই এ অবস্থায় আত্মার ভোগ্য ও 
পোষক । আমরা অন্ন-পানাদি যে সকল খাদ্য গ্রহণ করিয়া 

থাকি, তাহা জঠরাগ্রি-দ্বারা পরিপক্ক হইয়া, ছ্বিবিধ অবস্থা বা 

বিকার প্রাপ্ত হয়; একটা স্থুল, অপরটা তদপেক্ষা সুন্ষম। স্থুল 

ংশ মল-মৃত্রাদিরূপে বহির্গত হয়; সুক্ষম-অংশ পুনরায় জঠরাগ্নি 
দ্বারা রূপান্তরিত হইয়া! ছুইপ্রকার রসে পরিণত হয় । অপেক্ষাকৃত 

স্থল রস-গুলি গুক্র-শোণিতাদিরূপে দেহের পুষ্টি-সাধন করে; 
অন্য প্রকীরের রস-গুলি অত্যন্ত সৃন্মম ; এবং উহ্ারাই “লোহিত- 
পিশুাকারে' ণ' হৃদয় হইতে প্রসারিত স্নায়ুতে প্রবাহিত হয়? 

1 লোহিত পিও-৩৫ [8200 
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ইহাই সূক্ষ-শরীরের পৌষক। সুক্ষ-শরীরের ইহা ভোগ্য 
বলিয়া; সুক্ষ-শরীরের অধিষ্ঠাতা আত্মারও উহা! ভোগ্য এবং 
পোষক। হৃদয় হইতে সহজ্র শিরা-জাল দেহের সর্নবাংশে প্রস্থত 

হইয়া ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে । এই শিরাপথ-গুলিই সেই 

“লোহিত-পিগ্ডের সঞ্চরণ-মার্গ । সুন্মম*বিজ্ঞান-শৃক্তি ও প্রাণ- 
শক্তি দারাই সূন্ম-শরীর গঠিত। এই সুন্ষম-শরীরেই % বৈষয়িক 
ংস্কর-গুলি নিহিত থাকে | স্ৃতরাং এই সুন্মম-দেহরূপ উপাধি- 

যোগে, আত্মার জ্ঞীন ও ক্রিয়। নির্ববাহিত হয়। অতএব, 
স্বপ্ীবস্থায়ও, আলসার প্রকুত স্বরূপ প্রকাশিত হয় না। এই 

সূন্মন-দেহই, আত্মার প্রকৃত স্বরূপকে আচ্ছাদিত করিয়া রাখে। 

স্থল বিষয় ও উন্দরিয়-গুলি তৎকালে উপরত হইলেও-_আন্তঃকরণে 

উহাদের সংস্কার পরবুদধ থাকে ; তদ্বারাই জীবের ্বপ্নন্দর্শন হয় ; 

তদ্বারাই জীব বাসনাময় বিষয়-সকলের প্রত্যক্ষ করে। 

এই ছুই অবস্থা ব্যতীত, জীবের নষুপ্তাকস্থা” নামে 

আর একটী অবস্থা *আছে। সে অবস্থার জীব কোন প্রকার 

বিষয় দর্শন করে না। ইহা! জীবের গা নিদ্রীবস্থা । তখন 

বাহ বা আন্তর কোন প্রকার বোধ থাকে না কোনপ্রকার 

বাসনা থাকে না। এ অবস্থায় অস্তঃকরণের সমুদয় বৃত্তি 

(রূপাদ্দির জ্ঞান ও তাহার স্মৃতি ) বিলীন হইয়া প্রাণ-শক্তিতে 

প্রচ্ছমু থাকে । কিন্ত ইহাও আত্মার প্রকৃত নিরুপাধিক 
উল পরশলারান। পাস 

* ক্স শরীরে- ১0111519৪10], 
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সক সিপিএ পপ লা পরি পা ৬ পট চি শম্পা পর 

খা 

স্বরূপ নহে। তখন সকল বিজ্ঞান, সকল বাজনা, _ প্রাণ- 

শক্তিতে বীজ-ভাবে লুক্কায়িত থাকে । এই বীজ-রূপ উপাধি 

গুটভাবে থাকে বলিয়াই জীব, নিদ্রা-ভঙ্গে(সমুদয় বাসনা-কামনাদি 

লইয় ) পুনরুখিত হয়। এই জন্যই, ইহাও আত্মার গৌণ-রূপ। 
তখন” প্রাণের সহিত* আত্মা একীভূত হইয়া থাকেন বলিয়া, 
পণ্ডিতের আত্মাকে, এই অবস্থায়, “প্রাজ্ঞ” নামে অভিহিত 

করিয়া থাকেন। এ জঅময়ে জীবের সমুদয় বিশেষ-বিজ্ঞান 
তিরোহিত হইয়া বায়। সুযুণ্ত-পুরুষের দেহে ক্রিয়া! হইতে 
দেখা যায় বলিয়া, নিঃসন্দিগ্ধরূপে বুঝা যায় যে, তখন প্রাণ- 

শক্তির ধ্বংস হয় না। আত্মা এই প্রাণ-শক্তির সহিত এক 

হইয়া অবস্থিত রহেন এবং বিজ্ঞান-শতিও এই প্রাণে বিলীন 
হইয়া! থাকে * । জাগরিত হইলে, পুনরায় বিষয়-সংযোগে 

ইহারা, কারণাবস্থা__বীজাবস্থা-পরিত্যাগ করিয়া, আবার 

বিশেষ বিশেষ বিজ্ঞান ও বিশেষ বিশেষ ক্রিয়ার আকারে উদ দ্ধ 

হইয় উঠে । এই বীজব। চু উপাধির সম্বন্ধ থাকে, 
২০০ আলাপন আপ পপ পাপা 

* বিশেষ 0 দেশ, কাল ও বস্তর পরিচ্ি চ্ছন্নর- -বোঁধ « এবং আমি, আমার 

প্রস্ৃতি অভিমানের আরোপ তত্কালে (জুষুপ্তি-সময়ে)থাকে না । এইজন্াই 

তৎ্কালে প্রীণ-শক্তির ধ্বংস না হইলেও, তখন প্রাণ-শক্তি “অব্যাক্কৃত অব- 

স্থায়' থাকে | “পরিচ্ছিন্নাভিমা ননাং প্রাণলয়ো মরণৎ তক্রাভিমাননিরোধে 

প্রাণে নাম-রূপাভ্যামব্যাকতো বখোচ্যতে ১তথা প্রাণাভিমনিনোইপি 

তদভিমান-নিরোধেনাবিশেষাপত্তিঃ সুযুপ্তিঃ,--মাঞুক্যভাষ্যে আনন্গিরি' 
টীকা । 



জনক-যাজ্ঞবন্যয-সংবাদ । ৪৬৫ 
সম পপর বপ্ বর 

বলিয়াই, এ অবস্থাতেও আত্মার প্রকৃত নিরুপাধিক স্বরূপ 

প্রকাশিত হয় ন!। 

মহারাজ ! আত্মার যাহ! প্রকৃত স্বরূপ, তাহ সর্বপ্রকার 

উপাধি-বর্জিত ; তাহা পুর্বেবাক্ত ত্রিবিধ অবস্থা হইতে প্ুথকৃ। 
সেই অবস্থাটাকে বোধের বিষরীভূত করিতে হইলে, “ব্রহ্ম 
ইহা নহেন” ব্রহ্ম তাহা নহেন১--এই ভাবে করিতে হয়। 

এই স্বরূপের অনুভূতি জন্মিলে; তখন জানা যায় যে, আতা 
কোনরূপ উপাধি দ্বারা প্রকাশিত বা গ্রাহ্য হইতে পারেন ন!। 

মাতআ্মাকে কেহ ধ্বংস বা বিশীর্ণ করিতে পারে না; ইনি 

সঙ্গ । ইহার বন্ধন নাই এবং ইনি ভয়-র্রেপ-বিমুদ্তন 

মহারাজ ! আপনি" গ্ই আত্মার প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি 

করিতে পারিয়াছেন । দেহান্তেও আপনি এইরূপ ভয়-শুন্যই 

থাঁকিবেন” 1... ৮ 

মহারাজ জনক: যাল্ভবক্ক্যের এই জ্বান-গভীর উপদেশ 

পাইয়। আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিতে লাগিলেন, এবং 

তাহার চরণতলে পতিত হইয়া, আপনার ধন-জন-রাজ্যাদি 

যাহা কিছু আপনার বলিতে বুঝায়,_তসমস্তই অর্পণ 

করিলেন । 

জীব্বাত্মা ও পরমাত্মার স্বরূপতঃ কোন ভেদ নাই। যদিও সংসার- 

দশায় জীর্ধীত্মাকে হর্য-শোক-জড়িত, ক্লেশ-তাপ-পীড়িত, এবং সংসার-পাঁশ- 

নিগড়িত বলিয়াই বোধ হয় বটে; কিন্তু প্ররুত-পক্ষে আত্মা বিষয়ের 
অভীত ও বিষয় হইতে পৃথকৃ। জীবের জাগ্রৎ, স্বপ্নও স্যুস্তি,এই তিনটী 

৬ 



৪৬৬ উপনিষদ্দের উপদেশ । 
১০০০০০০৪৩ 

অবস্থা আমর! নিত্য প্রত্যক্ষ করিতেছি । এই তিন অবস্থা উত্তমরূপে 

বিচার ও প্রণিধাঁন করিয়া দেখিলে, জীবাত্বার প্রকুৃত-স্বরূপ নির্ধারিত 

হইতে পারে বলিয়া, উপনিষদের নানা স্থানে, এই ত্রিবিধ অবস্থার বর্ণনা 
ত পাওয়া যায়! এইজন্য, আমরা এ স্থলে এই বিষয়টার সম্বন্ধে 

একটু আলোচিনা করিয়া! (দেখিব। 

জীগ্রীতৎ-অবস্থাকেই জীবের সংসারাবস্থা বলা যায়। এই অবস্থায় 

ইন্জিয়ের সঙ্গুথে বিশ্ব-পট উদ্ঘাটিত থাকে এবং শব, স্পশ, রূপ, রসাদির 
সহিত সন্বন্ধ-ৰশত:১ আত্মা এই স্থল বিষয়-গুলি লইয়াই ক্রীড়া করিতে 

থাকেন। আত্মা, বিষয়ের দ্বারা সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন 9 বিষয়ের সম্পূর্ণ বশীভূত 
থাকেন। এই স্থল-বিষয়-দকল, ইন্দরিয়-পথে ক্রিয়া উপস্থিত করিয়! 

আম্মাতে কতকগুলি অনুভূতির উদ্রেক করায়। এইক্ূপেই বিষয়- 

প্রত্যক্ষ হয়। কিন্ত, বিষয়-প্রত্যক্ষের স্বরাপটা ভাল করিয়া বিশ্লেষণ 

করিলে, এ অবস্থাতে, আত্মা থে বিষয় হইতে পৃথক্,--বিবয়ের অভীত,-- 

তাহা বুঝিতে পার! যার। একটা, বিষয় ইন্ভ্িয়ের জন্মুখে উপস্থিত 

হইলে, উহা! ইন্জ্িয়ের উপরে ক্রিয়া করিতে থাকে । এই ক্রিয়ার ফলে 

ইক্জিয়-গুলির বিশেষ বিশেষ ক্রিয়ার উদ্রেক হয় । যতক্ষণ পর্যস্ত এই 

বিশেষ বিশেষ ক্রিয়া-গুলিতে মনং-সংযোৌগ না করা যায়, ততক্ষণ উহার 

কোথা হইতে আসিল, উহারা কিসের ক্রিয়া, ক্রিয়া-গুলি কোথায় অনুভূত 
হইতেছে,-এ সকলের কিছুরই বোধ হইতে পারে না। মনঃ-সংযোগ 

(4/50501) করিলে, আমরা বুঝিতে পাঁরি যে, বিষয়টা আমার বাহিরে 

থাকিয়া, আমাতে বিশেষ প্রকারের কতকগুলি অনুভূতি উদ্রেক করাই- 

যছে। তৎপরে আত্ম স্বীয় বুদ্ধি দ্বারা এই অনুস্থুতি-গুলির সাদৃশ্ত 
(489709115602) এবং বৈসাদৃশ্তের (00126167005609) বিচার করে! 

" এইরূপ সাধধ্া-বৈধন্য বিচারকে দর্শন-শাস্্ে “আলোচনা” বলিরা কহিযা 



জনক-যাজ্ঞবন্ধ্য-সংবাদ | . ৪৬৭ 
স্মার্ট সি পি করল রস ও ৯০ অপ বশ পি পালার পরল 

থাকে* । এই আলোচনার সময়ে, অন্ভূতি-গুলি হইতে আত্মা যে পৃথক্, 
শ্রাহাও বুঝা যায় 1। অতএব বুঝা যাইতেছে যে, যে আত্মা এইরূপে- 
আসমা 

* “অস্তি হালোচনং জ্ঞানং প্রথমং নির্ধ্িকল্নকং | ততঃ গরং পুর- 

ব্ত-ধনমৈর্জাত্যাদিভির্যয়া ৷ বুদ্ধ্যাবসীরতে সাহি ্রতা্ষত্বেন সম্মতা”' 
( সাংখ্যতত্বকৌমুদী )। প্রথমতঃ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়-দ্বারা সামান্তাকারে 

পদার্থ আলোচিত হইয়া, পরে বুদ্ধি-দ্বারা বিশেষ্য-বিশেষণ-ভাবে বিবেচনা 

হইয়া থাকে | এই বিবেচনাতে, বস্তটা--অন্কগত (5171181) ও ব্যাবুত্ত 

(10195177112) ধর্ম সহকারে বিবেচিত হইয়। পদার্থ নিবূশ্থিত হয়; ইহাই 
প্রত্যক্ষ । এই নির্বিকল্পকজ্ঞান সম্বন্ধে হিন্দুদর্শনের যাহা মত উদ্ধত 
হইল, তাহার সঙ্গে পাশ্চাত্য পণ্তিতগণের অবিকল মিল আছেঃ 
1002, 01 92 0101501 330509 07585 22 017015109 0016 012 

17101 05 525০191 009110155 ০0106 ০0 10106 006 0179 861 

21106019017 61099018006 03016115005 07 92721275102 

47277272৮20. 16 7085 585 02655 90911055৬61. 12011 

০1 (নির্কিকল্পক ),19960016 €1)65 ৯915 850011010) (সবিকল্পক )-- 

11472722855 ৮2 97 20422297702 

1 প্রত্যক্ষকালে, সজাতীয় ও বিজাতীয় হইতে ( অস্তঃকরণ-স্যরূপে 
মনের সঙ্গাতীয় বুদ্ধি প্রভৃতি, বিজাতীয় বৃক্ষাদি) পৃথক্ করতঃ আত্মার 
পরিচয় প্রদান করে। “সমানা-সমান-জাতীয়াভ্যাং ব্যবচ্ছিদ্যন্ মনো! লক্ষ- 

যতি” (বাচস্পতি মিশ্র )1। ৭1 ০8731000950 005959155৪০ 95 

2170850 €০ 006 09661 90110) 01 006 ০9067 ০9210 ১৪৮ 25 

40067 হাজত 2055017201111000%15055 09051591725 

425%2757 0911015 ০ঠি 6015 হিওয। 095৮০ 05 16526 



৪৬৮ উপনিষদের উপদেশ । 
৯ পি টস পাস রাস সক তল পাক পা 

বিচার-শক্তির প্রয়োগ করিয়া অনুভূতি গুলিকে নিজের অঙ্গীভূত করিয়া! লন 
তিনি অবস্থাই, অনুভূতি-গুলি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ পদার্থ । “যে আত্মাতে 

সর্বদা বিষয়ের অনুভূতি জন্মিতেছে, সে আত্মা যে নিত্য, অবিক্কৃত ও এক- 
রূপ ;-*এবং অনুভূতি গুলি যে নিয়ত পরিবর্তন-শীল ও রূপাস্তর পরিগ্রহ 

করিয়া থাকে ;- এই তত্বটা আমর! জাগ্রৎবস্থায় বিলক্ষণ বুবিতে পারি । 

আমাদের স্বপ্রাবস্থাতেও, এই তত্বটী বুঝিতে পারা যায় । স্বপ্াবস্থার, স্থল 
বিষয় থাকে না; কেবল অন্তঃকেরণ, পুর্বব-লন্ধ রূপ-রসাদির সংস্কার লইয়া, 
ক্রীড়া করিতে থাকে ৷ জাগ্রৎ্-অবস্থায়, ইহাদের যে দেশ-কাল-বদ্ধ স্থল 
আকার ছিল, 'থন সেই স্থল আঁকার আর নাই । এখন অন্ুভূতি-গুলি 
বাসনাত্মক সক্্-আকার ধারণ করিয়াছে । কিন্তু, বদ্দিও বিষয়-গুলি রূপাস্তর 

ধারণ করিয়াছে, তথাপি যে আত্মা পূর্বে জাগ্র-বস্থায় বিষয়ের স্থুল অন্ধু- 

ভূতিলাভ করিয়াছিল ;--সেই এক নিত্য, অবিকারী আত্মাই, স্বপ্লীবস্থা- 
তেও, বিষয়ের নুক্্-অনুভূতিলাভ করিতেছে । সুতরাং শব্স্পশীদির 

রূপাত্তর ঘটিলেও, বিবয়ী-আত্মার কোন রূপাত্তর ঘটিতেছে না। এই 
তত্বটী আবার গাট-নিত্র। বা সুবুপ্তির সময়েও বিলক্ষণ প্রমীণিত হয়। 

এ অবস্থা, শব্দ-্পর্শীদির অন্যরূপ আকার হইয়া যায়। স্বপ্ন-দর্শন-কালে, 
যে শব্বস্পর্শাদির সংস্কীর লইয়া মন বাস্ত ছিল ;-এখন স্থযুস্তির সময়ে, 

সেই সংস্কার-গলিও মন হইতে তিরোহিত হইয়া যায়। কিন্ত সেই নিষ্ঠা, 

অবিকারী আত্মা জাগরিত থাকেন । জাগ্রৎ অবস্থায় যে আত্ম! বিষয়ের 

ভূল অনুভূতি পাইয়! ছিলেন; স্বপ্র-দর্শনকালে যে আত্মা বিষয়ের সঙ্গ 
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জনক-যাজ্ঞবন্া'সংবাদ । ৪৬৯ 
০০ রিল 

বাসনাময় সংঙ্কার লইয়া খেলা করিয়াছিলেন; সেই আত্মাই,_-এই 

সুুন্তিরও অন্ুতব-কর্ত। | অতএব আমর! উত্তম বুঝিতেছি যে, আত্মা 

নেয়ত স্থির; অপরিবর্তিত রহিয়া। যাইতেছেন ? কিন্ত বিবয়-গুলিই নিয়ত 

রূপাস্তর গ্রহণ করিতেছে ১-_ইহারা এক এক অবস্থায় এক এক মুর্তি পরিগ্রহ 

করিয়। আত্মার নিকটে উপস্থিত ভইতেছে। বৈষয়িক রূপ বা আকার" 

গু? একেবারে তিরোহিত হইলেও, আত্মার কৌন রপান্ত বা ক্ষতি-ুদ্ধি 

ঘটবে নাং কেন না, আত্ম। বিষরের অন্ুভব-কর্ত। হইয়াও, বিষয় হইতে 

সম্পূর্ণ .পৃথকৃ। অন্তএব, অনুভূতি-গুপির পরিবর্তনে আত্মার কোনই 

পরিবর্তন ঘটে না। অনুভূতি পইবার পুর্বে আত্মা বর্তমান ভি ঃ 

অনুভূতির পরেও সেই আত্মাই বর্তমান থাকিবেন নি 

এট জন্যই শ্রতিতে এহ হিন অবস্থা ছাড়া, আত্মার একটা, এরা 

স্বরূপের কথা উল্লিখিত হইয়াছে । এইটাই আত্মার প্রক্কত, নিরুপাঁধিক 

স্বরূপ । প্রকৃতি হইতে আত্মার সর্ববিধ-সম্বন্ধ-শূন্য বা স্বতন্ত্র অবস্থা, 

উহাই। নুধু্ু-কালে স্পশাদ ও কামনা 1-বাঁসনাদির সংস্কার গুড়-ভাবে,_- 

শক্ত বা বাজ-ভাবে-আস্মায় লুকায়িত থাকে৷ জাগিলে, আবার এ বীজ- 

শক্তিই,_বিষয়যোগে,প্রবুদ্ধ হইয়া উঠে। স্থতরাং প্রকৃতির অতীত অর- 

স্থাটা বুঝাইয়া দিবার জন্যই, শ্রুতি “ততুরীয়” স্বরূপের উল্লেখ করিয়াছেন । 

তাৎপর্বা এক্ট যে, এই বিশ্ব অভিব্যক্ত হইবার জন্য ত্রক্ষের যে কয়টা শক্তি 

মিলিয়া মিশিয়। ক্রিয়া করিতেছে, সমাষ্ট-ভাবে (০০112061615) সেই 

কয়েকটা শক্তির নাম *প্রক্কৃতি” | কিন্তু ত্রক্ম ত অনন্ত শক্তি-স্বরূপ 1 এই 

কয়েকটামাত্র শক্তি-দ্বারাই কি অনন্ত ক্রহ্মস্বরূপের ইয়ত্তা হইতে পারে ? 

এই কয়েকটা শক্তি-দ্বারাই কি ত্রন্ষের স্বরূপ নিঃশেষ-ূপে (05008৮50০ 

1) প্রকাশিত হইতে পারে? কখনই না। এই জন্যই মহাত্ম। জীব 

গোস্বামী ব্রঙ্গের--“স্বরূপ-শক্তি” ও পপ্রক্ৃতি-শক্ি” এই দ্বিবিধ শক্তির 

পিক 



৪৭০ উপনিষদের উপদেশ । 
স্কিন 

উল্লেখ করিয়াছেন । এই মহাতত্ব বুঝাইবার জন্যই শ্রুতিতে “তুরীয়” 
স্থরূপের উল্লেখ আছে। ব্রন্গেরই স্বরূপ অবশ্ত এই বিশ্বে সমষ্টি-ভাবে ও 
ব্যষ্টি-ভাবে উভয় ভাবেই প্রকাশিত হইতেছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই । 

সমষ্টি-ভাবে ও ব্যষ্টি-ভাবে, প্রতি পদার্থই তাহার স্বরূপ প্রকাশিত 

করিতেছে কিন্ত তিনি প্রতি পদার্থ হইতেই, সমষ্টি ও ব্যাষ্ট উভয়-ভাব 

হইতেই পৃথক্ | পদ্ম, যুখী, গোলাপ, গন্ধরাজ প্রভৃতি প্রত্যেক পুষ্পটাতে 
তাহারই মহা-সৌনদর্ধয দবিকাশিত হইতেছে ; আবার সমগ্র পুষ্প-জাতিতেও 

তাহারই সৌন্দর্যা ছড়াইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু, ব্যট্টি-ভাবে, গোলাপই 

বল, আর পদ্দুই বল, কিংবা যৃথীই বল, আর কদন্বই বল,--কোঁনটাই 
তাহার সে বিশালু, অনস্ত সৌন্দর্য্যের ইরত্তা করিতে পারিতেছে না । আবার 
সমষ্টি-ভাবে বিশ্বের সমগ্র পুম্পজাতি৪,--সে বিশাল, অনস্ত সৌন্দর্য্যের 

কিছুমীত্র ইয়ত্তা করিতে পাঁরিতেছে না !! এই মহা-রহস্ত বুঝাইবার জন্তই, 

শ্রুতিতে সেই 'তুরীয়” বূগের বর্ণনা আছে) 
টা 502 

আমর! এই আখ্যায়িকার প্রথম দুই দিবসের কথোপকথন 

হইতে যে যে উপদেশ পাইয়াছি, নিন্ধে তাহার একটী সংক্ষিপ্ত 
তালিকা দ্রিতেছি-_- 

১। ব্রহ্মজ্ঞান-স্বরূপ ও শক্তি-্বরূপ | জ্ঞানেরই ক্রিয়োন্বুখ অবস্থাকে 

শক্তি বলা যাইতে পারে। ব্রন্মের কতক-গুলি শক্তি, জগৎ রচনায় 

নিযুক্ত রহিয়াছে; এই শক্তি-গুলিকে, জ্ঞানন্বরূপ ব্রন্মের, জগৎ্রচনা- 

সন্বস্থীয় নিরম-প্রণালী বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পীরে। ্ 

২। যেসকল শক্তির বিকাশে জগৎ্খ রচিত হইয়া চলিয়াঁছে, সেই 
শক্তিগুলি প্রথমে হুর্যা, চক্র, অগ্রি, বায়ু, দিক্ প্রভৃতির আকারে সৌর. 



জনক-যাজ্ঞবন্থ্য-সংবাদ । ৪৭১ 
চলি লি ক ৮০০০০ ০১ 

জগত স্থষ্টি করিয়াছিল । প্রীণী-দেহে প্রকাশিত ইন্দ্রিযশক্তিগুলি, &ঁ 

সকল পদার্থেরই উপাদানে রচিত। স্ুর্যয-চন্দ্রাদিতে বাহা শক্তিরপে 

“ক্রয়াশীল, তাহাই ষথাকালে প্রাণী-দেহে চক্ষুঃ-কর্ণাদি ইক্জিয়-শক্তিরূপে 

অভিব্ক্ত হয়; নতুবা ইহারা পরে কোথ। হইতে আদিল? এই মর্্েই 
শ্রতিতে, হুর, অগ্নি প্রভৃতিকে, চক্ষু» বাকল প্রভৃতির দেবা ব! 

সমষ্টি বলিয়া বর্ণন! করা হইয়াছ্ছে * | 

৩! জাগ্রন, স্বপ্ন ও সুবু্তি,-এই তিনটা জীবের অবস্থা । বিষয়- 
গুল, অবস্থার সঙ্গে, নিয়ত রূপান্তর গ্রহণ করে) জীবের আঁত্মাতে সে 

গুললর অনুভূতি হইয়। থাকে । কিন্তু এই পরিণামশীল অনুভূতি-গুলির 

শনি অন্ুভব-কর্তী, তাহার কোন পরিবর্তন হয় নাঃ» তিনি নিয়ত 

একরূপ। 

৪1 আত্ম-চৈতন্ত ও ব্রন চৈতন্ত স্বরূপতঃ এক । 

৫। প্রকৃতি-শক্তি, অনন্ত ব্রহ্গ শ্বরূপের, নিঃশেষ ইয়ত্তা করিতে 

পারেনা? 2 

ঞ সএ১৮০০৮৮০ 

সস সপ পতি পপ পপ পাকি অত বাসউনি 

* এ বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা ৭খ্েতকেতুর উপাখ্যানে” কর! 

হইয়াছে । | | 



বষ্ঠ পরিচ্ছেদ । 

5৩৫ 

( জনক-যাজ্বন্ক্য-সংবঁদ )। 

তৃতীয় দিবস। 

পরদিন রাজধি জনক, মহর্ষি যাজ্ভবন্ধ্যকে পুনরায় জিজ্ঞাস! 

করিলেন,__“জীব-সকল কোন্ আলোকের সহায়তায় কাধ্য 

নির্বাহ করিয়া থাকে? কাহার প্রকাশে প্রকাশিত হইয়া 

দেছেক্ড্রিয়াদি কার্ধ্যক্ষম হয়? সেই আলোক কি দেহাদি হইতে 

অতিরিক্ত, না দেহাদিরই অস্তভূক্ত 1 এ বিষয়টা অনুগ্রহ-পুর্ববক 

আমাকে বুঝাইয়। দিন৮। মহধি যাজ্জবন্থ্য উত্তর করিলেন,_ 

“মহারাজ ! আমি ক্রমে আপনার প্রশ্নের যাহা প্রকৃত উত্তর, 

তাহ। প্রদান করিতেছি, আপনি বুঝিতে চেষ্টা করুন । এই 
দেহেন্ট্রিয়াদি হইতে পৃথক্ সূর্ধ্যালোকই' চক্ষুরাদি ইন্দ্িয়ের দর্শন- 

ক্রিয়ার সহায়রূপে বর্তমান আছে ; সূর্ধ্যালোকই দেহেঙ্দ্িয়াদির 



জনক-যাজ্ঞবন্ধ্য-দংবাদ । ৪৭৩ 
০০০০০ 

চালক । সুর্যের আলোকের সহায়তায় জীব ক্রিয়া-নির্ববাহ 
করিতে সমর্থ হইয়া থাকে” । 

মহারাজ জনক, যাঁজ্ঞবন্ধ্যের এই উত্তরে সন্ভষ্ট হইতে 

পারিলেন না। তিনি বলিলেন,_-“মহর্ষে ! সূর্যযালোক ত 
সর্ববদা উপস্থিত থাকে না । বখন সূর্য্য অস্তগমন করে, সে সময়ে 
কোন্ জ্যোতির সহায়তায় জীব ক্রিয়-নির্ববাহ করিয়া থাকে ? 

যদি বলেন বে, সূর্য্য অস্তগমন করিলেও, চন্দ্র ত বর্তমান থাকে ; 

তখন জীব চন্দ্রালোকের সহায়তায় দেহেক্দ্রিয়াদির ক্রিয়। নির্ববাহ 

করিবে। কিন্তু সুরধ্য ও চন্দ্র, উভয়ের অভাবে, কোন্ জ্যোতির 

সহায়তায় ক্রিয়া নির্ববাহ হয়” ? যাজ্ভবন্ধা, রাজার উত্তরে সন্তুষ্ট 

হইয়া বলিতে লাগিলেন,__দ্মহারাজ ! সূর্য্য অস্তগমন করিলে 
এবং চন্দ্রেরও অভাব হইলে, অগ্নি ত বর্তমান থাকে । তখন এই 

অগ্নির প্রকাশে প্রকাশিত হইয়াই জীব ক্রিয়। করিতে সমর্থ হয়। 

মার, এই অগ্নিও যখন শান্ত হয়ঃ তখন জানিবেন, বাক্য-রূপ 

জ্যোতির সহায়তায় জীবের দেহেন্দ্রিয়াদির ক্রিয়া নির্ববাহিত হইয়! 

থাকে । শব্দদ্বার শ্রবণেন্দ্রিয়ের ক্রিয়া শাসিত; শব-দার 

শ্রবণেন্দ্রিয় প্রদীপ্ত হইলে, মন বস্ত-নিদ্ধীরণে সমর্থ হয়; সেই 

মনের দ্বারা তখন বাহ্া-চেষ্টার উদ্রেক হয়। অতএব বাক্য-জপ 

জ্যোতিঃ-ঘারাই তখন মনুষ্যের ক্রিয়া নির্ববাহ হইয়া থাকে । 

মহারাজ ! আপনি কি দেখেন দাই যে, নিবিড়-প্রারৃুটকালে।_ 

ঘন-ঘোরান্ধকারে যখন নিকটস্থ একটী বস্তকেও গ্রহণ বা উপলব্ধি 

করিতে পারা বায় ন।; যখন সূর্যয-চন্দ্র-অগ্ল্যাদির জ্যোতিঃ তিরো- 



পাদ 

৪৭৪ উপনিষদের উপদেশ । 
৮০৮০০০০০০৯১ 

হিত হইয় যাঁয়;_-তখন কেবল এই শব্দ-দ্বারাই বস্তু নিণীত 

হইয়া থাকে । অতএব বাঁক্যালোকের সহায়তাতেই জীবের 

ক্রিয়া নির্ববাহিত হয় । অন্যান্য ইন্দ্রিয় ও তাহাদের বিষয় % 

সহ্বন্ধেও, এইরূপই বুঝিতে হইবে । গন্ধাদি দ্বারা যখন স্রাণে- 
দিয়াদি উদ্ধদ্ধ হয়, তখন'জীবের ক্রিয়া! হইতে থাকে | যখন 
জীব জাগরিত থাকে; তখন বিষয়াঁভিমুখী ইন্দ্রিয়-বর্গই, বিষয়- 

যোগে প্রবুদ্ধ হইয়া, ক্রিয়া নিব্বাহ করে। তখন সূর্যা, অগ্নি 
প্রভৃতির আলোক, এই ইন্দ্রিয়-বর্গের সহাররূপে অবস্থিত থাকে । 

কিন্তু খন জীব নিদ্রিত ব! স্ৃযুপ্ত থাকে, তখন ত দেখিতে পাওয়া 

বায়ুযে, বাহা-বিষয় ও বাহ্য আলোকাদির অভাবেও, দেহেক্দিয়া- 

দির অতিরিক্ত এক আলোক দ্বারাই জীবের, স্বপ্র-দর্শন বা সুখ- 

স্থপ্ডি নির্বাহ হয় । স্বপ্লাবস্থায়, যখন বাহা-শব্দীদি বিষয়-সকল 

থাকে ন! ও বাহ্য ইন্দ্রিয়াদিরও কোন ক্রিয়। থাকে না)--তখনও ত 

জীব স্বপ্পে বন্ধুর সহিত সংযোগ-বিয়োগ, এক স্থান হইতে 

স্থানান্তরে গমন প্রভৃতি ক্রিয়া করিয়। থাকে, আবার গাঢ় 

স্বযুপ্তির সময়ে, যখন জীব নিদ্রিত থাকে, তখন সেই নিদ্রা হইতে 

পুনর্জীগরিত হইয়াই ত জীব অনুভব করে যে, সে কেমন স্থথে 

নিদ্রা গিয়াছিল। অতএব মহারাজ ! এখন ত দেখিতে পাইতে- 

ছেন যে, প্রককৃত-পক্ষে, কোন্ আলোকের সাহাষ্যে জীবের দেহে- 

ক্রিয়াদির ক্রিয়া নির্ববাহিত হয় । দেহেক্দ্িয়াদি হইতে হুষ্পূর্ণ 
ক টি উনি সাল 

*. বিষয়” 96096401500, 



জনক-্যাজ্ঞবহ্থা-সংবাদ | ৪৭৫ 

পৃথক এবং বাহা-বিষয় ও সূর্যা-চন্দ্রাদি হইতে সম্পূর্ণ পুথক্ একটা 
জ্যোতি আছে ;--যে জ্যোতির বলে, জীব-সকল জাগ্রৎ ও 

নিদ্রাদি অবস্থার সময়ে ক্রিয়া নির্ববাহ করিতে সমর্থ হয় । ইহাই 

আত্ম-জ্যোতিঃ লামে পরিচিত।/ ইহাই আত্মার আলোক বা 

চৈতন্যের প্রকাশ । এই আত্মালোক, দেহেন্ত্িয়াদি হইতে সম্পূর্ণ 
পৃথক । এই আলোকের বলেই, দেহেক্দ্রিয়াদি পরিচালিত ও 

কর্মক্ষম হইয়া থাকে। এই আলোক, চক্ষুরাদির গ্রাহা নহে। 
বাহ সূ্য-চন্দ্রাদিও এই আলোকের বলেই ক্রিয়াশীল হয়। এই 
আত্মালোক, সমুদয় পদার্থ হইতে পৃথক্ থাকিরা, সমুদ্রায় পদার্থের 
অনভাসক ও চালক। ইহা! ভৌতিক পদার্থ হইতে অত্ন্ত 
বিলক্ষণ 1/ ণ শা, 

কেন কোন তার্কিক এই স্বতন্ত্র আত্ম-জ্যোতি; স্বীকার 

করিতে চাঁহেন না । তীহারা মনে করেন যে? সমান-জাতীয় 

পদার্থই,__সমান-জাতীয় পদার্থান্তরের উপরে ক্রিয়া করিতে 
পারে বা উপকার সাধন করিতে পারে । স্তরাং দেহেক্দ্িয়াদির 

বিনি চালক ব! প্রকাশক, তিনি অবশ্যই দেহেক্দ্রি়াদি সমান- 

জাতীয়, তিনি কখনই দেহেক্দ্রিয়াদি হইতে অত্যন্ত বিলক্ষণ পদার্থ 

হইতে পারেন না। তীহারা আরও মনে করেন যে, চক্ষুরাদি 

ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্থ না হইলেই যে, সেই আলোকটাকে নিতান্ত 

বিলক্ষণ পুার্থ মনে করিতে হুইবে, তাহাও হইতে পারে না। 

কেননা, চক্ষুরাদি ইন্ড্িয়-শক্তিগুলিও ত ইন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য, কিন্তু 
তাহাদের দ্বারা ত বূপাদি দর্শন নির্ববাহিত হইয়া থাকে । এইরূপ 



৪৭৬ উপনিষদের উপদেশ । 
"পিস্তল 

পা সি দশা 

যুক্তির বলে এই সকল তার্কিকেরা। ইন্ড্রিয়ার্দির ক্রিয়া-নির্ববাহক 

সেই জ্যোতিঠিকে জড়-শক্তি বলিয়া স্থির করিয়া লইয়৷ থাকেন। 

কিন্তু মহারাজ ! বিবেচন। করিয়। দেখিলে, এ সকল যুক্তির 

অসারতা সহজেই ধরা পড়ে। দেখুন, সমান-জাতীয় পদার্থ ই 

যে সর্বত্র তৎসমান-জ্কাতীয় পদার্থের উপকার করিয়া থাকে, 

এমন কোন বীধা-বাধি নিয়ম নাই ; ভিন্ন-জাতীয় পদার্থ দ্বারাও 

উপকারাদি সাধিত হইতে দেখা যায় । ভিন্ন-জাতীয় জল দ্বারা 

ত বৈদ্যতান্ির প্রজ্বলনাদির উপকার দেখা যায়, জল দ্বারা অগ্নি 

নির্ববাণ হইতেও ত দেখ! যায়। 

অপর এক শ্রেণীর তার্কিক আছেন, তাহারা এই প্রকাশক 

জীস্-জ্যোতিকে, দেহেরই ধণ্্ম বলিয়া মনে করেন। ইহারা 

দেহাতিরিক্ত স্বতন্ত্র ভ্রষ্টা স্বীকার করেন না। দেহ থাকিলেই 

চৈতন্য থাকে, দেহ না থাকিলে থাকে না; অতএব চৈতন্য, 

-_-দেহেরই ধন্ঘ্মাত্র ; তাহারা এই কথা বলিয়া থাকেন। অত- 

এব তাহাদের মতে, এই দেহই দর্শন-শ্রবণাদি ক্রিয়া করিয়া 

থাকে ; দেহাতিরিক্ত দ্রেষ্টা নাই। তবে যে কখনও দর্শন- 

শ্রবপাদি ভয়, আবার কখন হয় না;--দেহের স্বভাবই তাহার 

হেতু । দেহের স্বভাবই এই যে, সর্বদা সকল ক্রিয়া হয় না। 

/মহারাজ ! এ সকল যুক্তি নিতান্তই অসার, তাহ! আপনাকে 

দেখাইতেছি । দেহই যদি দ্রষ্টা হয় দেহাতিরিক্ত যদি স্বতন্ত্র 

্রষ্টা না থাকেতবে যাহার চক্ষুঃ দুইটী নষ্ট হইয়া! গিয়াছে, সে ত 

কদাপি স্বপ্ন দেখিতে সমর্থ হইত নাঁ। যাহা পুর্বে দেখ গিয়া- 



ক-যাজ্ঞবঙ্ষ্য-সংবাদ । ৪৭৭ 
প্র ০ ররর 

ভিল, স্বপ্ণে সেই পূর্বব-দৃষ্ট বস্তরই দর্শন হয়র্ঁ দেহ-ব্যতিরিক্ত 
বদি স্বতন্ত্র দ্রষ্টা না থাকে, তবে যে চক্ষুঃ (দেহাবয়ব ) দ্বারা 
অন্ধ পূর্বের দেখিয়াছিল, সে চক্ষুঃ দুইটি অক্ত্রাদি দ্বারা নষ্ট করিয়া! 
দেওয়ার পর, সেত সেই পূর্বব-দৃষ্ট বন্ত স্বপ্পে দেখিতে পাইটুত না; 
কেন না, বদ্দারা স্বপ্ন দেখিবে, সেই চক্ষুই' ত নাই। কিন্তু অন্ধ-' 

ব্যক্তিরও ত স্বপ্র-দর্শন ঘটিয়া থাকে । আবার ভাবুন, যিনি 
কোন বস্ত দর্শন করিয়াছিলেন, তিনিই ত পরে সেই বস্তুটা স্মরণ 
করিয়া থাকেন। এ স্থলেও দেহাতিরিক্ত দ্রষ্টা প্রমাণিত হই- 

তেছে। কেন না, দেহই যদি ভ্রষ্টা! হয়, দেহাতিরিক্ত যদি ভ্রস্টা 

ন! থাকে; তবে, দেহাবয়বভূত চক্ষুঃ-দুইটী মুদ্রিত করিষ্ধল স্ত 
আর পূর্বব-দৃষ্ট পদার্থের স্মরণ হইতে পারিত না. কেন না, স্মরণ 
করিবে কে ? যে স্মরণ করিবে, সে দেহ বা দেহাবয়ব চক্ষঃত 

মুদ্রিত রহিয়াছে । কিন্তু দেখুন, আমরা ত চক্ষুঃ-মুদ্রিত করিয়াও 

পুর্ধব-দৃষ্ট পদার্থ স্মরণ করিয়া থাকি । অতএব দেহাতিরিক্ত 
্রষট। প্রমাণিত হইতেছে । একই আত্মা, দর্শন ও স্মরণ উতয়ে- 

রই কর্তা । আবার ভাবুন, দেহাতিরিক্ত স্বতন্ত্র দ্রষ্টা না থাকিলে, 
রত ব্যক্তিরও দর্শনাদি ক্রিয়া হইতে পারিত ; কেন না, তখনও 

তত দেহ ঠিকই আছে। অতএব ইহা সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, দেহে 
যে পদার্থগী থাকিলে দর্শনাদি ক্রিয়া-নির্ববাহিত হয়,না থাকিলে হয় 
ন1;--তাহাই দেহাতিরিক্ত স্বতন্ত্র স্রষ্টাস্যতত্ত্র আত্ম-জ্যোতিঃ | 

মহীরাঁজ ! তবেই স্থির হইল যে, আত্ম-জ্যোতিঃ, 'দেহাদি 
হইতে অত্যন্ত বিলক্ষণ ও স্বতন্ত্র পদার্থ এবং এই আত্ম-জ্যোতিঃ, 



৪৭৮ উপনিষদের উপদেশ । 
শি রসি জপ পা রসি রি 

_দেহ বা দেহের ধন্ম হইতে পারে না । এই আত্ম-জ্যোতিঃ 

ষে ইন্দ্রিয-গুলি হইতেও স্বতন্ত্র পদার্থ, তাহাও প্রমাণ করা কঠিন 
নহে। ইন্দ্রিয়-গুলিই যদি দর্শনাদি ব্যাপারের কর্তী হইত, 

তবে (নি দর্শন করিলেন, তিনিই আবার তাহা স্পর্শ করিলেন, 

এরূপ ব্যবহার সঙ্গত হইতে পারিত না কেননা, একজনের দুষ্ট 
ও অনুভূত পদার্থকে, অপর একজন কিরূপে স্পর্শ করিবে ? 
অতএব চক্ষুরাদি এক একটী ইন্দ্রিয়কেও ড্রষ্টা বলা যায় না। 

এইরূপ মনকেও জ্রষ্ট৷ বলা ধায় না; কেনন। মনও ইন্দ্রিয়মাত্র ; 

এবং শব্-স্পর্শাদি বিষয়ের ন্যায়, মনও বিষয়মাত্র গ্গ। আত্মার 

্পল্কে) মনও বিষয় বা দৃশ্য ; উহা! বিষয়া বা দ্রষ্টা হইতে পারে 
না। অতএব দ্রষ্টী ণ' বা আত্ম-জেযোতিং দেহ ও ইজ্জ্রিয় 

হইতে স্বতন্ত্র ও ভিন্ন-জাতীয় পদার্থ । এই আত্ম-জ্যোতিই দেহে- 

ন্দ্িয়াদির প্রকাশক ও ক্রিয়া-নির্ববাহক। 

মহারাজ ! এই নিত্য, স্বতন্ত্র, আত্ম-জ্যোতিঃ দ্বারাই দেহে- 

ন্দ্রিযাদির ক্রিয়া নির্ববাহিত হইয়া থাকে । এই আলোকে আলে! 

কিত হইয়াই বুদ্ধি,_-শব্দ, স্পর্শ, ভয়, লজ্জাদি বিশেষ বিশেষ 
বিজ্ঞানাকারে প্রকাশিত হয়। এই আলোকেই আলোকিত 

হইয়া প্রাণ,--দর্শনাদি-ক্রিয়া এবং রস-রক্তাদির পরিচালন! 

করিতে সমর্থ হয় । এই আত্ম-জ্যোতিঃ,- বুদ্ধি, প্রাণ ও ইন্দ্ি 
যাদি তাবৎ পদার্থ হইতে সম্পূর্ণ স্বতগ্র, অথচ তাবু "দার্থেরই 

০ 
শপ নীপা সকালটা এপ বারাাারতাটানকওটাস৬০০৯, 

নি বিষয়--৫. ৪. ০06০0 বা দহ । + ভ্রষ্টা--৪. 5, 5803০1. 
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অন্তঃস্থ। এই আত্মু-জ্যোতিঃ না থাকিলে বুদধি-প্রাণাদি কেহুই 

প্রকাশিত ও ক্রিয়াশীল হইতে পারিত না। বুদ্ধি এই আত্মার 

নিতান্ত সমীপস্থ বলিয়া, আত্মালোকে আলোকিত হইয়া বুদ্ধি 
বিষয়-প্রকাশে সমর্থ হয় বলিয়।, লোকে এই বুদ্ধিকেই বিভ্ঞান- 
ময়” আত্মা বলিরা ব্যবহার করিয়া থাকেঁ। প্রকৃত-পক্ষে বুদ্ধি, 

--আত্যার জ্ঞান-প্রকাশের প্রধান দ্বার। এই বুদ্ধি দ্বারাই, 

আত্মা, সকল ইন্দ্রিয়ের প্রবর্তক ও প্রকাশক । আলোক যেমন 

হরিত, নীল, লোহিতাদি বর্ণের প্রকাশক হইয়া, স্বরং হরিত-নীল- 
লোহিভাদ্ি বর্ণ-সদৃশ হইয়া পড়ে ;_ আত্মাও তত্রূপ বুদ্ধির প্রকা- 

শক হইয়া বুদ্ধি-দারাই সমগ্র দেহটীকে প্রকাশ করিয়া খ[ুেন্ু,। 
বস্তুতঃ এই আতু-জ্যো্তঃ, বুদ্ধযাদি তাবৎ পদার্থ হইতে স্বতন্ত্র। 

হর্ষ, শোক, লক্ভা, ভয়াদি,_মন্তঃকরণ বাঁ বুদ্ধিরই পরিণাম; 

শন্দ-স্পর্শ-রূপ-রলাদি বিশ্যে বিশেষ বিজ্ঞান-গুলিও বিষয়-ছবার! 

উপরক্ত বুদ্ধিরই পরিণাম । আত্ম-জ্যোতিঃ এই সকল বুদ্ধির 
পরিণাম হইতে স্বতন্ত্র হইলেও, এই গুলির অনুগত হইয়াই প্রকা 
শিত হয়; কেন না, বুদ্ধিই আত্মার জ্ঞান-প্রকাশের দ্বা। এই- 

ম্য, অবিবেকী লোক-সকল এই বুদ্ধিকেই আত্মা বলিয়া মনে 

ফরে। বুদ্ধি বা বুদ্ধি-বৃত্তির ব্যৃতিরিক্ত, আর কোন নিত্য- 

প্রকাশ-স্বরূপ আত্ম-জ্যোতির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করিতে চায় 

না। শ্ুুদ্ধিই তাহাদের মতে আত্মা ; অথব! বুদ্ধি-রত্তির * জম- 

* বুদ্ধি-বৃত্ি--১69655 01 00109010087693 01 10685, * 
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স্টিই আঁত্সা, তদতিরিক্ত আর আতু! নাই ;_- তাহার! এইরূপ 
কথা ঝর্লিয়া থাকে । ইহার! বিজ্ঞান-বাদী নামে প্রসিদ্ধ। ; 

মহামতি ভাষ্যকার শঙ্করাচার্ধ্য এই স্থলের ভাঁষ্যে, এই বিজ্ঞান-বাদের 

খওন করিয়াছেন । আম্র! এস্থলে বিজ্ঞান-বাদীর মত এবং শঙ্কতরাচার্য্ের 

খগ্ডনাত্বক যুক্তির উল্লেখ করিব । বিজ্ঞান-বাদীগণ বলেন যে, আমাদের 

মনোরাজোর বিশ্লেষণ করিলে আমরা বুক্ষভ্ঞান, লতাজ্ঞান, শব্দজ্ঞান, 

স্পর্শজ্ঞান, ক্রোধজ্ঞান, ক্ষুপধাজ্ঞান_-এইরূপ বিশেব বিশেষ বিজ্ঞান 

(51000695750 562.6850 0000101150955 01 10095) ব্যতীত অন্ধ 

কিছুই দেখিন্কে পাই না। এই গুলি লইয়াই আমাদের জ্ঞান-রাজা 

পূর্যাবসিত। এই বিশেষ বিশেষ বিজ্ঞান-গুলি প্রতিক্ষণে উৎপন্ন হইতেছে 

এবং স্রোতঃ-প্রবাহের হ্যায়, ধারাবাহিক- ভাবে একটার পর অন্যটা, তৎপর 

আর একটা, এইরপ আসতেছে ও দাঁইতেছে 1 একটা অপরটীর সহিত 

দ্শ্ছেদ্য-সম্পর্কে গ্রথিত হইয়া, এই বিজ্ঞান-গুলি দেখা দেয়। এই গুলি 

দ্বারাই আঁমাঁদের জ্ঞানের রাজ্য গঠিত 1 উহাদিগকে ছাড়িয়া আমাদের 
জ্ঞান হইবার অন্য কোন পথ নাই । 

পরেই বিজ্ঞান-বাদী দিগের মধ্যে, ছুই শ্রেণীর তার্কিক দেখিতে পাওয়া 
যায়। (ক) একশ্রেণীর তাফ্কিকেরা মনে করেন যে, এই যে আমাদের 

অন্তরে প্রতি মুছর্তে নানাবিধ বিশেষ বিশেষ বিজ্ঞান উপস্থিত হইতেছে, 
ইহারা অবশ্যই ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধির বিশেষ বিশেষ ক্রিয়ার ফল। ইন্জ্রিয় ও 

বুদ্ধির ক্রিয়া-গুলিই (০12855$ ) বিজ্ঞান নামে পরিচিত । কিন্তু বাহির 
হইতে কোন কিছু, ইন্ছরিয়ের উপরে ক্রিয়া উৎপাদন ন| কয়িলে, আর 
কে করিবে? অবশ্ত আমাদের এই বিজ্ঞান-খগুলিকেই জানিবার 

অধিকার আছে, বাহিরের সেই "কাঁরণটা'কে আমাদের জানিবার 
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কোন অধিকার ব! উপায় নাই। আমরা সেই কারণটাকে রে 

ক্রিয়ার উৎপাদকরূপে বুঝিতে পারি; অন্ত কোন রূপে তাহাকে জাগতে 

পারি না। আমর! জানিতে পারি কেবল সেই ক্কিয়াগুল। এই 

_ক্রিয়াগুলিই বিশেষ বিশেষ বিজ্ঞান । এই বিজ্ঞান-গুলি আমাদের 

অস্তরেই নিয়ত বর্তমান রহিয়। ক্রিয়! করিয়া্ষাইতেছে* অর্ভুরের এই 

বিজ্ঞান-গুলিই, বাহিরে বৃক্ষ, লতা, শব, স্পশাদিরপে অবস্থিত আছে 

বলিয়া প্রতীত হইতেছে । এই বিজ্ঞীন-গুলির প্রকৃতি এইরূপ । আমাদের 

বোধের অনিবার্ধ্য প্রক্কতিই এই যে, উহার! প্রকৃতপক্ষে অন্তরেই 

অবস্থিত ; তথাপি উহাদ্িগকে বাহিরে অবস্থিত বলিয়া ও মনে হয়। 

(খ)ট অন্ত একশ্রেণীর তাক্কিকেরা মনে করেন যে, *বিজ্ঞানাতিরিক্ত 

কিছুই নাই। এই যে বিজ্ঞান-গুলিকে বাহিরে অবস্থিত বলিয়া» মনে 
হয়, উহা! ভ্রম মাত্র) বিজ্ঞান-গুলি আমাদের অস্তুরেই নিয়ত ক্রিয়া 
করিতেছে, উহ্বারা বাহিরে থাকিতে পারে না । ইন্ত্রিয় ও বুদ্ধির ক্রিয়া” 

গুলির উৎপাদক কারণ-রূপে যে বাহিরে একটা সম্ভার প্রতীতি হয়, 

প্রকৃত-পক্ষে, বাহিরে সে সত্তারও কোনই অস্তিত্ব নাই। আমরা যখন 

ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধির ক্রিয়া-প্তলি মাত্রকেই জানিতে পারি, তখন অন্ত কোন 

খ্রকার সত স্বীকারের কোনও আবশ্রকতা নাই। অবশ্ত আমাদের 
বোধের অনিবার্ধ্য প্রক্কতিই এইরূপ যে, আমর! বৃক্ষ, লতা প্রভৃতি 
বিজ্ঞান-গুলিকে বাহিরে অবস্থিত বলিয়াই মনে করিয়া লই। কিন্তু 

বিবেচনা করিয়া দেখিলে, আমাদের এই ভ্রমূ ধরা পড়ে । আমাদের 

যখন বিজ্ঞানাতিরিক্ত অন্ত কোন জ্ঞান জন্মিবার মোটেই অধিকার নাই, 

তখন বর্পহরে সেই বিজ্ঞান থাকিবে কিরূপে ? বিজ্ঞান অস্তরেরই 

পদার্থ) উহ! অস্তরেই বর্তমান। অতএব বাহিরে কোন প্রকার সন্ত 

লাই। বিজ্ঞান-গুলি অস্তরেই সর্ধদা ক্রিয়া করিতেছে। 
৮] 



৪৮২ উপনিষদের উপদেশ । 

এই দুই প্রকারের মত উল্লিখিত হইল। ইহীাদ্ধের মধ্যে কেহই 

আর চৈতুগ্ের অস্তিত্ব শ্বীকাঁর করেন না। উভয় শ্রেণীর পপ্ডিতেরাই, 
এইবিশেষ বিশেষ বিজ্ঞান-গুলিকে স্ব প্রকাশ বলিয়া মনে করেন। এরই 

-গুলি উপস্থিত হইলেই, উহাদিগকে জানা যায় । উহারা নিজেই 

নিজকে (প্রদীপের স্তাঁয়) প্রকাশ করে। ইহাদিগকে প্রকাশ করিবার 

জন্য, স্বতন্ত্র কোন আত্মজ্যোতির আবশুক নাই । ইহীর্দের উভয়ের 
মতেই, জ্ঞাত! ও জ্ঞেয়ের, বিষয়ী ও বিষয়ের, ভ্রষ্টা ও দৃস্তের,_পৃথক্ 
অস্তিত্বের কোন প্রয়োজন নাই । বিজ্ঞানই,--জ্ঞাতা ; বিজ্ঞান,-- 

জ্ঞেয়। বিজ্ঞান গুলি নিজেই নিজকে শ্রকাশিত করে; আপনিই 

আপনার নিকটে আত্ম-প্রকাশ করে । ইহারা স্ব-প্রকাশ স্বরূপ 1 যদি 

“আত্মা” বলিতে হয়, তবে এই পর-পর-জায়মান বিজ্ঞান-প্রবাহকেই 

“আত্মা” বলিতে পার। বিজ্ঞানাভিরিক্ত স্বতন্ত্র কৌন আত্ম! নাই । 

” উপরে বিজ্ঞান-বাদ উল্লিখিত ভ্ইল। ভাষ্যকার শক্বরাচার্য্য 
এ্রই ছুই শ্রেণীর * মতেরই খণ্ডন করিয়াছেন । এখন আমরা সেই 
খগুনের যুক্তি-গুলি দেখিতে অগ্রসর হইব । বিজ্ঞান-গুলির প্রকাঁশের 

জন্য স্বতন্ত্র এক আত্মা স্বীকার করা নিত্বাস্তই আবশ্তক 1 ইহারা যখন 

বিজ্ঞান, তখন অবশ্তই এই জ্ঞান-গুলি কাহার০ “জ্ঞেয় তাহাতে 

সন্দেহ নাই । বিজ্ঞান,__বিজ্ঞানেরই জ্ঞেয়। ইহা হইতে পারে না * 7? 

এই বিজ্ঞান-গুলি অবশ্য আমারই বিজ্ঞীন,-ইহারা আত্মারই জ্েয়। 
পানি 

* কেন না, কেবল যে ইহাতে বিষয়ী ও বিষয়ের ভেদ নষ্ট হইয়া 
যায়, তাহা নহে ; অনবস্থারদোষও (1২081055595 8. [1 2িট1তামে ) হয় 

আবার, হখাদি, ছুঃখাদিরই জ্ঞেয়,। বা সুখ-ছুঃখাঁদি নিজেরই প্রয়োজনের 

জন্য রহিয়াছে, ইহাঁও বলিতে হয় । 
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এই বিজ্ঞান-গুলি নিয়ত অস্তরে উপস্থিত হইতেছে, ইহারা সর্বদা 

দেখা দিতেছে ; স্থতরাৎ ইহারা “দৃশ্য” ৷ কিন্তু বিজ্ঞান গুল দেখা 

দিতেছে, অথচ কেহ উহাদিগকে দেখিতেছে না, এ কিরূপ যুক্তি? 
ইনার নিজেই নিজের দৃশা,ইহারা নিজের নিকটেই নিজকে 
দেখা দিতেছে, এরূপ হইতে পারে না। অতএব ইহাদিগের 

একটা স্বতন্ত্র জ্ঞাতা বা দ্রষ্টা। অবশ্ঠই স্বীকার করিতে হইবে। শ্রই 
বিজ্ঞান-গুলি পরম্পর পরম্পরের সহিত * সম্পৃক্ত হুইয়াই উপস্থিত 

হয়; কোনটাই একাকী উপস্থিত হয় না। এইজন্য বিজ্ঞান-বাদীরা 
দিগকে বিজ্ঞান-ধারা ব! বিজ্ঞান-প্রবাহ বলিয়া থাকেন। ইহারা 

অঙ্গাঙ্গিভাবে, একটা অন্যটার সহিত সংশ্লিষ্ট হইরা উপস্থিত হয়, নতুবা 
ইহাদিগকে জানা যাইতে পারত না। সাদৃশ্ত ও বৈসাদৃগ্ত বোধই 
সমুদয় জ্ঞানের মূল। একটা বিজ্ঞান, অন্যটার সদৃশ বা' একটা বিজ্ঞান 
অন্তটী হইতে বিসদৃশ ;--এইরূপ বোধ না হইলে কোন বিজ্ঞঙ্ষযে্ই 

বুঝিতে পাঁরা যায় নাশ তবেই, বিজ্ঞান-গুলি মে নিজেই নিজকে 
প্রকাশিত করে, এ যুক্তি টিকিল নাঁ। একটা বিজ্ঞান, স্বাত্ম-প্রকাশের 

জগ্,_-অন্য একটা সদৃশ বা বিসন্তশ বিজ্ঞানের অপেক্ষ! রাখে । আবার, 
এই যে বিজ্ঞান-গুলি ধারাবাহিক রূপে আমাদের অন্তরে নিয়ত উপস্থিত 

হইতেছে ; এই বিজ্ঞান-গুলির মধ্যে যে, একটী বিজ্ঞান অন্তটার সদৃশ বা 

অস্তটী হইতে বিসদৃশ, এই তুলনা-_এই সাদুশ্ত ও বৈসাদৃশ্ঠের বিচার 
কে করিয়া থাকে? বিজ্ঞান-গুল নিজেই এ বিচার করিতে সমর্থ 
নহে; অতএব ইহাদের অতিরিক্ত স্বতন্ত্র একটা জ্ঞাতা বা! ভুষ্টা স্বীকার 
করিতেই হইবে | বিজ্ঞান-বাঁদীদিগের মতে, পর-পর উপস্থিত এই ভিন্ন 
ভিন্ন বিজ্ঞান-গুলি ক্ষণিক' ;-- আসিতেছে, যাইতেছে । বিজ্ঞান-গুলিকে 
ক্ষণিক বৃলিলে,-একটা বিজ্ঞান যে অস্তটার সম্শ বা অন্তটী হইতে 



৪৮৪ উপনিষদের উপদেশ । 
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বিসমশ, এই সাদৃশ্ত-বোধ ব! বৈসাদৃশ্ত-বোধ মোটেই সম্ভব হইতে পারে 
না। সাদৃশ্ত-বোধের প্রকৃতি এই যে, আমি একটী বস্ত দেখিবার পরে, 

যখন আর একটা বস্ত দেখিলাম, তখন পূর্ব-দৃষ্ট বস্তটার স্মরণ হইল, 
পুর্ব-দৃষ্ট বস্তটীর স্মরণ হইলে তবে বর্তমান-দৃষ্ট বন্তটী তাহার সদৃশ কিন 
তাহা আমি বলিতে পারি। কিন্ত বিজ্ঞানবাদে, প্রথম বস্তটার দর্শন ত 
একটা বিজ্ঞান, সে বিজ্ঞানটা ত ক্ষণিক; সুতরাং তাহা তখনই নষ্ট 

হইয়া গিয়াছে । আবার তাহার স্মরণ একটা বিজ্ঞান, সেটাও ক্ষণিক 
বলিয়া, অন্য একটা বস্ত দর্শনের সময় পর্যাস্ত তাহা উপস্থিত থাকিতে 

পারে না। স্থতরাং, বিজ্ঞানাতিরিক্ত দ্রষ্টা না থাকার, বিজ্ঞানবাদে, 

সাদৃশ্ত-বোধ অসম্ভব হইয়া দাঁড়ার । আর একটী কথ! এই যে, বিজ্ঞান- 
গুলি লে.নিরত একটার পর অপরটী এইভাবে সম্পৃক্ত হইয়া উপস্থিত 
হইতেছে, উহাদের ভিন্নতা বৌধ না থাকিলে কি 'ইহাঁদিগকে বুঝা যাইত ? 

অন্ধকার-জ্ঞানটাকে, আলোক-জ্ঞান হইতে পুথকৃ্ করিয়া না লইলে কি 

আমাদের অন্ধকার-জ্ঞান হইতে পারে? এই বিজ্ঞান-গুলি কি নিজেই 

নিজকে এইবপে পৃথক্ করিয়৷ দেয়? বিজ্ঞান-গুলির অতিরিক্ত স্বতন্ত্র 

একটা পদার্থ না থাকিলে, কে তাহাদিগকে পুথক্ করিয়া দিত? কে 
তাহাদিগের পার্থক্য-বিচার করিত ? অতএব এই বিজ্ঞান-গুলি,_-স্বতন্ত্ 

একটা জ্ঞাতারই জ্ঞেয়। এই বিজ্ঞান বাদের আর একটা বৃহৎ দোষ এই 

যে, একটা বিজ্ঞানের পরে অপর একটী বিজ্ঞান উপস্থিত হইতেছে,__ 

এই যে বিজ্ঞানের ধার! চলিতেছে ; এস্থলে জিজ্ঞাম্ত এই যে, একটা বিজ্ঞা- 

নেব পর আর একটা বিজ্ঞান উপস্থিত হইল, এই হই বিজ্ঞানের অন্তরালে 

তবে কোনই বিজ্ঞান নাই, ইহাই কি দীড়াইতেছে না? তবে এক, ছই 

বিজ্ঞানের অন্তরালে অন্ত কোন বিজ্ঞান না থাকায়, তখন একেবারেই 

ভাগেরই অভাব ঈ'ড়ায় না? বিজ্ঞান-বাঁদীরা এই গুরুতর প্রশ্নের কোঁনই 
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উত্তর দিতে পারেন না।; যদ্দি বলা যায় বে, জল-আোতের স্তার, পূর্বের 

বিজ্ঞানটা পরের বিজ্ঞানের অঙ্গে মিশিরা গিয়া, উভয় বিজ্ঞানই এক 

বলিয়! বিবেচিত হইতে পারে এবং এই ভাবেই বিজ্ঞান-গুল উৎপন্ন হইয়া 

থাকে ; একথ। সত্য হইলেও, বিজ্ঞান-বাদীর ভাহাতে কৌন বিশেষ লাভ 

নাই । উভয় বিজ্ঞীনের মধো কাল-গত ভিন্ুতা সর্বদাই থাঁকিয়। বায়; 

একটা বর্তমান কালের বিজ্ঞান, অন্তটা অভীত কালের বিজ্ঞান। এই 

ছুই বিজ্ঞানের অন্তরালধন্তা কালটা শুন্য রহিয়াউ বাইতেছে। অতএব 

বিজ্ঞানাতিরিক্ত স্বতন্ত্র একটী জ্যোতিঃ রহিয়াছেন, তাহার দ্বারাই বুদ্ধি ও 

বুদ্ধির বিবিধ বৃত্বি-গুলি (বিজ্ঞান-গুল ) প্রকাশিত হইয়। থাকে । শাস্ত্রে 

আত্মার, স্ুখ-ছুঃখ ও তাপ-ক্লেশাদিমালিম্ত দূর করিয়া দ্রিবার জন্য উপ! 

সনাদির ব্যবস্থা মাছে । যদি বিজ্ঞানাতিরি্ত আত্ম! স্বীকার করা কলা 

যায়, তবে এই শোক-ছুঃখু ও ভাপ-ক্রেশীদি, বিজ্ঞানেরই অংশ বা! স্বরূপ 

হওয়াতে, ইহাঁদের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাউবার কোন উপায় থাকে না। 

কেনন, ষেটা যাহার স্বভাব ব! স্বরূপ তাহার বিষ্বোগ ঘটান অসম্ভব | 

অতএব এই সকল বিশেষ বিশ্ুশষ বিজ্ঞানের ড্ুষ্টা, এক স্বতন্ত্র আত্মা 

স্বীকার করিতে হইব । 

মহারাজ! বিজ্ঞান-বাদীদিগের মত নিতান্তই ভ্রান্ত। আত্মা 

- দেহ, ইন্জিয়, বুদ্ধি প্রভৃতি তাঁবু পদার্থের প্রকাশক ; তাঁবু 

পদার্থ হইতেই স্বতন্ত্র। আত্মাই,_শন্দ-স্পর্শাদি বিশেষ বিশেষ 

বিজ্ঞান-গুলিকে নিয়ত আত্ম-জ্ঞানের অঙ্গীভূত করিয়া! লইতে- 

ছেন। আত্ম-চৈতন্য,_ নিয়ত স্বতন্ত্র শক্তির বিকাশ ও পরি- 

চালন দ্বার! এই ভিন্ন ভিন্ন বিজ্ঞান-গুলিকে সভ্জীভূত, শৃঙ্খলিত, 
এবং একত্র গ্রথিত করিয়া লইতেছেনঃ নতুবা ইহার! আমাদের 



৪৮৬ উপনিষদের উপদেশ । 

বোধের বিষয়ীভূত হইতে পারিস না । এই আত্ম-জ্যোতিঃ দেহে- 
ক্িয়াদির প্রবর্তক এবং বুদ্ধির সমুদয় বৃত্তি-গুলির অবভাসক। 

বুদ্ধি-রৃন্তির প্রকাশক £বলিয়াই, বুদ্ধির অবস্থার পরিবর্তনের 
সহিত এই আত্ম-জ্যোতিরও প্রকাশের তারতম্য প্রতীত হয়, স্বরূ- 
পতঃ ইনি প্রকাশ-ন্ররূপ, ইহার প্রকাশের কোন তারতম্য নাই । 

জাগ্র-অবস্থায়, যখন অস্তঃকরণ বিবিধ বাহ্যবিষয়ে লিপ্ত হয়, 

তখন ইনি স্ব-স্বরূপে বর্তমান থাকিয়া সেই বিষয়-গুলিকে প্রকাশ 

করিয়া থাকেন | নিদ্রাবস্থায়। যখন অস্তঃকরণের বাসনাত্ুক 

ক্রিয়া উদদ্ধ হয়া স্বপ্রাদি-দর্শন সংঘটিত হয়, তখন, আত্ম- 
জ্যোতিঃ দ্বারা ইনিই সেই অন্তঃকরণের বাসনাময়-বৃত্তিগুলি 
প্রকাশিত করিয়! থাকেন। অতএব নিত্য-প্রকাশাত্মাক এই 

আত্ম-চৈতন্যই বুদ্ধি-বৃত্তির অনুগত বলিয়া প্রতীত হইয়! 
থাকেন” । 

মহ:রাজ জনক, যীজ্জ্বন্ধ্যের নিকটে আত্ম-জ্যোতির প্রকূত 

স্বরূপ কি, এই বিষয়ে যে সকল উপদেশ পাইলেন, সেই উপদেশ- 

হলি পুনঃ পুনঃ ভাবনা দ্বারা চিত্তে ধারণা করিতে লাগিলেন 

এবং সেই দিন, ব্রহ্ম-বিষয়ে, মহর্ষির সঙ্গে আর কোন কথ! 

হুইল না। 
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সপ্তম পরিচ্ছেদ । 

যারা বাদ ) 

চতুর্থ দিবস। 

পরদিবস, যাজ্ঞবন্ধ্য পুনরায় রাঁজ। জনকের নিকটে উপস্থিত 
হইলেন। জনক, তাহাকে সাদরে অভিবাদন করিয়া আসন 

পরিগ্রহ করাইলেন *এবং পূর্ববদিবস শরারেন্দ্িয়াদি হইতে স্বতন্ত্র 
যে আত্ম-জ্যোতির সম্বন্ধে কথ হইয়াছিল, তৎুসম্বন্ধে আরও 

অধিক জানিতে ওগুস্বক্য প্রকাশ করিলেন। যাজ্ঞবন্ধা, রাজার 

ওৎ্ন্ক্য দেখিয়া বলিতে লাগিলেন__ 
“মহারাজ ! আত্ম-জ্যোতিঃ যে দেহেক্র্রিয়াদি ও বৃদ্ধি প্রস্ভৃতি 

হুইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র থাকিয়াও, দেহেন্দ্রিয়াদির প্রবর্তক ও 
প্রকাশক, একথা জাগ্রদবস্থা অবলম্বন করিয়। আমি আপনাকে 

বলিয়াছি। আত্ম! যে স্বতন্ত্র থাকিয়াই এ সকলের প্রবর্তক হুন, 

অস্ত তাহা। জীবের স্বপ্ন ও স্থযুণ্তির অবস্থার ছার! বুঝাইয়া৷ দিব। 
আত্মার জাগ্রশু ও স্বপ্ন, জন্ম ও মৃত্য, এই অবস্থা-গুলির প্রক্কৃতি 
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পর্যালোচনা করিয়া দেখিলে, সে তত্ব বুঝিতে পারা যায়। 

শ্ুল-জড়াংশ এবং ইন্দ্রিয়াদি-সৃক্মমশক্তি বিশিষ্ট, এই কার্যা- 
করণাত্মক * দেহ গ্রহণ করাকেই আত্মার জম্ম এবং এই কার্য্য- 

করণাতুকে দেহ পরিত্যাগকেই আত্মার মৃত্যু বলা যায়। এইব্প, 

জাগ্রত-অবস্থায় এই কার্ষ-করণাত্বক দেহের বিষয়াদি-যোগে যে 

লৌকিক ব্যবহার তাঁহা সম্পাদন করাকেই, আত্মার জাগ্রশু-অবস্থা; 
এবং এই কাধ্য-কবণাত্বুক দেহের সংসর্গ-ত্যাগ করতঃ,অন্তঃকরণের 

যে বাসনাত্মক পরিণতি তাহা রই প্রকাশ করিয়া দেওয়াকে, আত্মার 

স্বপ্নাবস্থা বল! যার । এই জন্ম ও মৃত্যু, জাগরণ ও স্বপ্ন, সকল 

অবস্থাতেই আত্মা যে ন্বপ্রকাশ-স্বরূপ এবং দেহেক্ড্রিয়াদি হইতে 

স্বতন্ত্র, তাহা বিলক্ষণ বুঝিতে পারা যায় ।, কেন না, স্বতন্ত্র না 

হইলে, কোন একটী বিশেষ অবস্থাতেই আত্মা! নিয়ত নিবদ্ধ রহিয়া 
যাইত, এক অবস্থার পরিবর্তে অন্য একটা অবস্থ! গ্রহণ করিতে 

পারিত না। ণ ] 

আত্মার__ইহলোক ও পরলোক এই দুইটীমাত্র স্থান আছে | 
শরীরেন্দ্রিয় ও বিষয়-বাসনাদির অনুভব করাই ইহলোক এবং 
শরীরেন্দ্রয়াদি পরিত্যাগানিন্তর যাহা! অনুভবু করা যাঁয়, তাহাই 

পরলোক । এই উভয় লোকের মধ্যে আর একটী আত্যার স্থান 

আছে। দেটী আত্মার স্বপ্রাবস্থা। এই অবস্থায়, ইহলোকের 
১ শা৯০ পদ পাইলস ও হব কা লা লালিত এ পি লব পক সাপ পপ সরস ৮০ দি পপি শনি এ কত ৯ জাগা বল লা শক কী সপ আগ! আপনার ০ 

ক কার্য্য--দেহ ও তাহার স্থল অবয়ব-গুলি। করণ__ইলজিয়াদি কুক 

শক্তি সকল। 
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€ জাগরিতাবস্থার : ) অনুভূত বিষয়-বাসনাদি, এবং পরলোকে 
যাহা অনুভূত হুইয়াছিল, সে গুলিও-_অনুভূত হইতে থাকে । 

এই উভয় লোকের অনুভূত বিষয়ের, স্বপ্পে সংস্কারাত্মক বোধ 

হইয়া থাকে বলিয়াই, স্বপ্নকে “সন্ধি-স্থান” বল! যাইতে পারে। 

দেহেক্দ্িয়াদি পরিত্যাগ করিয়া, স্ৃত্যুরু পর, আত্মা কি*আশ্রয় 

করিয়া পর-লোকে প্রস্থান করে ? ইহকালে জীব যাদৃশ প্রজ্ঞা 

বিদ্যা ও কন্ম করিয়াছে, সেই-গুলির সংস্কার-আশ্রয়ে পরলোকে 

প্রয়াণ করে। 

মহারাজ! আমি প্রথমতঃ আপনাকে আত্ীর ্বপ্নাবস্থার 

কথা বলিতেছি, তশুপরে পর-লোকের কথা বলিব ৷ 

জাগ্রৎ-অবস্থায়, সূর্ধ্য-চন্দ্রাদি আধিদৈবিক পাদার্থ-গুলি চগটুরা্দি 
ইন্জরিয়ের উপরে ক্রিয়া করায়, ইন্ড্রিয-গুলি আধিভেতিক জড়- 
বিষয়-সংযোগে প্রবুদ্ধ হইয়া, অন্তঃকরণের নাঁনাবিধ বিষয়-বাঁসন| 

জাগরিত হইয়া বৈষয়িক জ্ভাম ও বৈষয়িক বিবিধ ক্রিয়া অনুষ্ঠিত 

হইতে থাকে । যখন জীব নিপ্রাবস্থায় স্বপ্ন-দর্শন কবে, তখন বাহ্য 

আধিদৈবিক পদার্থ-গুলি এবং আধিভৌতিক বিষয়-গুলি ইন্দিয়ের 

কোন ক্রিয়া! প্রবুদ্ধ করে না । তখন অন্তঃকরণে জাগরিত-কালের 

অনুভূত বৈষয়িক সংস্কীর-গুলি মাত্র প্রবুদ্ধ হয়। তখন বাহ্- 
বিষয় থাকে না; কিন্তু তখন এই বাসনাময় সংস্কার-গুলিই আত্মার 

“বিষয় -রূপে ক্রিয়াশীল হয়। আত্ম! স্বকীয়, স্বতন্ত্র জ্যোতিঃ ছার! 
এই জংস্কারাত্মক বিষয়-গুলির প্রকাশ করেন। স্থতরাং সেই 
আত্ম-জ্যোতিঃ বে বাসনাত্ক অস্তঃকরণ হইতে স্বতন্ত্র, তাহা 



৪৯০ উপনিষদের উপদেশ । 
স্াস্্টিকাস্প্া্িিি 

বিলক্ষণ বুঝা বাইতেছে । কেন না, বিষয় প্রকাশ করাই আত্মার 

স্বরূপ এবং বিষয় হইতে বিষয়ী নিয়ত স্বতশ্। 

জাগ্রৎ-অবস্থায়, বাহ পদার্থ-গুলি ইন্দ্রিয়ের উপরে ক্রিয়! 
করিয়া ইন্দ্রিয়-গুলিকে প্রবুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। স্বপ্নাবস্থায় 

তাহা নাই। সুতরাং আত্ম! যে সেগুলি হইতে স্বতন্ত্র তাহা বুঝা! 

যাইতেছে । কিন্তু স্বপ্পে, জাগরিতাবস্থার ঠিক অনুরূপ অনুভুতি- 
গুলি সংস্কীরাকারে অন্তঃকরণে নিবদ্ধ থাকে **। আতা তখন 

স্বীয় জ্যোতিঃ-দ্বারা সেই বাসনামর-অন্তঃকরণকেই প্রকাশিত 

স্করেন। তখন বাসনাকারে চিত্তের যে পরিণাম হয়, আত্মা তখন 

সেই পরিণাম-ক্রিয়ার কর্তাবূপে অবস্থিত থাকেন; কেন ন! 

আত্মার নিজের কোন বিশেষ প্রকারের ক্রিয়া বা কর্তৃত্ব নাই; 

তিনি সব্ব-ক্রিয়ার সাধারণ-শক্তি।* অস্তঃকরণ তাহার দ্বার! 

প্রকাশিত ও প্রবন্তিত হইয়াই, স্বীয় বিশেষ বিশেষ ক্রিয়া! করিতে 

সমর্থ হইয়া থাকে । 

আত্ম-শক্তি চিরনিত্য ; এ শক্তি ক্দাপি বিলুপ্ত হয় না। 

এই নিত্য-শক্তিই সকল-ক্রিয়ার বীজ। জাগরিত কালের অন্তঃ- 
করণ স্থুল বাহ বিষয় ও ইন্দ্রিয-যোগে বে ক্রিয়া করে,__তাহারও 

মূলে এই নিত্য-শক্তি । আবার স্বপ্ন-কালে অস্তঃকরণ যে কেবল 

বাসনাত্মক ক্রয়! করিয়! থাকে,_তাহারও মূলে এই নিত্/-শক্তি। 

এই আত্মজ্যোতিই,_স্বপ্নে অস্তঃকরণ-সংসর্গে, বাসনাকার রথ, 
অশ্, তড়াগ, পুক্ষরিণী, অন্ন-পানাদির উপভোগ করেন; আবার 
১১১১১১১১১১১ 

* প্পুর্ববদষ্ট-স্থৃতিহি স্বপ্রঃ প্রায়েশ ভাষা | 



নক-যাজ্ঞবন্থ্য-সংবাদ । ৪৯১ 

এই আত্ম-জ্যোঠি৯,-জাগরিতাবস্থায় সেই অন্তঃকরণ ও বাহ্া- 
বিষয় সংসর্গে, এই শরীরের বিবিধ ক্রিয়। নিষ্পাদিত করিয়া 

থাকেন । আবার, স্থবুণ্তাবস্থায়, অন্তঃ করণের সুন্মন্যবাসনা” 

কার পরিণাম থাকে নাঁ। তখন অন্তঃকরণের সমুদক্প বৃত্তি বিলীন 

হইয়! নীজরূপে অবস্থিতি করে। স্থৃতরাং, তখন এই আত্ম" 

জ্যোতিও, বীজাকারে অবস্থিত সেই অন্তঃকরণের প্রকাশকরূপে 

অবস্থিত থাকেন। তখন কাজেই বিশেষ বিশেষ কোন বিজ্ঞান 

বা! ক্রিয়া থাকে না। হায়! মনুষ্য এই স্ব-প্রকাশ আত্মার 
প্রকৃত স্বরূপ বুঝিতে পারে না। জাগ্রৎ-অবস্থায় কার্ধ্য-করগ্রাত্মক 

দেহে ব্যাপূত থাকিয়া সহত্র-প্রকারের কামন1 ও কার্ষ্যে আচ্ছন্ন 
রহে; স্বপ্পে দেহের সহিত সম্বন্ধ ঘুচিয়া গেলেও, অন্তঃকরণের 

বিবিধ বাসন! জাগিয়। থাকে £ সুতরাং তৎকালে সেই গুলিতেই 

আত্ম! প্রবৃত্ত ও আচ্ছন্ন হয়। তথাপি জাগ্রৎ-অবস্থা অপেক্ষা 

স্বপ্নে কার্্য-ব্যাকুলত! কিছু কম । আবার স্থযুণ্তাবস্থায়। চিত্তের 

সর্ববিধ পরিণাম শান্ত হওয়ায়, আভ্ভার ব্যাকুলত! একেবারে 

বিলুপ্ত হইয়া যায় এবং আত্ম শান্তি-লাভ করেন *%। তবেই, 

এই জাগ্রদাঁদি অবস্থা-গুলি আত্মার প্রকৃত স্বরূপ নহে ;_ ইহার 
আত্মার প্রকৃত স্বভাব নহে। স্বভাবের কদাপি পরিবর্তন করা 

যায় না? অগ্নির উষ্ণতার ও সূর্ষ্যের প্রভার কি পরিবর্তন সম্ভব ? 
এ সকল অবস্থাই বুদ্ধি-কৃত; বুদ্ধির সংসর্গ-বশতঃই আত্মার এই 

* এই জন্যই সুপ্ত পুরুষকে ডাকিয়া জাগরিত করা উচিত নহে ত নছে। 
হঠাৎ জাগাইলে, হুশ্চিকিতস্ত রোগ হর । 



৪৯২ উপনিষদের উপদেশ । 
০০০৭ সর শি উন সস গালি আসি আপ অর্জিত ০ নে 

সকল অবস্থাস্তর-প্রাপ্তি। বাস্তবিক-পক্ষে, জীবাত্ার এইরূপ 

কোন বিশেষ বিশেষ ক্রিয়া বা ক্রিয়াফল-ভোগ নাই। আতা! 

নিরবয়ব। নিরবয়ব পদার্থের, সাবয়ব ভৌতিক পদার্থের সঙ্গে 
ংযোগ-বিয়োগ ঘটিতে পারে না। এই জন্যই প্রকৃত-পক্ষে, 

আত্মা, নিঃস্জ, স্বতন্ত্। দেহেক্্রিয়াদির ক্রিয়ার সহিত তাহার 

প্রকৃত সংযৌগ হইতে পারে না; স্্বতরাং তীহ্াকে, এভাবে, 
দেহেক্দ্রিয়াদির বিশেষ বিশেষ ক্রিয়ার কর্তীও বলা যাঁইতে পারে 

না। তিনি দেহেক্ড্রিয়াদির ক্রিয়ার স্বতন্ত্র, নিত্য, ড্রষ্টা মাত্র । 

অতএব, আঁত্ার নিজের স্বতঃ কোন বিশেষ কর্তৃত্ব বা ভোগ 

নাই। ইন্দ্রিয় ও অস্তঃকরণাদির বিশেষ বিশেষ ক্রিয়া ও ভোগ 

স্তাহাতে আরোপিত হয় মাত্র। অতএব কোন অবস্থাতেই 
আত্ার ওদাসীন্যের ব্যাঘাত হয় না%। এইরূপে, এই অসঙ্গ আত্ম। 

জাগরিতাবস্থা! হইতে স্বপ্রাবস্থ। ও স্বপ্নাবস্থা হইতে স্থুযুপ্তির 

অবস্থা প্রাপ্ত হইতেছেন ; আবার ' এইরূপেই শ্ুুযুপ্তির অবস্থা 

হইতে স্বপ্লাবস্থা, এবং স্বপ্রাবস্থা হইতে ন্জাগরিতাবস্থা প্রাপ্তি 

ঘটিতেছে। আত্মা পরমার্থতঃ এই তিন অবস্থারই অতীত ; অথচ 
উ্রাহারই এই তিন অবস্থা প্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে! এই কথাগুলি 
ভুইটী পার্থিব দৃষ্টান্ত অবলম্বন করিয়া বুঙ্ধাইয়া দেওয়া 
যাইতে পারে । একটা বলশালী বৃহৎ মতস্য যখন মনের 

স্ফুষ্তিতে, নদীর এক কুল হইতে অন্য কুলে সম্ভরণ করিয়া 

* পকা্য-করণ-সংক্লেষেণ হি বতৃত্ব স্তা্ স চ সংশ্লেষঃ যোগোহস্য 

নাক্তি, যতো সঙ্গোহায়ং পুরুষঃ” 1--ভাঁষ্য। 

কুল 



. জনক-ঘাজ্ঞবন্ক্য-সং বাদ । ৪৯৩ 
শপ সপ সপ পি শপ সিসি পা শিলালিপি পা লসপাসিপাসিীি লী পি লী সি শিক আস 

বেড়ায়, সেই সময়ে ছুই-তটের অভ্যন্তরবস্তী উত্তাল-তরঙ্গ-মালা 

যেমন মতস্তটাকে কোন বাধা দিতে পারে না; উহা! অনায়াসে 

সেই শ্রোতো-বেগ অতিক্রম করিয়। উভয় কূলে যথেচ্ছ সঞ্চরণ 
করিতে পারে ; সেইরূপ এই অসঙ্গ আত্মাও পরিভ্রমণ «করিয়া 
বেড়াইতেছেন ) অথচ দেহেন্দ্রিয়াদির কোন ক্রিয়াই ইহাকে 

প্রকৃত-পক্ষে আয়ত্তীকৃত করিতে পারে না। এই আকাশ- 

মগুলে একটী বেগবান্ পক্ষী বহুবার উড়িয়! উড়িয়া, যেমন শ্রান্ত- 

দেহে, স্বীয় পক্ষ-পুট বিস্তার করিয়া, নীড়াভিমুখে বিশ্রীমার্থ 

ধাবিত হয় ; তদ্রূপ এই জীবও, জাগরিত-কালে ও স্বাবস্থায়, 

সহত্র সহত্্র কর্ম্-ছার। নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া, শ্রমাপনৌদনার্থ 

সুযুপ্তাবস্থায় আত্ম-স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়। অবস্থান করে । এ অবস্থায়, 
সর্বব-কামন1 সর্বববিধ বিষয়-ব্যাকুলত। সম্পূর্ণ নিরস্ত হইয়া যায়। 

মহারাজ ! আত্মার প্রকৃত নিঃসঙ্গ স্বরূপের কথা বলিলাম । 

প্রকৃত পক্ষে আত্মা সংসার-ধশ্ম-বিবঞ্জিত। আত্মার এই 

ংসার-ধম্ন কেবল উপাধি-জনিত মাত্র! বিষয়, ইন্দ্রিয় ও 

অস্তঃকরণ যোগেই, ইহার এই সংসার-ধন্ম আরোপিত হয় মাত্র। 

ইহারই নাম অবিষ্তা। এখন এই অবিগ্ার স্বরূপ আপনার 

নিকটে কীর্তন করিব। জীবের দেহে সহত্র সহত্র শিরা-জাল, 

শুক্র, কৃষ্ণ, নীল, লোহিত বর্ণের বিবিধ সূন্মম-রসে পরিপূর্ণ * 
আছে। অত্যন্ত সৃন্মম এই সকল শিরা-ক্রালকে আশ্রয় করিয়া, 

* ভুক্ত অন্নাদি হইতেই এই রস উৎপন্ন হয়। এই রস-গুলির বর্ণ,__. 

বাত-বাহুল্যে নীল, পিতাঁধিক্যে পিঙ্গল, শ্লেম্মাধিক্যে শুরু হয় ; সুতরাং তন- 



৪৯৪ উপনিষদের উপদেশ । 
রস সিসি এ কর পপ পর্ব পপ ৭৬৯০ উবাই 

জীবের লিঙ্গ-শরীর *্* অবস্থিত আছে। বিষয়-ভোগ-কালে, 

বিষয়ান্ুভব-জনিত বাসনা-সকল এই সুক্ষ শরীরের আশ্রয়েই 
থাকে। ন্বপ্লাবস্থায়, এই সুন্মন-শরীরের বাসনাত্মক ব্বত্তি-গুলি, 

জীবের আচরিত কর্্ম-প্রভাবে, উত্ৃদ্ধ হইয়া উঠে। এই 

বাসনা-বশে জীব স্বপ্রে১-এই আমি গর্থে পড়িয়া গেলাম,” 

“এই আমায় হুস্তী প্রগ্ান্বাত করিল।_ইত্যাকার নানাবিধ বাসনা 

বা ভাব উদ্দিত হইয়৷ থাকে । প্রকৃত পক্ষে তখন কেহ গর্ভেও 

ফেলিয়া দেয় না, হস্তীও শুগাঘাত করে না; তথাপি জীব এ 

প্রকারের মিথ্যা বাসনাক্রান্ত হইয়া পড়ে । ইহাই অবিদ্ভা । 

জাগ্রশ-কালে যেরূপ অনুভব করিয়াছিল, জীব ব্বপ্পেও তদনুরূপ 

ব্রাসনা করিয়া থাকে । জাগরিত কালে বদি জীব, অপকৃষ্ট 

বিষয়-বাসনাক্রান্ত হইয়া নিয়ত অপকৃষ্ট কাধ্যাদি করিতে 

থাকে, তবে তাহারই অনুরূপ অপকৃষ্ট বাসনাই স্বপ্পেও উদ্ভূত 

হয়। ইহাকে অবিষ্ভা বল! যায়। আর ঘদি জাগরিত-কালে 
জীব, নিয়ত সর্বব-পদার্থে ত্রহ্ম-শক্তির ও ব্রহ্মানন্দের অনুভব 
করিতে থাকে এবং ক্রমে তাহার সেইরূপ'জ্ঞানই পরিপক্ক হয়, 

তবে শ্বপেও তদনুরূপ উৎকৃষ্ট বাসনাই উদ্বুদ্ধ হয়। ইহাকে 

বিদ্যা বলা, যায়। ৮ 

যোগে শিরা-গুলিরও বর্ণ-বিভেদ হয় (স্ুশ্রত)। ইংরেজীমতেও১ £১16515, 

০:25 এবং ৩7৮০5 গুলির ভিন্ন ভিন্ন বর্ণবিভেদ আছে। 

* পঞ্চ-সথক্্ভূত, দশ ইন্দ্রিয়, প্রাণ, , অস্তঃকরণ--এই সুগ্তদরশটাকে 
লিঙ্গ-শরীর বলে। 

(বিপাক পিসি এপ ক চা লা 



জনক-যাজ্ঞবন্া-সংবাদ । ৪১৯৫ 
টি 

বিষয়-গুলিকে ব্রঙ্গ হইতে অতিরিক্ত ভাবে দেখিলে।_- 

কেবলমাত্র শব্দ-স্পর্শাদি, ধন-জন-গৃহাদিরূপেই অনুভব হইলে, 
এবং তাদৃশ বিষয়ের জন্য কামনা! করিতে থাকিলে এবং সেই 
কামনা-প্রেরিত হইয়া কণ্মাদি করিলে,_জীব ক্রমেই সংসারে 

নিতান্ত আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। কিন্তু বদি বিষয়-দর্শনের পরিবর্তে, 
সর্ববত্র ব্রহ্ম-স্বরূপের অনুভব করিতে শিক্ষঃ করা যাঁয়ু এবংপবিষয়- 

কামনার স্থলে ত্রহ্ম-কামনা প্রতিষ্ঠিত করিতে পারা বাঁয়, তবে 
তাঁহার আর স্বতন্ত্র ভাবে-_ ব্রহ্ম-নিরপেক্ষভাঁবে- বিষয়-দর্শন হয় 

না। ইহারই নাম বিদ্যা ব! সর্ববাত্স'ভাব।' আর, ব্রহ্ম-নিরপেক্ষ- 

ভাবে বিষয়-দর্শনের নাম অবিষ্যা । বিষ্তা উদ্দিত হইলে, সর্ববাত্ম- 

ভাব প্রতিষ্ঠিত হয় ; অবিদ্ভার উদয়ে পরিচ্ছিন্নাত্ব-ভাব উপস্থিত » 
হয়। জীবের অবিদ্ধাবস্থায়, পদার্থ-গুলিকে ব্রহ্ম হইতে বিভক্ত, 

্রক্ম-স্বরূপ হইতে স্বতন্ত্র ও ভিন্ন বলিয়া, জীব, ধারণ] করে। 

আত্ম! হইতে, ব্রহ্ম হইতে,২-যে পদার্থটাকে নিতান্ত ভিন্ন, 
স্বতন্ত্র-_বলিয়া ধারণা হয়” সে পদার্থটী জীবকে ণমারিতে 

আসিবে,” "গর্তে ফেলিয়। দিবে» “বশীভূত করিবে, ইত্যাকার 
ভিন্নতা-বোধ হইবেই ত ! অবিষ্ভার কাগুই এইরূপ ! ! অবিষ্ভা, 

পদীর্থ-মাত্রকে আত্মা হইতে নিতান্ত ভিন্ন-ভাবে, স্বতন্ত্র ও স্বাধীন- 

রূপে উপস্থিত করে ; সর্ববাত্ম-ভাবের পরিবর্তে। ভিন্নতা-বোধের 

প্রতিষ্ঠ। করায় । ব্রক্ষ-শক্তি হইতে,__নিতান্ত ভিন্ন ও স্বতন্ত্র 
পদদার্থাস্তররূপে, তখন বিষয়-দর্শন হয়। * ৪ স্ৃতরাং তখন সেই 
১ 

* “বিদায়া শুদয়া সব্ধাত্ম। না ভবতি। অবিদ্যয়! চ অসর্বো ভবতি, 



৪৯৬ উপনিষদের উপদেশ । 
সমস পরিপাটি অপ 

বস্তুটা পাইবার আশায়, কামনা উদ্রিক্ত হয়। এই কামন৷ 

হইতে ক্রিয়ার উদ্ভব হয় এবং ক্রিয়া হুইতে তাহার ফল-ভোগ 

হইতে থাকে । ইহারই নাম সংসার । ইহা! অবিদ্ভারই খেলা %। 

বিদ্যা উদ্দিত ,হইলে, ,ব্রহ্ম-স্বরূপ হইতে কোন পদার্ণকেই ভিন্ন 

বলিয়া বোধ' থাকে না; পদার্থ-মাত্রই সেই ব্রহ্ম-শক্তিরই বিকাশ ; 

-_ব্রহ্ষেরই ভিন্ন সুখ-দুঃখাদি সেই ব্রহ্মানন্দেরই 

অভিব্যক্তি; এ বিশ্বসংসার ভীাহারই স্বূপের পরিচয় দিয় 

চলিয়াছে ;-_-এই ভাবে তখন সর্বত্র ত্রহ্মাত্ব-ভাব উপস্থিত 

হয় ণ। তখন আত্-স্থখার্থ কোন পদার্থের কামনা উদ্রিক্ত হয় 

"ন1; তখন সর্বত্র ব্রহ্মানন্দ-লাভই কামনার লক্ষ্য হইয়া উঠে। 
এই বিদ্কা' পরাকাঞ্ঠ। প্রাপ্ত হইলেই, অবিদ্ভার উচ্ছেদ হইয়া 
বায়; তখনই মুক্তি উপস্থিত হর । তখন “অবিষ্ভা-কাম-কম্মের 

গ্রন্থি ছিন্ন হইয় বায়। তখন সর্বব-কামনার পরিতৃপ্তি ঘটে। 
স্থফুপ্তি-সময়ে যেমন কোন বিশেষ কামনা! থাকে না, কোন 

বাসনাত্বুক স্বপ্র-দর্শন ঘটে না ১-_বিছ্াবস্থার উদয়েও সেইরূপই 
পি তপতি পর এ উপ প্রান 

রক রিকি পিপি পতি পিসির স্তর? আপি শ্্ পরি্িল 

শা পা বি বালা পা পাপী ০ পিল আীশিশিতি পাশ পপ সাপ শীত তি পিপি পপ পা 

অন্ততঃ কুতশ্চিৎ। প্র নবিভক্কে ভবতি, যতে! বিভক্তো৷ ভবতি তেন বিরু- 

ধ্যতে 1.--আত্মনোহন্তঘস্ত্স্তরং প্রত্যুপস্থাপয়তি | 

* “অবিদ্যা- বস্তত্তর-প্রত্যুপস্থাপিকা ৷ অবিদ্যর। হি দ্বিতীয়ঃ প্রবি 
ভজ্যতে ।” 

+ “ত্রহ্মতত্বাৎ অন্যত্থেন বস্ত ন বিদ্যতে”। «পরমারথৃষ্্যা পরমাত্ম- 
তত্বাৎ অন্তত্বেন নিরূপ্যমানে নাম-রূপে মৃাদিবিকারবদ্ধত্বস্তরে তন্বতো৷ ন 

স্ঃ”। 



জনক-যাজ্বন্ক্য-সংবাদ । ৪৯৭ 
শালা শিলা পি তি সি সিল তাস্পির পিপতিসলাপরিপসিিসিরিসিসিপারিসশি সিল সপিপসি০টি সখী ২ পা পিসি পলিপ পার ওসির সিল পিপি পাপা ভাসি ০০০০০ 

হইয়। থাকে । তখন সাংসারিক কন্মীকণ্ম তিরোহিত হয় ; 
কেননা তখন ত মার বিষয়ে আভ্তাভিমান অর্পণ করিয়া ত- 

প্রাপ্তির আশায়, কেবল আপনার সুখের জন্য, কোন ক্রিয়া 

সম্পাদিত হইতে পারে না। তখন ঈশ্বরার্৫ই সকল ক্তিয়। 

সম্পাদিত হইয়া থাকে । এ অবস্থায় *দকল ভয় তিরোহিত 

হইয়া ষায়। & 

স্থযুপ্তাবস্থায় অন্তঃকরণের সমুদয় বৃত্তি বিলীন হওয়ায়, 

জীবাত্যার তখন স্ব-স্বরূপ প্রাপ্তি ঘটে । স্থৃতরাং তখন সমুদায় 

বিশেষ-বিজ্ঞান তিরোহিত হইয়] যায়। প্রিয়তম, কান্তা দ্বার! 

গা আলিঙ্গিত হইলে পুরুষ যেমন, বাহা ও আন্তর অন্য সকল, 

প্রকার অনুভূতি-শুন্তা হযু; তখন সেই পুরুষ যেমন তদ্তিরিক্ত 

পদার্ধান্তরের বৌধ-শুন্ত হয়; তখন যেমন তাহার নিজের 

অন্তরেরও সুখ-ছুঃখাদির বোধ থাকে না,-কেবলমান্র 

আলিঙ্গনানন্দই অনুভব করিতে থাকে; সেইরূপ জীবও, 

দেহেক্দ্রিয়াদির সহিত সংপর্গের সময়ে স্বীয় প্রকৃত আনন্দময় 

স্বরূপ হইতে নিজকে ভিন্ন বলিয়া বোধ করে এবং আপনাকে 

স্থখী, ছুঃখী প্রভৃতি বলিয়া অনুভব করিতে থাকে ;-কিন্ত্ 

স্যুপ্তির অবস্থায়, পরমাত্ম-চৈতন্ দ্বারা গাটালিঙ্গিত হইলে, সেই 

ভিন্নতা-বোধ অপগত হয় ; তখন ব্রক্মানন্দে নিমজ্জিত হইয়া 

এই একাত্ব-ভাব, এই সর্ববাত্ম-ভাবই জীবের প্রকৃত 
বাভাবিক স্বরূপ। এ অবস্থায় জীবাজ্সা “আত্মকাম” ব। 

৩২ 



৪৯৮ উপনিষদের উপদেশ । 
স্পিনর্িসমপসসাাী 

$ 
রা সন ঈশিকা এগ পনর কলা উপরি 

আপ্তকামগ হইয়া পড়েন। আত্বা হইতে স্বতন্ত্র কোন 

বস্তুর জন্য কামনা উদিত হইলেই তাহাকে “অনাপ্ত-কাম, 

বল! যায় ॥ জাগরিতাবস্থায়, পদার্থাস্তরের ভিন্নতা-বোধ থাকায়, 

তৎপপ্রাপ্তির আশায় কামন। প্রবুদ্ধ হইয়! উঠে। স্বপ্রাবস্থাতে ও, 

এইরূপই হয়। কিন্তু স্ুযুণ্তিকালে, আত্মা! হইতে ভিন্ন-ভাবে, 
_স্বতস্ত্ররূপে-কোন পদা৫থীম্তরের প্রতীতি থাকে না; স্ৃতরাং 

তখন “আতু-কাম” হইরা যায় *%*। এইক্সপ, বিদ্যার উদয়েও, 

কোন বস্তই ব্রক্ম-ব্যতিরিক্ত নহে,_ এতাদৃশ বোধ দৃঢ় হইলে, 

বস্তৃস্তরের জন্য -ব্রহ্মতিরিক্ত-ভাবে পদার্ধাস্তরের জন্যা-_-কোন 

ক্রামন থাকিতে পারে না। স্ততরাং কাম্য পদার্থান্তরের বোধ 

না থাঁকায় জীব, সর্বব-শোক-শুন্য হইয়। যায়। 

“অবিদ্যা-কাঁম-কন্ম্মা দারা আঁম্সার যে বিষয়-বোধাদি হইয়া! 

থাকে, তাহা আত্মার একটা আগন্তক অবস্থা মাত্র; তাহা 

আতুর স্বাভাবিক অবস্থ। নহে ণ। স্বাভাবিক স্বরূপাবস্থা- 
পপ এআ 

শপ পর স্পা সন পপ লিসা সিসি 

শপ কল্প লা ৯ ৯৯ ৭৯ ই পাপা ০ আন ৯০ গা পাপা ৬০০ খাপ পল পক পপ কব পা ০ পপ 

₹ তুষুপ্তিসময়ে গুটভাবে অবিদা। থাকেই । কিন্ত অবিদ্যা থাকি- 

লেও, তাহার অভিবাক্তি থাকে না বলিয়া, গদার্থাস্তরের বিশেষ বিজ্ঞানও 

থাকে না। এই জন্য সুুপ্তর অবস্থাকে আত্ম-স্বরূপ-প্রাপ্ডির দৃষ্টাস্তরূপে 

শ্রুতি গ্রহণ করিয়াছেন । 

+ আগত্বক বল হইয়াছে এই জন্য যে, ইন্্রিয় ও অস্তঃকরণ আছে 

বলিয়াই ত, শব্দস্পর্শীদিবূপে বিষয়ের প্রতীতি হয় ১ উহ্ারা না থাকিলে 

বা উহার অন্ত প্রকারের হইলে, বিষয়ের এনপ শব্ব-স্প্শীদি-আকার 

খাকিত না। 



জনক-যাজ্বহ্থ্য-পংবাদ। ৪৯৯ 
+ সপ শপাসিলিস্িপিনিতিস সিসি সপ অসি সিসির ৪ লস এপ সপ সস সস সস সিএস পিপিপি 

প্রাপ্তি ঘটিলে, শুভাশুভ কোন করন্ম্বেরও ভিন্নতা বোধ থাকে 
না। ক্লামনাই সকল প্রকার কর্মের হেতু । *%* এ অবস্থায়, 
ব্রন্ম-ব্বরূপাতিরিক্তরূপে বখন পদার্ধাস্তরেরই প্রতীতি থাকে না 

তখন সেই পদার্থের প্রাপ্তির নিমিত্ত কায়নাও থাকিতে, পারে 

না; সুতরাং তজ্জনিত কণ্্মও থাকে না । ' তখন কেবল ব্রচ্ষো- 
দেশেই দকল কন্ধম সম্পাদিত হয়। স্থতরাং তখন কন্মের 

সম্বন্ধের অতীত হইয়া যাওয়াতে, পিতা, মাত1, দেবতা, চৌর, 
চণডালাদি কোন সন্বন্ধও প্রতীত হয় না। তখন, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, 

তাপস, বানপ্রস্থাদি সমুদয় বর্ণ ও আশ্রম একত-প্রাপ্ত হয়। 

সমুদয়ই এক ব্রহ্ম-স্বরূপ-বিকাশেরই পরিচায়ক হইয়া! উঠে 

ইষ্ট বিষয়ের গ্রার্থণাকে কাম বলা যায়; সেই প্রার্থিত 

বিষয়টীর লাভ না হইলে তাহাই শোকে পরিণত হয়; কেননা, 
তখন লোকে, যে বিষয়টী পাওয়া গেল না, তাহার গুণাদির 
চিন্তা করিতে করিতে, সন্তপ্ত হয়। এই কাম বা শোক, 

বুদ্ধির ধণ্্ন, বুদ্ধির আশ্রয়ে অবস্থিত ৭। যখন প্রকৃত বিদ্যার 

উদয়ে আত্মার স্ব-স্বরূপ ফুটিয়া উঠে, তখন বুদ্ধির সন্ব-গুণ 
শি সম ৯ জপ এ পি এপি পাপা শপ পি পিক এপাশ শা পপ পাপী শপ পিপিপি শপ পাপা সপ প্রলাপ পপি এস শা শত 

* “কামশ্চ কম্মহেতূবকষ্যতি হি 'থাকামো ভবতি তৎক্রতুর্ভবতি 
1 “কাম, হৃদয়ে ব! বুদ্ধিতেই আশ্রিত থাকে; ইহা আত্মাতে রা না। 

কামকে আত্মাশ্রিত মনে করিলে, কাঁমাপগমে আত্মার বিশুদ্ধির উপদেশ 

ব্যর্থ হইয়া ষাঁয়। কেননা কামাঁদি বদি আত্মীরই স্বরূপ হয়, তবে স্ব 

পের বিচ্যুতি কিরূপে ঘটিবে? বিষয়-বর্গের দোঁবাঁদির ভাবনা দ্বারা ষে 
সকল বৈষয়িক-কামন! নিবৃত্ত হইয়! গিয়া হৃদয়ে ন্বিলীন হইক্সা গিয়া 
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সিসিক রি পপ টপ অকাল লা? পাপ পি ৫ সস টপ শিট ভা পাত সস ক্স কপ রি 

প্রবল হইয়া উঠে ও উহার মালিন্য অপগত হয়। সুতরাং 

তখন অবিশুদ্ধ/ মলিন, বিষয়াকুল বুদ্ধির সহিত কোন সম্বন্ধ 

থাকিতে পারে না বলিয়া, জীব সমুদয় শৌক, সমুদয় কামের 

অতীত হইয়া যায়। স্ুযুপ্তির অবস্থাতেও, বুদ্ধির সমুদয় বিষয়- 

প্রবণ ব্ত্তি লীন হইয়৷ থাকায়, আত্মা! কামাতীত হইয়া যান। 

স্বযুপ্তির অবস্থার আত্ঞার। আত্ম-স্বরূপাতিরিক্ত-রূপে 

পদার্থান্তরের বোধ না থাকায়, সর্বপ্রাকার বিশেষ, বিজ্ঞান 
পাপী ক শশী সাপ ০৬ ৮ িমপািশত 

অভিভূত হইয়া অবস্থান করিতে ছে অহীত ), এবং যে সকল কামনা 
বীজ এখন হৃদয়ে আছে কিন্তু পরে( ভবিষাৎ) প্রবৃদ্ধ হইতে পারে, 

“এইরূপণঅতীত ৪ ভবিষৎ কামনার ধ্বংসের জন্য চেষ্টা আবশ্যক ১ বর্ত- 

মানে যে সকল কামনা ক্রিয়া করিতেছে, ভাহারর ধ্বংসের জন্য বিশেষ যত 

আবশ্তক ৷ এই 'অভিপ্রায়েই শ্রতিতে কামকে হৃদয়ের আশ্রত বল। 

হইয়াছে। “হৃদয়াশ্রিত কাম ধ্বংস হয়'_-শ্রুতির এই উক্তি দ্বারা আত্মা- 
শ্রিতও যে কতক-গুলি কাম আছে, ভাহা বুঝ। বা মনে কর! উচিত নহে। 

'আত্ম-কাম” এই কথখাটাও শ্রতির নলানাস্থলে আছে: তদ্ধারা কীম যে 

আত্মাশ্রিত ইহা মনে করিবার কোন আশঙ্কা নাই ; কেননা, আত্ম- 

ব্যতিরেকে কোন পদার্থাত্তরের কাঁমনা না করাই, “আত্মকাম শবের 

তাৎপর্য । কাম,আত্মার স্বভাব নহে, প্রকীশই আত্মার স্বভাব । 

স্বপ্রে কামাদি দৃশ্-বর্গ হইতে, দ্রষ্টী আত্ম! সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র থাকেন। কামকে 
আত্মার ধর্ম বলিলে, আত্মাকে কামের দ্রষ্টা বলা চলে না। কামনা, 

স্খ-দুঃখাদি, -অন্তঃকরণের আশ্রয়েই সঞ্জাতি হয় এবং সেই অস্তঃকরণের 
সহিত আম্মাকে অভিন্ন বলিয়া ধরিয়া লওঙাঁতেই, আত্মাকেই সুখী, 

ছুঃখী প্রভৃতিরূপে মনে হয়। আবার, হক্তে বা মাথায় বেদনা বোধ 



ক-যাজ্জবস্্য-সংবাদ । ৫০১ 
পপপশশপপপাশিশাশি পিপাসা ০০০০০ শা রসি 

বিলুপ্ত হইয়। যায়, একথা! আপনাকে বলিয়াছি। কিন্তু মহারাঁজ ! 

ইহা! জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে যে, জ্ঞানই ধাহার স্বরূপ? 

তাহার কোন প্রকার বিশেষ জ্ঞান থাকে না, একথার তাশুপধ্য 

কিঃ রাজন! মনোযোগ দিয়া আমার কথাগুলি , শুনুন, 
আমি ইহার প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝাইয়। দিতেছি । বিবয়-প্রত্যক্ষ- 

কালে, জীব কিরূপে দর্শন-শ্রবণাদি সম্পন্ন করিয়। থাকে, সেইটা 

বুঝিলে, একথাটাও পরিক্ষার হইয়া যাইবে । বিষয় ও ইন্দ্িয়ের 
সম্বন্ধ হইলে, বিষয়-গুলি, ইন্দ্রিয-গুলির বিশেষ বিশেষ অনুভূতি 

ব৷ ক্রিয়ার উদ্রেক করাইয়া দেয় ; অস্তঃকরণ তখন*সেই উদ্রিক্ত- 
ক্রিয়া-গুলিকে, শ্বীয় শক্তি দ্বারা সজ্জিত ও গ্রথিত করে ।” 

বিষয়, ইন্ড্রির ও অস্থঃকাঁরণের এইরূপ ক্রিয়। ও প্রতিক্রিয়া-বশতঃ 

জীবের দর্শন-শ্রবণাদি হইয়। থাকে । বিষয় ও ইন্দ্রিয়াদির এই 

প্রকার বিশেষ বিশেষ ক্রিয়া *ও প্রতিক্রিয়। না হইলে, সাক্ষী- 

রূপে অবস্থিত আত্মার বিষয়-প্রত্যক্ষ হয় না। মহারাজ ! 
সপ শপ এপ পাপা কপার সপ পাপ পাকা পাপ পাপী ৯১০ পপ আপা ্পপ্প্পা  সপাা্পা্ালা 

হইতেছে,_-এই প্রকারে দেহেরই কোন অবয়বের সঙ্গে যুক্ত হইয়! 

ছুঃখাঁদির প্রতীতি হয়, কেবল আত্মাতে হয় না। আত্মা বিষয়ী, সুখ- 

হুঃখাদি উহার বিবর, স্থুতরাং স্ুখ-ছুঃখাদি আত্মা হইতে পুথক্। আবার, 

ছুঃখাদি মনেরই স্পন্দনমাত্র, কিন্তু স্পন্দন,-_-সাঁবয়ব পদার্থেরই হইয়া 
থাকে ; নিবুবযুব আত্মার স্পন্দনাদি বিকার সম্ভব নহে। অতএব মনই 
স্পন্দিত হইয়া আত্মাতে আরোপিত হওয়াতেই আত্মীকেও সুখী ছুঃখী 
বলিয়া! মনে হয়। সুতরাং কামনাদি কেহই আস্মাশ্রিত নহে, উহার! 
বুদ্ধিরই আশ্রিত”-সভীষ্যকার | 



৫৭ উপনিষদের উপদেশ । 
০০০০০০০০০০০ 

এখন বুঝিয়া দেখুন ; সুপ্তি অবস্থায় বিষয়, বর্গ থাকে না এবং 

অস্তঃকরণ ও ইন্ড্রিয়ের ক্রিয়ার অভিব্যক্তি থাকে না; তখন 

অন্তঃকরণ প্রাণ-শক্তিতে বীজ-ভাবে বিলীন হইয়া বায়। স্বতরাং 

বিশেষবিজ্ঞানের হেতু না থাকায়, আত্মার তখন কোন 

বিশেষ-বিজ্ঞন উদিত হয় না। আত্মা তখন প্রকৃত আত্- 

স্বরূপে অবস্থিত থাকেন, তখন বিশেষ-দর্শনের হেতুভূত অবিদ্যার 

ধ্বংস হইয়া যায়, তখন স্তরাং আত্মার কোন বিশেষ-বিজ্ঞীন 

থাকে না। আত্মার দৃক্-শক্তি ব! চৈতন্য-জ্যোতিঃ কদাঁপি বিলুপ্ত 
হয় না। '্গআাদিত্য যেমন তাহার স্বভাব-সিদ্ধ প্রকাশাসৃক- 

 জ্যোতিঃ-দবারা, বস্ত-প্রকাশ করিয়া থাকেন, আত্মাও তক্রপ নিত্য 

অলুপু-দৃক্-শক্তি ব আত্ম-জ্যোতিঃ-দারা জমুদয় প্রকাশিত করেন। 

জীবের দর্শন-শক্তির ন্যায়, মাতার এই নিত্য দৃক্-শক্তি ক্রিয়াত্মক 
নহে; এ দুক্-শক্তিতে ইন্ড্রিয়াদিরু কোন বিশেষ স্পন্দন বা 
ক্রিয়ার আবশ্যকতা নাই । এ দৃকৃ-শক্তির কদাপি বিলৌপ ঘটে 
না। বিষয়-প্রত্যক্ষকালে, বিশেষ-দর্শনের হেতুভূত অস্তঃকরণ, 
চক্ষঃ ও রূপ জীগরিত থাকে বলিয়া-_ক্রিয়াশীল হয় বলিয়াঁ_ 

আতা! তখন বিশেষ বিশেষ পদার্থের দ্রষ্টী, শ্রোতা হইয়। 

থাঁকেন। কিন্তু যখন বিদ্যার উদ্নয় হয়, তখন ভ্রষ্টা ও দৃশ্য এ 

উভয়ের কোন পার্থক্য-বৌধ থাকে না; তখন জমস্তই একীভূত 

হইয়া যায় ॥/ কেননা, তখন ব্রহ্ম-সত্ত। ও ব্রন্ম-শক্তি ব্যতিরেকে 

কোন বিশেষ স্বতন্ত্র দ্রষ্ট। বা দৃশ্য বা দশন-ক্রিয়ার ভিন্নতা-বোধ 
ধাকে না। তখন ইন্দ্রিয় ও বিষয় কাহারই, ব্রক্ষাতিরিস্ত পৃথক 



জনক-যাতভবন্ধ্য-সংবাদ । | ৫০৩ 
০০ 

সত্তা ও ক্রিয়ার বোধ না থাকায়, সমুদয় বিশেষ বিশেষ বিজ্ঞান 

তিরোহিত হইয়া যায়। অতএব বিশেষ-বিজ্ঞীন-শৃশ্যতাই আত্মার 

প্রকৃত স্বভাব ; তিনি নিত্য, অবিলুপ্ত জ্ঞান-জ্যোতিঃ-স্য রূপ । 

অবিদ্যার নিয়মই এই যে, ইহা ব্রহ্জাতিরিক্ত-্ূপে পদার্থান্ত- 

রের বোধ জন্মায় ; এই জন্যই অবিদ্যাবস্থায় পৃ, পৃথক্, স্বতন্ 

ও স্বাধীন ভাবে এক একটা পদার্থের জ্ঞান হয়। অবিদ্যা নষ্ট 

হুইয়। গেলে, এই ভিন্নতা-বোধ থাকে না। তখন সর্বত্র ব্রদ্ধ- 

দর্শন হইতে থাকে ; তখন অদ্বিত-্ভ্বান প্রতিষ্ঠিত হইয়া যায়। 

শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রসাদি বিশেষ বিশেষ বিজ্ঞান দ্বারা, আত্মা যে 

নিত্য-জ্ঞান-স্বরূপ তাহা অনুমিত হয়। আবার, দর্শন, শ্রবণ, 
ঘাণাদি বিবিধ শক্তি বারা, আত্যা যে নিত্য শক্তি-স্বরূপ তাহা 

অনুমিত হয়। বিশেষ বিশেষ বিজ্ঞান ও ক্রিয়া-গুলিই,_তীহার 
স্বরূপের পরিচায়ক লিঙ্গ বু চিহ্ৃ-স্বরূপে নান? আকারে বিদ্যমান 

াছে। তাহাই, ইহাদের বিশেষ বিশেষ বিকাশের প্রয়োজনী- 

রাক্ক। এ বিশ্ব বিবিধ প্রকারে তাহারই নিত্য-জ্ঞান ও নিত্য- 

শক্তিকে নিয়ত প্রকাশ করিতেছে ণ'। ভিন্ন ভিন্ন বিজ্ঞানে, 
সেই একই জ্ঞান প্রকাশিত। ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়ায়”-সেই একই 

৯৬ সিল পপি তাস পার স্পা শরত 

স্পা পাপা এ সা ৬৫ 

* “কার্যেণ হি লিঙ্গেন (পরিচারক-চিহ্েন) কারণ-্রহ্ম জানার্থকত্বং 

সষ্টিশ্রতীনাম্্” ৷ “কাধ্য-কারণ সতত্বাবধারণ-দ্বারেণ হি সত্যস্য সত্যং ব্রন্ধ 
অবধার্যাতে'। | | 

+ চক্কুরাদিব্যাপারদ্বারাহ্গমিতান্তিত্বং প্রত্যগাত্বনঃ যে বিছুঃ, 

ইত্যাদি ।--ভাষ্যকার। * 

পিপল তা 



৫০৪ উপনিষদের উপদেশ । 
পালি লাসিশপসসপাি পিটিসি 

মহা-শক্তি প্রকাশিত। অতি নির্মল স্ফটিক যেমন হরিত- নীল- 
লোহিতাদি-বর্ণ-সংযোগে, নিজেও হরিতাদি আকার প্রাপ্ত হয়; 

স্ফটিকের স্বচ্ছতা-নিবন্ধনই যেমন ইহার এ সকল হরিতাদিভেদ 

কল্লিত হয় ;_-উহার স্বচ্ছ-প্রকৃতিগিকে বাদ দিয়া যেমন হরিতাঁদি. 

ভেদ কল্িত হ্ৃইতে পারে না; তত্রপ প্রজ্ঞীনঘন-স্বভাঁব আত্া- 
চৈতন্যের নানাবিধ উপাধি-ভেদে দর্শন-ঘ্রাণাদি-ভেদ সাধিত হইয়া 
থাকে । তীহার জ্ঞানাসম্রক ও শক্ত্যাত্বুক স্বরূপকে বাদ দিয়! 

দর্শনাদি ভেদ কল্পিত হইতে পারে নাকচ । চক্ষুরাদি দ্বার-যোগে 

পরিণত বুদ্ধি-বৃষ্তিতে অভিব্যক্ত চৈতন্য, ৃষ্টি-শক্তি নামে কথিত 
হল । স্রাণাদি শক্তি সন্বদ্ধেও এই কথা । আদিত্য-জ্যোতিঃ,- 

প্রকাশ্য পদার্থের ভেদে যেমন ( লোহিতাঙ্গি বর্ণময় কাচের মধা- 

দিয়! পড়িলে), নিজেও তত্তৎরূপে প্রতীয়মান হয; যেমন আদিত্য- 

জ্যোতির হরিত-লোহিত-ভেদ সেই, জ্যোতিঃ-নিরপেক্ষ হইতে 

পারে না; উহার প্রকাশাত্মক-জ্যোতি-নিবন্ধনই যেমন হরিতাদি- 

ভেদ সংসাধিত হয়; তক্রপ এই চৈতম্য-জ্যোতিরও,_ উপাধি- 
ভেদেই ভেদ প্রতীয়মান হয় ; কিন্তু এই উপাধিকৃত ভেদ তাহার 

স্বরূপ-নিরপেক্ষ হইতে পারে না। আকাশকে যে লোকে 

“সর্ববগত' বলিয়। ব্যবহার করিয়া থাকে, তাহা সর্বব-পদার্ধে 
শপ পপ পাকা পপ উজ জবা 

কপ পি এ সি জা সস সপ উল্কা 

৯৯ সস এল ১ পপ সি পত৯ ৯পপিিডল গা আপি পাপী শপ ৬ পপ পাপ 

ঠ* প্রি পাঠক, শক্রাচার্যোর কির মাধুর্য নিরীক্ষণ করিবেন । 

“নচাত্র স্বচ্ছস্বাভারাব্যতিরেকেণ হরিত-নীল-লোহিতাদিলক্ষণা ধর্মভেদাঃ 
স্কর্টিকস্ত কল্পয়িতুং শক্যন্তে। তথা চঙ্ষুরাদিভেদসংযোগাৎ প্রজ্ঞানঘন- 

স্বভাঁবদ্যৈব দৃষ্ট্যাদি-শক্তিভেদ উপলক্ষ্যতে” | 



জনক-যাজ্ৰবন্থ্য-সংবাদ । ৫০৫ 
রর 

স্্ি্জস০ 

অনুগত উহারই সত্তা-নিবন্ধন। অতএব, এক চৈতন্যই নানাঁ- 

কারে অভিব্যক্ত হইয়া রহিয়াছে ; এ সকল পদীর্থভেদেই 

চৈতন্তের ভেদ কল্পিত হয় ; নতুবা চৈতন্যে স্বরূপতঃ কোন ভেদ 
নাই *। এই জন্যই, এই বিবিধ-ভেদু-গুলি, চৈতন্যের ধর্ম্ম 
হইতে পারে না । এই জন্যই, আত্ম-চৈ্তাঁন্য যে দর্গন-শ্রবণাদি- 
শৃক্তিরূপ বিবিধ ধন্ন কলিত হইয়। থাকে, সেই এক চৈতন্য-শক্তি 

ব্যতিরেকে দর্শনাদি ধর্ম থাকিতে পারে না । অতএব; এক জ্ঞানই 
নানা-বিজ্ঞানাকারে অভিব্যক্ত এবং এক মহাঁ-শক্তিই নানাবিধ 

ক্রিয়াকারে অভিব্যক্ত । এই বিজ্ঞান ও ক্রিয়াগুলি,__সেই মৃহা- 

জ্ঞান ও মহণশক্তি-ব্যতিরেকে স্বতন্ত্র নহে । মহারাজ ! একই আমি, 

আপনার নিকটে, জাপ্রৎ, স্বপ্ধ ও বিশেষতঃ স্ুষুপ্তির অবস্থা 
অবলম্বন করিয়া, আত্ম-চৈতন্তের প্রকৃত স্বরূপ কীর্তন করিলাম । 

এখন আমি পুর্বব-প্রতি শ্রুতি *অনুসারে, আত্মার পরলোক-গতি 
সাউজাল্প- শি 

2 গ্রাস পণ, ধন 

এপপশশিপপীপিপিপাপশ পি পিশিপশশাল সপ ৬২০০০ পিপপিশি পাশ শশিপপশিপিপিপিশীশিপিশিপিশপ পিপিপি পিাপপপাপাপশপাীশিপীশ 

* এস্থলে শঙ্করাচার্যা আর একটী বড় চমত্কার কথা বলিয়াছেন, তাহ 

আমর এই টাকাঁতেই উল্লেখ করিতেছি । প্ঘনীভূত গন্ধই স্থুল পৃথিবী । 

এই ঘনীভূত পৃথিবীর পরম-সুক্ষ, অবস্নবই পার্থিবু পরমাণু ; সুতরাং এই 
পরমাণু১--গন্ধ-্বরূপ | গন্ধ ইহার ধন্ম হইতে পারে না; কেন না, ইহা 
গন্ধ-্বরূপই । যাহ! গন্ধ-্থরূপ, এক, তাহার গন্ধ "গুণ' আছে ইহা বলা 
অসঙ্গত। “তবে যে এই গন্ধাআ্মক পরমাণুর গন্ধবস্ ধর্ম কল্পিত হয়, তাহ! 

বিবিধ উপাধি সংসর্গেই । এইরূপ, ইহার যে রসাঁদি গুণ কল্পিত হয়, 
তাহাও জলাদি-উপাধি-সংসর্গেরই ফল” । 



৫০৬ উপনিষদের উপদেশ। 
নিউটন সিল পানি স্পট অলস মনটা লা সর্ট ওক সা 

অবলম্বন করিয়া, আত্মার প্রকৃত স্বরূপের কথা বুঝাইব। কিন্তু 

অন্য যাহা শুনিলেন, তাহাই হৃদয়ে ধারণা করুন। কল্য জীবের 

পরলোক গমনের তত্ব বলিব” | পা: 
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( জনক-যাজ্ববক্ষা-সংবাদ । ) 

পঞ্চম দিবস । 

পরদিন, মহষ্ষি যাঁজ্ভ্বন্্য রাঁজর্ধি জনকের নিকটে উপস্থিত 

হইয়া, বলিতে লাগিলেন_- 
“মহারাজ ! সে দিন আপ নাকে বলিয়াছি যে আত্মা স্বপ্নাবস্থ! 

হইতে স্থৃযুন্তি-অবস্থ। প্রাপ্ত হইলেই, আত্মার স্বরূপাবস্থা-লাভ 
ঘটে। তখন আত্মা স্বীয় জ্যোতিঃ-স্বরূপে অবস্থান করেন। 

এই অবস্থা -প্রীপ্তিই পরম-লাভ, পরম গতি ও পরম সম্পদ । 

ইহা লাভ করিলেই পরম আনন্দ পাওয়া যায়। বিষয়-্থখ; এই 

মহানন্দেরই ক্ষুত্র অংশ মাত্র। জীব বিষয়-ভোগকালে, সেই 

বিশাল* আনন্দ-স্বরূপের কণামাত্র আস্বাদন করিয়া থাঁকে। 

মন্ুষ্যের বিষয়-স্থখের ক্রমশঃ প্রসারণ করিয়। দিয়া যেখানে 

খ্যা-গণনার শেষ হয়,যেখানে আনন্দের আর ইয়ত্তা করিতে 



৫০৮ উপনিষদের উপদেশ । 
পপর আনল ০০০০ সপ মসলিন তি লীলার গান পাপ সরি উপ 

পার! যায় না,_ ইহা সেই আনন্দ *%। এই মহানন্দের তুলনা 

আর কোথাও নাই। ইহাই আত্মার স্বরূপধবস্থা।। 
মহারাজ ! এখন আমি আপনাকে জীবের এই দেহ-ত্যাগের 

পর, পর-লোকে দেহাস্তর গ্রহণের দৃষ্টান্ত অবলম্বন করিয়া, 
আত্মার প্রকৃত'ন্বরূপ বুঝাইব। 

কাল-বশে জীবের দেহটা যখন জরা-ব্যাধিগ্রস্ত হইয়! পড়ে 
ও মরণকাল প্লমীপবর্তী হয়, তখন অন্তঃকরণ-রৃত্তি ও ইন্দ্রিয় 
বত্তিগুলি প্রাণ-শক্তিতে বিলীন হইয়া যায়। জীবের কশ্ম-শেষ 
নিবন্ধন, এই * প্রাণ-শক্তির অভিব্যক্তির জন্য, এই প্রাণই 
জীবকে , দেহান্তর-গ্রহণার্থ লইয়া যায়। দেহের আশ্রয় 
ব্যতীত জীব, স্বকন্মের ফলভোগ “করিতে পারে না; 

প্রীণ-শক্তি অভিব্যক্ত হইয়া দেহ ও দেহাবয়ব-গুলি গড়াইয়া না 

দিলে, জীব কিরূপে কম্ম-ফলভোগ করিবে ? এই জন্য প্রাণ- 
শক্তিই, জীবের কন্ম-কফল-ভোগার্থ যথাযোগ্য স্থানে জীবকে লইয়! 

যায় এবং দেহাদি রচনা করিয়া দেয়। যেমন কোন নরপতি 

নগর-দর্শনার্থ বহির্গত হইবার প্রাক্কালে, কম্মচারী, সৃত, পরিচারক 
ও অন্যান্য অনুচর-বর্গ পুর্ব হইতেই সেই নগরে উপস্থিত হইয়া, 

সাপ পশলা পপ পক পা পাপ রক 

* এই স্থলে ভিত ভিন্ন ভিন্ন লোক-বাসী ভিন্ন ভিন্ন জীবের 

আনন্দের তারতম্য প্রদর্শিত হইয়াছে এবং ব্রঙ্ষ-লোকের আননন্মকেই 

চরযানন্দ বলিয়া কীন্তিত হইয়াছে । “আনন্দমাত্রাবয়বন্ধারেণ মাত্রিণং 

পরমানন্দমধিজিগমিষন্সাহ” ।--ভাঁষা । ণযভ্রগশিতভেদে! নিবর্ততে অন্থ- 

দর্শন-অবপ-মননাভাঁবাৎ তং পরমানন্দং বিবক্ষত্নাঁহ” | 



জনকশ্যাজ্ঞবঙ্থ্-সংবাদ । ৫০৯ 
সর পপর সালা পপর প্র রী অপর 

নানাবিধ ভক্ষ্য-ভোজ্যাদির আয়োজন করিতে প্রবৃত্ত হয় এবং 

পুষ্প-মাল্যাদি সংগ্রহ করিয়া! প্রবেশ-পথে স্দৃশ্ট তোরণাদি-নিন্মাণ 

করিতে আরম্ত করে; তজ্রপ জীবের কর্ম্ম-ফল-ভোগার্থ, তাহার 

ইন্ড্িয়াদি-শক্তিও যথাযোগ্য আয়োজনে প্রবৃত্ত হয় ।, 

মরণ-কালে, আদিত্যাদির জ্যোতিঃ আর চক্ষুননদি_ ই্জিয়- 
বর্গের উপরে স্ব স্ব ক্রিয়া করে না। তখন ইন্দ্রিয়-শক্তিগুলি স্ব 

্ব স্থান হইতে উপসংহৃত হইয়া হৃদয়ে একীভূত হইয়! যায়। 
এই সময়েই জীবের ব্পাঁদি-বিভ্্কান তিরোহিত হইয়া যায়। 

এইরূপে করণ-বর্গ অঙ্গ-সকল হইতে উপসংহৃত হইয়া যখন 

অন্তঃকরণে একীভূত হইয়। যায়, তখন সর্বব-প্রকার বিশেষ-বিজ্ঞান, 
তিরোহিত হইয়া ষ'য় *এবং জীবও মুগ্ধব অবস্থান করে *%*। 

তখন অস্তঃকরণের বাসনাময় বৃত্তি-গুলিও প্রাণ-শক্তিতে বিলীন 

হইয়া যায়। আত্ম-জ্যোতিঃ তখন এই প্রাণ-শক্তিকে বিদ্োতিত 

--আলোকিত করিতে থাকেন। জীব এতদিন যেরূপ কর্মের 

আচরণ করিয়াছে, যে ভাবে বিষয়ান্ুভব করিয়াছে এবং যে প্রকার 

কামন!-বশে বিষয়-ভোগ করিয়াছে ; তদনুরূপ প্রজ্ঞা, কর্ম ও 

বাসনার সংস্কার, এই প্রাণ-শক্তিতে ঈষশ অস্ফ,ট-রূপে অভিব্যক্ত 
হঈতে থাকে । এই সংস্কীর-বলেই জীব উৎক্রান্ত হয় এবং তদনু- 

* আধিদৈবিক কৃর্যয-জ্যোতিঃ ও অগ্নি প্রভৃতি যখন চস্ষুঃ, বাক্য প্রভৃতি | 

ইন্জ্রিয় বর্গের উপরে ক্রিয়া করে না, তখন বাহ্ রূপাদদি-দর্শন আর থাকে 

না ;--তখন ইন্জ্িয়-শক্তিগুলি অস্তঃকরণে উপসংহৃত হইয্া যায়। অস্তঃ- 

করণেরও বৃত্তি গুলি পরে প্রাণ-শক্তিতে বিলীন হইয়! যাঁয়। - 

শা পিছ 



৫১০ উপনিষদের উপদেশ । 
০০০০০০৩০০৬ 

এলি সস 

রূপ স্থানে নীত হয় %। তথায় ষে সকল ভূতোপাদান আছে, 
সেই সকল উপাদানের আশ্রয়ে করণ-বর্গের বৃত্তি লাভ হইতে 

থাকে। এইরূপে, সংস্কীর-বশে সৃন্মম-শরীরের অভিব্যক্তির সঙ্গে 
সঙ্গে, সেই সকল বাহ উপাদানও স্থূল দেহাকারে পরিণত হইতে 

থাকে। ' এই ভাবে স্থুলধদেহের সহিত ইন্দ্রিয়াদির অভিব্যক্তির 

সঙ্গে সঙ্গে, সূর্ধ্যাদ্ি দেবতারাও পুনরায় সেই সকল অভিব্যক্ত 

ইন্দরিয়ের উপরে স্ব স্ব ক্রিয়া করিতে প্ররত্ত হয় এবং জীবেরও 

বিষয় প্রত্যক্ষ হইতে থাকে । এইরূপে, পিতৃ-লোকে, গন্ধন্ব- 

লোকে, প্রজাগতি-লোকে, ব্রহ্মলোকে ব৷ অন্যান্য ভূতাত্বক- 

লোকে, জীবের, আত্ু-সংস্কারাদির অনুসারে জন্ম-পরিগ্রহ হইয়া 

থাকে । ৫ 

আত্মা নিরবয়ব ও নিঃসঙ্গ । ইনি সর্বব-জ্ঞাঁন, সর্বব-শক্তিস্বরূপ । 

কোন বিশেষ বিজ্ঞান বা বিশেষ ক্রিয়ার সহিত ইহী'র প্রকৃত-পক্ষে 

সম্পর্ক নাই। ইহারা ইহার স্বরূপ-প্রকাশের দ্বার মাত্র ; স্থতরাং 

ইহারা আত্মার উপাধি। এই সকল উপাঁধি-সংসর্গে তাহাকে 

তত্তদুপাঁধিবিশিষ্ট বলিয়। ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রতীত হয়। জীবের 

উতুক্রমণকালে প্রাণ-শক্তিরূপ উপাধি-যোগেই * জীবাত্বার উৎ- চি 
ক 

স 

পনি, পাপা পপ আপ 

*্ * তখন প্রাণশক্তিই আত্মার উপাধিরূপে,-বিষয়-ূপে বর্তমান 

থাকে । মরণ-সময়ে ভাবিদেহ-গ্রহণাত্মবক বাপনা সকল ঈষৎ অভিব্যক্ত 

হইতে থাকে৷ আত্ম-জ্যোতিঃ এই অভিব্যক্তিকেই প্রকাশ করে | ইহারই 
নাম “হৃদরীগ্রের শ্রদ্যোতন” । আত্মার নিজের কোন গমনাঁগমন থাকিতে 

পারে না, প্রাশ-শক্তির যোগেই আত্মার গতি সিদ্ধ হয়। 



জনক-যাজ্ঞবহ্কা-সংবাদ | ৫১১ 
স্পা মধ তা গিরি কউ ৭ প্র সপ নিজ লি চিল এলো সিল পর ররর প্র &- পোলো 

ক্রমণ সিদ্ধ হয়; আবার যখন কোন বিশেষদেশে সেই প্রাণ- 

শক্তির্* অভিব্যক্তি (পুর্ব-বাসনানুরূ£) হইতে থাকে, তখন সেই 

সকল অতিব্যক্ত উপাধি-যোগেই আত্মাকেও সেই সেই উপাধি- 

বিশিষ্টরূপে মনে হয় । তখন প্রাণ, মন, বুদ্ধি প্রভৃতির অভিব্যক্তি 

হইলে, তীহাকেও প্রাণ-ময়, মনো-ময় ও বিজ্ঞীন-ময় বলিয়! প্রীতীতি 
হইতে থাকে । রূপ-দর্শনকালে চক্ুর্ময়, গন্ধগ্রহণ কালে স্রাণময়__ 
ইত্যাদি প্রকারে ইক্ড্রিয়-বর্গের বিশেষ বিশেষ ক্রিয়ার সময়ে, 

তশ্তদাকারে আকারিত হইয়া পড়ে। এইরূপে, স্ুলদেহের 

অভিব্যক্তিতে আত্তাকে ভূতময়.-__দেহময়,_-বলিয়া, মনে হইতে 
থাকে। এইরূপে, আত্মা যখন স্বতন্্রূপে (ত্রক্মাতিরিক্ত-ভাবে) 

ভিন্ন ভিন্ন পদার্থান্তর দেখিতে থাকেন, তখন তজ্জন্য কামনা উপ- 
স্থিত হইলে, তাহাকে কাম-মর ; সেই কাম্য-বস্তর প্রাপ্তির ব্যাঘাত 

ঘটিলে তাহাই ক্রোধাকারে পরিণত হয় এবং তদৃযোৌগে 

আন্রাকেও ক্রোধময় বলিয়া মনে হয়। বিষয়-দোষ- 

দর্শনে এই কামাদি' শীস্ত হইলে; আবার তীহাকে তদযোগে, 

অকামময়, অক্রোধময়, শান্ত, কলুষ-রহিত বলিয়া বোধ হইতে 

পারে। এইবপে, টি: সকল কামনাদির বশে চালিত, 
০ পপ আপস পাস পা পাপী সা কাপ লা পপ 

%* এই প্রাণশক্তিতেই তখন অস্তঃকরণের যাবতীয় সংস্কার লীন 

থাকে । তখন অন্তঃকরণের ভাবি-দেহগ্রহপাত্মক সংস্কার-সমূহ অস্ফুটরূপে 

অভিব্যক্ত থাকে বলিয়া, জীবাজ্মার তৎকালে কোন স্বাধীনতা থাকে না। 
এই সংস্কার-সমূহের অধীনত-শৃঙ্খল কাটাইবার উদ্দেস্টে, এই জন্তাই, 
সাধনের ব্যবস্থা শাস্ত্রে আছে। | চা 



৫১২ উপনিষদের উপদেশ । 
শপ সিম ও পাপী রী পালা একা শসি্গাস্পাি এসি লাপন্জিীশনিকা ॥ এপ ৮০০০০ পলাশ টক সস ্ছি সিিিি 

হইয়া যিনি যেরূপ আচরণ করেন, তীহাকে তদনুব্ধপ 

কন্দ্নকারী বলিয়া বোধ ভইতে থাকে । এ প্রকার কামনা 

না থাকিলে, বিষয়-বাঁসন! বিনষ্ট হইলে, বিষয়ে ব্রহ্ম-স্বরূপানুভব 
হইতে থাকিলে- আর সেই প্রকারের করন্মগুলি ফল উৎপাদন 

করিতে পারে না; কখন আর কর্থাগুলি কোনরূপ বন্ধনের 
কারণ বা হেত হইতে পারে নাঁ। বিষয-কামনা থাকিলেই 

সংসারের নিরত্তি হয় না; বিষয়-কাঁমন৷ তাহার ফল-ভোগ 

করাইবার জন্য, জীবকে এ লোক হইতে লোকাস্তরে এবং 

সে লোক হইতে মন্ত্য-লোকে পুনঃপুনঃ লইয়া বেড়ায়। 

কিন্ত ধাহার, বিশেষ কোন কামনার বস্ত না থাকায় কেবলমাত্র 

আত্ম-প্রাপ্ডির উদ্দেশ্টেই কামনা হইতে, থাকে, তাদৃশ বাক্তি 

আপ্ত-কাম হইয়া যান *%। পদার্থান্তর-বোধের পরিবর্তে, 

হার সমুদয় পদার্থে ব্রহ্গ স্বরূপানুভব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; 
ট্াহার পক্ষে আত্মা-ব্যতিরিকে কোন স্বতন্ত্র পদার্থাস্তরের 
কামনা থাকিতে পারে ন। পদার্ধান্তররূপে বস্তুর বোধ থাকিলে 

তবে ত সেই পদার্ধান্তরের জন্য অভিলাষ উদ্দরিক্ত হয় 1। 

আত্ম-কাম ব্রহ্গ-বিদের চক্ষে বস্তুর সেরূপ কোন স্বতন্ত্রতা-বৌধ 

থাকে না। স্থতরাং সে ব্ক্তি কোন বিশেষ পদার্থ-প্রাপ্তির 

* “আাত্বকামত্বেন আম্বৈব, নান্তঃ কাময়িতব্যঃ বন্তস্তরভূত-পদার্ে। 

ভবতি” | 
তা 

শ" ঞ্জ্ঞায়মানো হি অন্তত্বেন পদীর্থঃ কামস্িতব্যো ভবতি ; ন চাঁসা- 

বন্ে! ব্রহ্মবিদ আত্মকীমস্যান্তি”। 



জনক-যাজ্ঞবন্ধা-সংবাদ । ৫১৩ 
পি পি সি পরস্পর লরি ২ সা পপ 

উদ্দেশ্যে কন্দ্ধ করিবেন কিরূপে ? ভিন্নতা-বোধ না থাকায়, 

তিনি কোন বিষরের প্রাপ্তি-কামনাও করেন না, তৎ-পরিহারও 
ইচ্ছা করেন না| কন্মাভাব বশত, বিষয়-ভোগ-বাঁসন। 

ন! থাকার, এরূপ ব্যক্তি মৃত্যুর পর €কান লোকান্তবে গিয়! 
জন্ম পরিগ্রহ করেন না। তিনি মুক্ত হইয়া যাঁন। তখন 

তাহার “অবিষ্ভা-কাম-কন্মের গ্রন্থি ছিন্ন হইয়া যায়। অতএব 

বিষয়-কামনাই বন্ধের কারণ; মাত্ম-কামনাই মুক্তির হেতু ।... 

অজ্ঞানতার জন্যই, এই বিষয়-কাঁমনা ; সুতরাং অবিদ্ভাই বন্ধের 

হেতু । জ্ঞান জন্মিলেই, পদার্থে ব্রল্গ-দর্শন উত্পন্ন হইয়া, 

রুমে আভু-কান হইয়া যায়; স্ৃতরাং বিদ্ভাই মুক্তিরষ্হেতু ।' 

ইহ-জন্মেই এই বিগ্তাঞ্লীভ করিতে পার যায় । ইহ্-জীবনে 

এই বিষ্ভা লব্ধ হইলে, আর দেহে অভিমান অর্পিত 

হয় ন|। তখন তিনি শরীরে বর্তমান থাকিলেও, দেহের 

স্বখের জন্য কোন, কামনা করেন না; সর্বত্রই ব্রহ্গাত্য- 

দর্শন হইতে থাকে; সুতরাং তাহাকে তখন অশরীরী বলা 

যায়স্ক। 

ইহাই ব্ররহ্মবিদ্যা,--ইহাই মুক্তি-মার্গ। ব্রহ্মজ্ঞ, তত্বদর্শী 
পুরুষগণ বলিয়াছেন-_-এই মুক্তি-মার্গ অতি, সুঙ্ষ॥ অথচ মহা 

বিস্তৃত ; ইহা! চিরন্তন কাল হইতে ত্রহ্ম্্-গণের বিদিত। ব্রহ্ষ- 
বিদেরা এই মার্গ অবলম্বনে, ব্রন্ম-প্রাপ্ত হন। এই পথ 

* “অন্মিন্নেব শরীরে বর্তমানো মোক্ষং প্রতিপদ্যতে” ভাঁষা 

৩৩ 



৫১৪ উপনিবদের উপদেশ ॥ 

অবলম্বনে, এই দেহ হইতে নিজ্জ্ান্ত হইয়া, জ্ঞানের তাঁরতম্যানু- 

সারে, ব্রচ্ষজ্ঞ-গণের ভিন্ন ভিন্ন লোকে গতি হয় *%। 
যে সকল ব্যক্তি কেবল মাত্র সংসারে আচ্ছন্ন ও বিষয়- 

মদে মত্ত হইয়া কেবল আপনার স্ুখার্থ বিষয়-কামনায় 
দিবারাত্র রত থাকে, তাহারা দেহান্তে সূর্য্যালোক- 

পপ কপ পপ, 

* শ্রুতিতে ও বেদীস্ত-দর্শনে, সাধকের জ্ঞানের ভীরতম্যানুপারে ব্রহ্ম- 

বিদ্যারও শ্রেণীবিভাগ দৃষ্ট হয়| ব্রঙ্গ-বিদ্যা প্রধানতঃ তিন প্রকার | (১) 

'অহং গ্রহোপাসনা (২) প্রতীকোপাঁলনা (৩) কর্মাঙ্লোপাসনা 1 অবতরণিকাঁয় 

এ সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করা হইয়াছে । যিনি নিজের অন্তরে (বুদ্ধি- 
গুহায় ) এবং সর্ব-পদার্থের মধ্যে ব্রন্মান্ধ্যান করিতে আরম্ত করিষাছেন, 

ভিনিই জ্ঞানী । আর যাহারা দ্রব্যাত্মক-যজ্ঞে ব্রহ্ষের ভাবনা করেন এবং 

সেই উদ্দেস্টেই ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করেন, ত্বাভারা কন্মের সঙ্গে জ্ঞানের সমুচ্চয় 

করিয়া লইয়াছেন ৷ ইহাদের মধ্যে এক শ্রেণীর নাধক বাহিরে দ্রবাত্মক 

যজ্ঞের অনুষ্ঠান না করিয়।, অন্তরে জ্ঞান-যোগে বজ্ঞের সম্পাদন করেন ! 

ইছাদের জ্ঞান এবং ভাবনার পরিপাকের তারতম্যান্ুসারে, ভিন্ন ভিন্ন লোকে, 

_'নানাধিধ দেব-লোৌকে এবং ব্রহ্ম 'লোঁক-পর্য্স্ত লোকে, ক্রমে গতি হয়। 

কিন্তু ইহারা সকলেই “দেবদান” পথ দ্বিরা গমন করেন ৷ কেবল-কঙ্স্ীর 
যায় ইহাদের “পিতৃযান” মার্গ দ্বারা গতি হয় না! যাহাদের সম্পূর্ণ রূপে 

সর্ববাধ্ম-ভীব পরিপক্ক হৃইয়! গিয়াছে, তাহাদের কোন লোকেই গতি হয় না। 

তাহার! মৃত্যুর পরে ব্রহ্ম-ভূত হইয়। অবস্থান করিতে থাকেন । এই কারণেই 

এরই স্থলের শ্রুতিতে “ব্রহ্মবিৎ্” পুণ্য” ও “তৈজস” (দৃহর-বিদ্যোপাসক) 

এই তিন শ্রেণীর কথা একসঙ্গে বলা হইয়াছে । ভাষ্যকার কিন্ত 



জনক-যাজ্বক্ধ্য-সংবাদ । ৫১৫ 
রস চি জনা 

বিহীন, তমসাচ্ছন লোকে চলিয়! যায়। আর; যাহার! 

নিজেরই ইহ-লৌকিক স্বখ-কামনায়, বা পুক্র-বিস্তাদি লাভের 
আশায়, কিংবা! যশ ও সম্মান ক্রয় করিবার জন্য মহা" 

আড়ম্বরে, বন্ু-জীবকে কষ্ট দিয়া বজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করে, 
তাহারা তদপেক্ষাও অন্ধকারারত লোকে গর্মনন করে। * 

ইহার ব্রন্ম-বিদ্ার কিছুমাত্র সংবাদ রাখে না বলিয়া, 

এ সকল লোকে নান! ছুর্গতি ও ক্লেশ ভোগ করিতে থাকে । 

যে সকল সৌভাগ্যশালী জীব, সর্বব-ভূতস্থ, নিত্য, শুদ্ধ, 
বুদ্ধ আত্মার স্বরূপানুভব করিতে পারিয়াছেন, তীহার 

শ্রুতির এই প্রোক-গুণিকে একেবারে পরিপক অদ্বৈতক্ঞানীর পক্ষেই 
বাখ্যা করিয়াছেন । 

* সংসারীচ্ছন্ন, বিষয়-মত্ত,* ইহ-লোক-সর্ধস্থ অজ্ঞানীকে ক্রমে ক্রমে 

বক্ম-মার্দ দেখাইবার উদ্দেস্তে, প্রথমতঃ দেবতার উদ্দেশ্তে ও স্বর্গ-সুখ- 
লাভার্থ, যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে উপদেশ আছে । পরে, দেবতা ও স্বর্গের 

নিন্ধাবাদ ( ইহাদিগের ত্রক্মাতিরিক্ত সত্তা নাই--এই ভাবে ) করিয়া, 

রঙ্গের উদ্দেশ্রেও ব্রহ্ম-লোৌকলাভার্থ, ষজ্ঞাদির অনুষ্গান (নিষ্কামভাঁবে) কর্তব্য 

বলিয়া নির্দিষ্ট নি, এই জন্তই কোন কোন শ্রুতিতে বিদ্যা ও 

অবিদ্যাকে একত্র করিয়া লইতে বলা হইয়াছে এবং “বিদ্যা ও অবিদ্যার” 
পৃথক্ অনুষ্ঠান নিন্দিত ও | তৎপরে, ক্রমে দ্রব্যাস্মক যজ্ের পরিবর্তে 

ভাবনাময় যজ্ঞের উপদেশ এবং অবশেষে সর্ব ত্্ধানুভৃতির ব্যবস্থা ও 
উপদেশ দেওয়া আছে । | বিদ্য।স্মদেবতা-জ্ঞান ; অবিদ্যা দেব্তা-জান- 

হীন কেবল বর্ম ] 



৫১৬ উপনিষদের উপদেশ । 
সা পপি সস পিপি উস লবতশী সাপ পাপা? সার পর পা ৯ বা সপ” ০ দিসি বি ৬৯ পরী সপ লিপি পাত সপ বাপ 

আত্ম-ব্যতিরিক্ত পদার্ধাস্তরের বোধ না থাকায়, তিনি আর কোন্ 

পদার্থের প্রাপ্তির আশায় অভিলাষী হইয়া চিত্তের অসন্থোষ 

উত্পাদন করিবেন £ 

নান; অনর্থকর শরীগুগহনে প্রবিষ্ট আত্মার প্রকুত-স্বরূপ যিনি 
বুঝিতে পারিয়াছেন, তিনি জানেন যে এই আত্মা বিশ্বের কর্তা, 
সকলের আত্মা, অদ্বিতীয় এবং এক । 

অজ্ঞান-দিদ্রাচ্ছন্ন জাব-সমূহ যদি ইহলোকেই ব্রহ্ম-বিজ্ঞান 
লাভ করিতে ন! পারে, তবে সে জন্ম-জরা-মরণ-ক্লেশ পুনঃ পুনঃ 

অনুভব করিতে থাকে। ধাঁহারা তাহাকে জানিতে পারেন, 
তাহারা অমৃত হইয়া যান; তীহাকে না জানিতে পারিলে, 

শোক-ছুঃখের হস্ত হইতে নিস্তার পাইবার উপায় নাই। 
সমুদয় প্রাণীর কন্ম-কলের নিয়ন্তা সেই জ্যোতির্ময় আত্ম- 

পদার্থের যিনি সাক্ষাৎ-লাভ করিতে পারেন, তাহার ভেদ-ভস্কান 
তিরোহিত হয় ; স্থৃতরাং তিনি কোন পদার্থ হইতেই ভয় পান না। 

তাহার দ্বারাই আহোরাত্রাত্মক কাল,_পরিবর্তন সাধিত 

করিতেছে । আদিত্যাদ্দির জ্যোতি তীহার প্রকাশেই প্রকাশিত 

হইতেছে । এই জ্যোতিঃ অন্ত; দেবতারা এই জ্যোৌঁতির 
উপাসন! করিয়া থাকেন । « 

তিনি সকলের কারণ। তাহাতে গন্ধর্বাদি পঞ্চণলোক * 

এবং অব্যাকৃত মূল-শক্তি,-_-ওত-প্রোত ভাবে গ্রথিত 9৮৮, 
বা 

কী পপ পপ ই: পপ পরাস্ত গা 
লা 

* গন্ধবব-লোক্ক, পিতৃ-লোক, দেব-লোক, অগ্ুর-লোক, রাক্ষস-লোক । 



সির ক ৬. জপ পা সা ৯ সরা জা সী 

জনক-যাজ্ঞবন্ধ্য'সংবাদ । ৫১৭ 
সম রপর অবাটিউরসপসাা 

তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই অমুত। তাহাকে জানিতে পারিলে অমর 

হওয়। যাঁয়। 

আত্ম-শক্তি দ্বারা অধিষ্ঠিত হইয়াই,__প্রাণ, চক্ষু শ্রোত্র, মন 

স্ব স্যক্রিয়া নির্বাহ করিতে পারিতেছে । চন্ষুরাদ্ির ভিন্ন ভিন্ন 

ক্রিয়। দ্বারাই তাহার শক্তি অনুমিত হয় % | এই জন্য, তাহাকে 

প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষুঃ, মনের মন, বলা যায়। সংস্কৃত-চিত্ত 

দ্বারাই তীহাকে জানিতে পার! যায় ণ' । কেন ন!; বিশুদ্ধ চিত্তে 
কোন পদার্থেরই ব্রহ্ম হইতে তিন্ন-ভাবে বোধ থাকে না। ব্রহ্ষে 

যিনি ভেদ-কল্পনা করেন, তিনি ভীস্ত। অবিদ্যাই, এই ভিন্নতা- 

বোধের হেতু । 

ইনি নিয়ত একরূপু ; সর্বব-বিক্রিয়া-শূহ্য ॥ ইনি অপ্রমেয়, 

গ্রুব, নিত্য । আত্মাকে অন্য কোন প্রমাণ দ্বারা জানিতে পার! 

যায় না; কেবল শ্রুতির প্রমাঁণেই ইহাকে জানা যাঁয়। ইহ হইতে 

পদার্থের স্বতন্ত্র, স্বাধীন সত্তা আছে-_-এই বোধ নিবৃত্ত হইলেই, 
॥ বিজ্ঞীত হন। ইনি বিশ্বের কাঁরণী-তৃত অব্যাক্ৃত-শক্তি 

হইতেও স্বতন্ত্র ৷ 

মহারাজ! এখন তবে জীবাত্মার-__বিজ্ঞানময় আত্তার__ 
প্রকৃত স্বরূপ বুবিতে পারিলেন। অরিদব্া-কাম-কর্ম্মই এই আত্মার 

প্রক্কৃত-স্বরূপ আচ্ছাদিত দিত করিয়া! রাতে রাখে। স্বরূপতঃ জীবাতা”্হ্ধ- 

% বরক্ষশক্যধিঠিতানাং হি হি চ্ষরাদীনাং দর্শনাদিসামর্চং। ..চ্ষরা | * চগ্ষুরাদি- 
ব্যাপারদ্বারান্থমিতাস্তিত্বং প্রত্যগাত্মীনং যে বিদছ্ুঃ”-- ইত্যাদি ভাষ্য দেখ | 

+ “মনসৈব পরমার্থক্ঞান-সংস্কৃতেন-.অস্থদষ্টব্যম1-_ভাষ্যকার | 



৫১৮ উপনিষদের উপদেশ । 
শপ স্বপ্ন পর জপ অপ 

বিট দা পক এপিএস রস সস পপ পা পিপাসা পাস সাবি সা ্ আঞাস 

চৈতন্যই । ইনি সকল হইতে স্বতন্ত্র, অথচ সকলের নিয়ন্তা,_ 

প্রভূ । ইনি স্বাধীন, কাহারই পরতন্ত্র নহেন 1 ইনি সকলের 

অধীশ্বর, ইহারই অধিষ্ঠানে থাকিয়া সকল পদার্থ স্বস্বক্রিয় 
নির্বাহ করিতেছে । অনাতু-বিষয়ক বাক্য উচ্চারণ না করিয়া, 

এই ব্রহ্ম-বিজ্ঞানের জন্য শম-দমাদি ও আত্ম-ধ্যানাদি অনুষ্ঠান 
করিবে 11 এই অভ্তর্জ্যোতিঃ বিজ্ঞীন-ময় পুরুষ, সাধু বা অসাধু 

কোন কর্ত্দ দ্বারা প্রকৃত-পক্ষে সন্বদ্ধ হন না ; কেন না কর্ম্ম-মাত্রই 

ইহারই শক্তি-দ্বারা প্রবন্তিত হয়। 

ইনি সকলু-ভূতের অধিপতি, পালক, নিয়ন্তা ৷ ইনি পৃথিব্যাদি 
'লোকের আশ্রয় সেতু স্বরূপ । এই ভাবে যিনি ব্রন্ম-্বরূপ 

জানিতে পারেন, তিনিও স্বতন্ত্র £্ এবং স্কল কর্ম্ম হইতে মুক্ত 

হন | কাম্য-কর্্ ব্যতিরেকে, অন্যান্য নিত্য-কর্্াদি।_-এই 

জ্ঞানোশুপন্তির কারণ ভয়! থাকে । নিত্য উপনিষদাদির অধ্যয়ন 

দারা, নর সকল বর্ণ ও সকল আশ্রমের ব্যক্তি ৮ 

* জীবাত্মা যে স্বরপতঃ এ (5109), এই লি উক্তি সন্বে, 

_-সুপগ্ডিত 681 1065987 তীভার “১1011905921 ০606 [013911- 

৪৪09 নামক গ্রন্থে এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে,--+101)6 308040010 

0610৩ [0021019805 15 11010 272%/147%25/”, এ সিদ্ধান্ত সর্ধ্থা 

ত্রাস্ত। “নারদ-দনৎকুমার-সংবাদে? দেখ । ্ 

1 শমগ্রধানানামমানিত্বাদীনাং মানসানাঞ্চ ধ্যানজ্ঞানবৈরাগ্যাদীনাং 

সন্িপত্যোপকারকত্বং”-_ভাঁষ্য । 
*. 4 স্থতন্ত্র--2. £ 9165, 

পপ সপ নপিকপাপিকীন সঙ সত ০ পত 



ক-্যাজ্ঞবহ্যা-সতবাদ । ৫১৯ 
চিলি, শপ এটি কট পল শিপ সি সশ্রম পর টনিক পতি পপি 

উচ্ছা করেন। এ চিন্ত বিশুদ্ধ হয়; বিশুদ্ধ চিত্তে 
অনায়াসে ব্র্-জ্ঞান উদ্দিত হয়। দান, তপশ্চর্য্যা, রাঁগ-দ্বেষ-বিষুক্ত 

ইন্দ্রিয় দ্বারা বিষয়-সেবা এবং দ্রব্য-বজ্ঞ ও জ্ঞান-যজ্ঞ এই উভয় 

প্রকারের যজ্ঞানুষ্ঠান,-_-এই সকল কর্ম যদি কামনা-বঞ্জন করিয়া 
অনুষ্ঠান কর! যায়, তবে তদ্দারা চিত্ত বিশুদ্ধ হইলে, ব্রন্ষ-জ্ঞান- 

প্রাপ্তির ইচ্ছা জন্মে। ইচ্ছ। উৎপন্ন হইলেই আর ক্রহ্ধ-জ্ঞান 

লাভের কোন প্রতিবন্ধক থাকে না এবং ব্রহ্ম-জ্ঞান জন্মে । ব্রহ্ষম- 

জ্ঞান জন্মিলেই মুনি হইতে পারা যায়,_জীবনুক্ত হইতে পার! 

যাঁয়। ব্রহ্ধ-ব্যতিরিক্ত দেবতাদিগকে জানিলে, মুনি,হইতে পারা 

ধায় না; কনা হইতে পাঁরা যায়। কেবল ব্রহ্ধকে জানিতে, 

পারিলেই মুনি হইতে পারা বায়। অতএব এইরূপে ্রহ্ধ-জ্ঞান 

লাভ করিবে। এই আত্মলোক-কামনায়, মোক্ষ-প্রাপ্তির 

উদ্দেশ্যে, সাধক প্রব্রজ্য। সা করিবেন *% | 

১৯ এই স্থলের শক্ষর-ভাব্যে কর্ম-সম্বন্ধে অন্ত যা বলা হইয়াছে, 

আমরা তাঁহার মন্ধ এই টাকীতেই উল্লেখ করিলাম । অবিদ্যাবস্থায়, 

লোকে কোন এক কামনা-প্রেরিত হইয়াই ক্রিয়া করিয়া থাকে৷ পুক্র, 

বিত্ত এবং স্বর্লোকাদি প্রান্তর কামনাতেই লোকে যজ্ঞাদি-ক্রিয়ার 
অনুষ্ঠান করে । এই সকল কামনাই যে সকল কর্মের লক্ষ্য, সে সকল 

কর্ম দ্বারা, তথ্পপ্রাপ্তিই ঘটিয়া থাকে | স্ৃতরাৎ, এই সকল পুক্র-বিভ- 

স্বর্গাদিলোকু-কামী ব্যক্তির তত্তৎ্-প্রীপ্তিসাধন কর্মেই অধিকার | 

ইহারাই কন্মী। কিন্তু ধাহারা মুক্তির অভিলাধী, বাহাদের ব্রহ্গ-প্রাণ্তিরই 
কামনা,--তাহাদের কাজেই সেরূপ কাম্যযজ্ঞাদি কর্মে কোন অধিকার 



৫২০ উপনিষদের উপদেশ । 
০০০০ পি সনি পি সিস্িসিত সি ছি লং প্িলাস্পিি পা সিল পি উকি 

এই নিমিত্তই, পূর্বতন বিদ্বানেরা__আত্ম-তত্বজর পুরুষের! 
__পুজ-বিস্ত ও বাহা-লোকত্রয় প্রাপ্তির কামনা পরিত্যাগ করিয়া, 

একমাত্র ব্রন্ঘ-স্বরূপ-প্রাপ্তির কামনাতেই রত থাকিতেন। ব্রক্গ 

ব্যতিরেকে স্বতন্ত্র-ভাবে পদার্থান্তরের বোধ তাহাদের না থাকায়, 

নাই। হ্হার! নিত্য-কন্মের অধিকারী । দ্রবাত্মক যক্ঞ৪,--বখন ত্রঙ্গ- 

প্রাপ্তির উদ্দেম্তে অন্ত্ঠিত হয়, তখন তাহাকে আর কাঁময কর্ম বলা যায় 

না; ভাহা9 নিত্য-কর্ম্েরই অস্ততু ক্ত হয়ঃ পড়ে ॥ কেন না, তখন পুক্রাদি 
বা ৭ বা দেবতাদি প্রাপ্তির উদ্দেন্তে ত সেরূপ বজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয় 

না। রূপ প্রব্যাত্মক যজ্ঞ ব্যতীত, ভাবনাত্মক যজ্ঞেও কেবল ক্রঙ্গ- 

প্রাপ্তির ২ থাকে । স্থতরাং কাম্য-কম্ম ছাড়া, বেদোক্ত নিত্য-কম্ম, 

আত্মজ্ঞানোৎপন্তর দ্বার । সুতরাং মুমুক্ষুবাক্তি নিতা-কম্মেরই অনুষ্ঠান 
করিবেন 1 

সর্বপ্রকার ক্রিয়ার কেবল ব্রহ্মস্বরূপের ভাবনা ও মনন হইতে থাকে 

বলিয়া, সে সাধকের সর্ব-কম্ম-ত্যাগ ভইয়। যায় । মসুলে “প্রত্রজা” শব্দটা 
যেআছে, এই প্রকার কর্শ-ভ্যাগই তাহার অর্থ । * ফাহারা বিভ্ত-ন্বর্গাদি- 

কামনায় যজ্ঞাদি-কর্মরত, "তাহাদের একপ প্রব্রজ্যায়, কাজেই, অধিকার 

নাই । অবিদ্যাবশত:ই স্বাত্ম-স্বরপূ-প্রাপ্তির কামনা ও তৎ্সাধক কম্ধ 

লোকে করে না। সর্ববিধ এবণা-ত্যাগই ( পুক্র-বিভশ্র্গাদি- রা 

ত্যাগই ) আত্ম-প্রাপ্তির সাধন | সব্ধবিধ এধুগুুঠাগই, সর্ব" 
নিবৃত্তি ; ইহাই” “পারিব্রাজয”। “আত্ম-লোকার্থিনঃ নী 

পারিব্রাজ্যং ব্রহ্গবিদো বিধীয়তে” | শঙ্করাচার্যের এই তাৎপর্জ ভুলিয়া, 

লোকে মনে করে, বুঝি শঙ্কর ব্রহ্ম জ্ঞানীর পক্ষে” প্রক্কতই কর্ম-ত্যাগ 

করতঃ, ব্রড়-্ভরতবৎ” বসিয়! থাকিবে, এই ব্যবস্থা করিয়াছেন। 1 

এ শশা চে ম 



জনক-যাজ্ঞবক্্য-সংবাদ । ৫২৯ 
পাপ গল পসরা পা পরা সর সপ পিলী | স্পেস সলাত সপ পিসি হণ স্লিপ পালিশ পি সি লিলি অপি সপ পপি এপ পপি পন পাতি সন এসসি 

এক ত্রক্ষ-কামন! ও ব্রল্ম-সাঁধন ব্যতীত, অন্য কোন কাঁমনা ও 

সাধন থাকিতে পারে না। তখন.সকল কামনা ও সকল কর্ম 

_ব্রন্গ-কাঁমনা ও ব্রহ্গার্থ কম্ম্েরই অন্তভূর্তি হইয়া পড়ে। / 

এইরূপ ভাবন1._-সর্বব-পদার্থে ও সর্বব-কন্মে এইবরূপে ব্রহ্গ- 

দর্শন,_অত্যন্ত অভ্যস্ত হইয়া মদ্বৈত-উদ্তান প্রতিষ্ঠিত হইলে 
তখন আরর ব্রহ্মার্থ কম্ম এবং কামনাও থাকে না । তখন সক- 

লই ব্রন্ম-ভূত হয় এবং সাধকের মুক্তি হয়। সকল কন্ম তখন 

জ্ভানেই পধ্যবসিত হইয়া যায় । 

এই আত্মা কাহারও গ্রাহ্া বা কাহারও সহিত লিপ্ত নহেন। 

এই আত্মার ক্ষয়োদয় নাই ; এই আত! অসঙ্গ ও ভয়-শোক- 

শূন্য । এই আত্মান মহিমা ও স্বরূপের প্রকৃত তত্ব যিনি জানিতে 
পারিয়াছেন। তিনি কখনও ধন্ম বা অধণ্ম কোনপ্রকার কন্মে 

লিপ্ত হইতে পারেন না। তখন সাধক, বাহ্ক্দ্রিয-ব্যাপার 

হইতে উপশান্ত হইয়া, অন্তুঃকরণের বিষয়-তৃষ্-বিরহিত হইয়া, 

পুজ-বিত্তীদি প্রাপ্তির হচ্ছ। ত্যাগ করেন; তখন তাহার ইন্দ্রিয় 

এবং অন্তঃকরণের বাহা-বিষয়-নিবন্ধন স্পন্দন তিরোহিত হয় এবং 

সেগুলি তখন ব্রন্দে একাগ্রতা প্রাপ্ত হয়। তখন তাহার 

শিস আপ কাকা এল এ জা পা আস পপ সা আজ আপদ | পিপিপি এ পিপি ৮ পিপিপি পাদ পাস শা পিপি আপ পপ পপ 

* বাহা ও আতন্তর যে সকল ক্রিয়ায় স্বাতন্ত্রয নাই, তাহার ত্যাগ 

অসস্ভব। কেবল যে সকল ক্রিয়ায় স্বাতন্্য আছে, তাহা ব্রন্ধার্থেই 

কর্তব্য । নিভ্রীলঙ্তাদি যে সকল কর্মে পুরুষের স্বাতিস্ত্য নাই--সে গুলির 

কিন্তু নিবৃত্তি বিধেয় ।--আনন্দগিরি | 



€২২ উপনিষদের উপদেশ । 
লস. পপ সপ পপ পপ প্স৩০ সা পাপা 

দেহাভ্যন্তরে বুদ্ধির সাক্ষী-স্বরূপ মাতার দর্শন-লাভ ঘটে; সর্বত্র 

তিনি ব্রন্ম-স্বরপ অনুভব করেন । এইরূপেই ব্রক্গাত্ম-ছ্ঞান 

লাভ করিবে । 

হে রাজন্ ! এইবূপে, মুখ্য ব্রহ্ধ-প্রাপ্তি ঘটিলে, সেই ব্রহ্মবি্ 
পুরুষ সকল পাপ হইতে উত্তীর্ণ হইয়। যান; কোন পাপ আর 

ইহার তাপ জন্মাইতে পারে না; কেনন। তখন সর্বত্রই ব্রহ্ম-ভাব 
--আত্ম-দর্শন_-প্রতিিত হইয়াছে । তিনিই তখন, সর্বত্র 
আত্ম-দর্শনরূপ বঙ্ছি দ্বারা পাপ; তাপ ধ্বংসাঁভৃত করেন । তীহার 

সকল কামনা অপগত হয়; সকল সংশয় ছিন হইয়া যায়। 

ইহাই মাত্মবু-লোক,-_ইহাই সর্বৰাত্ম-বোধ | 
_. মহারাজ ! আমাদের উভয়ের মধ্যে এই পাঁচ দিবস পর্য্যন্ত 
কথোপথনে আত্মার প্রকৃত যে স্বরূপ নির্ধারি »5 হইল, সেই 

জ্ঞান-স্বরূপ। অলুপ্তশক্তি-স্বরূপ ও পরমানন্ন-্বরূপ আত্মাই,__ 

প্রাণি-বর্গের কলদাতা, জম্ম-রহিত; সর্ধব-ভূতের অন্তরস্থ। যিনি 
ইহার নিয়ত ধ্যান করেন, এবং সর্বব-পদার্ধের নিয়স্তারূপে, ভাবনা 

করেন, তাহার পরম কল্যাণ হয়। / এই আত্ম! অবিনাশী, সর্বব- 

প্রকার বিকারাতীত এবং কাম-কন্ম-মোহ প্রভৃতি মৃত্যু-পাঁশের 

অতীত । ইনি অন্তয়। এবং অবিদ্য। ইহাকে স্পর্শ করিতে পারে 

না। যিনি নিয়ত ইহার ভাবনায় রত এবং ঘিনি ইহাকে সর্ববদ। 
সর্ববাতীতরূপে ধ্যান করেন, তিনিও ভয়শৃন্য হইয়া যাঁন।, 

রাজন্ ! জীবের জন্ম, মৃতু, স্বপ্রঃ স্থযুপ্তি প্রসৃতি 
নানাবিধ অবস্থ! অবলম্বন করিয়া সেই অদ্বিতীয় অ্রন্মের 



০০০ পপ সপ পর পর উস শপ পি সতী এ সা পানা লও 

ভানক-যাজ্ঞবল্্য-সংবাদ । ৫২৩ 

স্বরূপ কীর্তন করিলাম । আপনি এই ব্রহ্ধ-বিদা!। হৃদয়ে 

ধারণ করুন” । 

আমরা এই আখ্যায়িকার শেষ তিন ,দিবসের কথোপকথন 
হইতে যে সকল উপদেশ পাইয়াছি, * সেগুলিকে সংক্ষেপে 

একত্র গ্রথিত করিলে দেখ। যায় ষে_ 

১ 

৩। 

৪! 

৫। 

গে 

৭ 

৮1 

আত্ম-জ্ঞান এবং আল্ম-শক্তি দ্বারাই, অস্তঃকরণের বিশেষ বিশেষ 

জ্ঞান-লাভ এবং দেহেক্দ্রয়াদির বিশেষ বিশেষ ক্রিয়া নির্বাহ 

হইয়া থাকে | 

আত্ম-জোতির প্রকাশেই, বাহ ও আত্তর সকল পদার্থ, 

প্রকাশিত হয়!» 

এই আজম জ্যোতি, দেহ ও ইক্জিয় হইতে স্বতন্ত্র! 

এই আক্ম-জ্যোতিঃ, অস্তঃকরণ হইতে স্বতন্ত্র । বুদ্ধি ও বুদ্ধির 

বিজ্ঞান-গুলি আত্মারণ্জ্ঞেয় | 

জাগ্রণড স্বপ্ন ও স্বযুণ্তিতে, এবং দেহ হইতে দেহাস্তর গ্রহণ 
কালে,--এই আঁজ্স-জোতির স্ব তন্ত্রতার কোনি হানি হয় না! 

এই আত্ম জ্যোতিঃ সর্ধাতীত, কিন্তু সকল ক্রিয়া ও জ্ঞানের 

মূলে অবস্থিত। 

সুষুর্তি-অবস্থাকে, আত্মার স্বরূপাবস্থা প্রাপ্তির সহিত 
তুলনা করা যাইতে পাঁরে । উভয়াবস্থাতেই, স্বতন্ত্র আত্ম-জ্যোতিঃ 

»গ্রকাশিত থাকে । 

ব্রহ্ম বা আত্মার প্ররুত স্থরূপের জ্ঞান জন্মিলে, সর্বাত্ম-ভাব 

উপস্থিত হয় । অবিদ্যাই। বিবিধ পদীর্থকে ব্রহ্ম হইতে 



৫৪ 

ক] 

উপনিষদের উপদেশ । 
০০ পনি কলসি লিও পারল ৬৫ 

অতিরিক্ত ও স্বতন্ত্রভুবে, পদার্থান্তররূপে-শ্রতীত করার । 

এই অবিদ্যার ধ্বংসে, বিদ্যার উদর হইলেই, পদার্থাস্তুরের 

পার্থক্য-বোধ চলিয় যাক । 

্রক্ষপদার্থে কোনই ভেদ নাই; ভিনি সর্বদা একরূপ। 

 উপাধের-ভেদেই তাহাতে ভেদ কলিত হয় । উপাধি-গুলি ছার! 
তাহার প্রককত-্বরূপ ক তকাঁংশে ক্রমাতিব্যক্ত হইতেছে বুঝিলে, 

ভেদ-বুদ্ধি দুরীভূত হয়। 
১০। ঘিন প্রকৃতরূপে ত্রন্দের স্বরূপাভিজ্ঞ, যাহার ভেদ্র-বুদ্ধি চলিয়া 

যাইতেছে, তিনি ত্রহ্বাতিরেকে কোন পদার্থাস্তরের কামনা 

করেন না, সুতরাং তছুঙ্দেশে কম্মও করেন না; তাহার 

সকল কন্ম ব্রঙ্গার্থই সম্পাদিত হয় । 

১১। পদার্থান্তরের কীননা-দবারা, তাহা লব্ধ হয় । ঈদৃশ কাম্য-কন্ধ 
দ্বারা ব্রহ্ষণীভ ঘটে না। বৈরাগ্য, ধ্যান, সর্বভূতে দয়া, 

উপাসনার নিত্য-কম্ম, ত্রহ্গ-প্রাপ্তির উদ্দেশ্তেই সম্পাদিত 

হইলে, উহার! জ্ঞানোত্পন্তির শহায় হয়। কুতরাৎ 

নিত্য-কন্ম-সম্পাদন কর্তব্য | * 

১২1 এইব্পে বরহ্গ-স্বরূপ-প্রাপ্তি ঘটিলে, কর্মীদি জ্ঞানেই পর্যযবনিত 
হয়। তখন অদ্বৈত-জ্ঞান প্রতিঠিত হইয়া যায় এবং তখন 

কর্শাদি কিছুই থাকে না। তখন মুক্তিলাভ হয় । 

পরস্পর এ অপট্্ির দ 



লাল, সস সী 

পারি | উ্ীসিল ও স্টিকি ৯৮ পীর ও লী সপ উপ ৯ পাপা আপসিনপরতি পরিসর সরস সি্পর সপরপ পরাণ নিয়া রে েন্রিহিনেক রা মকর বেটা হি য্েবার হাহা হন 

নবম পরিচ্ছেদ । 
€ রঙ 
সি 

( সপ্তীন্ব-বিদ্যা | ) *% 

ংসারী মনুষ্য, অবিদ্যার প্রভাবে সর্ববদাই বিষয়-মোহে 
আচ্ছন্ন হইয়া থাকে । অবিদ্যার লক্ষণই এইরূপ *যে উহা 

মন্ুষ্যের মনকে বহিমু'ী করিয়া দেয়! একমাত্র আত্মাই 

সর্বত্র বিরাজিত। কিন্তু অবিদ্যার প্রভাবে, মনুষ্য সেই 

আত্মাকে দেখিতে পায় না শব্-স্পর্শ-রূপ-রসাদি বিষয় দ্বারা 

আত্মার প্রকৃত স্বরূপ আর্ত থাকায়, মানুষ বিষয়াচ্ছন্ন হয় 

এবং তাহাতেই মত্ত হইয়। পড়ে। তাহার চিত্তের প্ররত্তি 
ও কা, ও “রাজ কাপ সপ ০০১১১১১১১১১ পদ পা জন পি আপার 

* সপ্তান্ন- সাত প্রকার অন্ন । ভোজ্য-দ্রব্য, জল, হুত, প্রহুত, 

মন, বাকা, প্রাণ, এই সপ্ত অন্ত । 

যদিও “সপ্তান্ন-বিদ্যাঃ আখায়িকার অন্তর্গত নহে, ইহা উপাঁসনার 

অন্তর্গত, তথাপি আমরা এ গ্রন্থে তাহ! গ্রহণ করিলাম কিরূপ আন্দর- 
প্রণালীতে শ্রুতি, বিষয়-মদীচ্ছন্ন পুরুষের চিত্তে, ক্রমে ক্রমে বিষয়-দর্শনের 

স্থলে ব্রদ্ষ-দর্শন করিবার উপাঁয় বলিয়া দিয়াছেন & সেই প্রণালীটা 
দেখাইয়! দিবার জন্যই, আমরা ইহা গ্রইণ করিলাম । 



৫২৬ উপনিষদের উপদেশ । 
সি লা সা ্ স ্ার্স্সস্্াস 

পপ চি 

এই বিষয়ের দ্রকেই তাহাকে আকর্ষণ করে এবং সে বিষয়- 

প্রাপ্তির জন্যই লালায়িত হইয়া বিবিধ কর্মে রত হয় এবং 
ংসারে নিতাস্ত আবদ্ধ হইয়া পড়ে । এই বৈষয়িক বাঁসনাবদ্ধ 

হইয়াই জীব সংসারে আইনে এবং যথাকালে এই বাসন 
অভিব্যক্ত ,হইতে থকে । তখন মনুষ্য সাংসারিক কর্মের 

সহচরী-রূপে ভার্্যার কামনা করে এবং পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হইয়া 
পুজাদি-লাভের জন্য সচেষ্ট হয় । তখন ইহকাল এবং পরকাল 

স্টভয় লোকে সুখের উদ্দেশে ধন-সম্পন্তি উপাঞ্জনে রত হয়। 

প্রকৃত ব্রহ্ম -জ্জান না জানায়, স্বর্গ ও দেব-লোক প্রাপ্তির আশা 

করিয়া, বিস্তাদি দ্বারা বাগ-যজ্ভ্রাদির অনুষ্ঠান করে এবং এ সকল 
কর্ম্নেই নিমগ্ন হইয়া থাকে। অবশেষে বস্ত্রী। পুজ্র, বিভ্ত এবং 
কর্ম্প,এই গুলিই জীবের কামনার বিষয় হইয়া পড়ে । প্রকৃত 

ব্রন্ম-ভ্তান জন্মিলে, কোন পদার্থেরই ব্রহ্ম-স্বরূপ-নিরপেক্ষ বোধ 
থাকে না ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ভাবে কোন দ্রব্যেরই অস্তিত্ব-জ্ঞান 
থাকে না। কেননা, তখন প্রত্যেক পদার্থ ই ব্রহ্ষের শক্তি, 

মহিমা, এ্রশর্্য এবং জ্ঞানাদির পরিচায়ক-রূপে ত্রহ্ম-জ্ঞানীর 
নিকটে উপস্থিত হওয়ায়, তাহার সর্ধবনত্র সর্বব-বস্তুতে কেবল- 

মাত্র ' ব্রন্ম-স্থরূপ-দর্শন হইতে থাকে । স্থতরাং পদার্থের 

স্বাতন্ত্য-বোধ না থাকায়, সেরূপ ব্যক্তি কোন পরিচ্ছিন্ন 
বস্তু প্রাপ্তির জন্য লালায়িত হইতে পারেন না এক সেই- 

রূপ জ্রব্য-প্রাপ্তির কামনা না থাকায়, তাহার তদুদ্দেশে 

কৌন কর্ণ্দ করিবারও প্রয়োজন থাকে ন1। ' কিন্তু বিষয়াচ্ছঙ্ 



সপ্তান-বিদ্যা । ৫২৭ 
০০০০০ সনি বা অপ পা? দশ সার দিপা শিস পি লরি 

জীবের সেরূপ জ্ঞান জন্মে না; তাদৃশ ব্যক্তি, প্রাগুক্ত প্রকারে 

বহিমু'থ হইয়া, ্ ্রীপুজ্াদি পরিচ্ছিন্ন বিয়-সমুত্রে মগ থাকে। 
অতএব, এইরূপ বিষয়-মদমত্ত ব্যক্তিকে ব্রহ্ম-জ্ঞান দিতে ইইলে-. 
প্রথমতঃ তাহাকে এরপ স্ত্রী-পুক্র-বিত্তাদ্ির অভিলাষ পুরিত্যাগ 
করিতে হইবে । পরিচ্ছিন্ন বিষয়ের পরিবর্তে, অপরিচ্ছিন্ন বস্তুর 

অনুসন্ধান করিতে হইবে ; অসম্পূর্ণ বিষয়ের পরিবর্তে, তাহাকে 

সম্পূর্ণ তা-লাভের জন্য যত্বুশীল হইতে হইবে । কিন্তু কিরূপ 

এই সম্পূর্ণ ত।-লাভ সম্ভব ? কি উপারে এই অপরিচ্ছিন্ন বস্তুর 

অনুসন্ধান পাওয়া যাইবে ? 

জীব, স্ত্ী-পুজাদি পরিবার-বর্গের ভর্তৃ- স্থানীয় ও প্রভু, এবং এই, 

জীব, সংসারশ্দশায়,* পরিবার-পরিবৃত্ত হইয়া বিত্তাি অজ্জ্রন 

করতঃ সংসারে বাস করে এবং ইহ-লোকে মান-কী্তি প্রভৃতি 
লাভার্থ নানাবিধ কন্ে নিয়ত রত থাকে । কেহ কেহ বা পর- 

কালে স্বর্গাদি লোকু প্রাপ্তির উদ্দেশে ও, নানাবিধ যাগ-যজ্ঞাদির 

অনুষ্ঠান করিয়া থাকে । ব্রক্ম-জ্ঞানার্থী পুরুষ তাদৃশ-ভাবে তাদৃশ- 
যজ্জাদিতে রত না হইয়া, ভাবনাত্মক যজ্ঞ নিরত হইবেন ; তবেই 
উহার সম্পূর্ণ তা-লাভ হইতে পারিবে । কিরূপে সাংসারিক 

দ্রব্যময়-যজ্ছের স্থলে, ব্রহ্ম ভাবনাতুক-ষজ্ঞঞ প্রভিষিত করিতে 
হয়, তাহা বর্ণিত হইতেছে । 'অনুষ্যের অন্তঃকরণই,' সকল 

প্রবৃস্তি* ও কামনার আধার । মনুষ্য-সমাজে জায়া-পুজাদি 

যেমন ভর্ভীর অধীন, ভর্তার নিয়োগের বশীভূত হইয়া 
তাহারা যেমন স্ব স্ব কার্ধ্য নির্বাহ করিয়! থাকে; তেমনই 



৫২৮ উপনিষদের উপদেশ । 
নিউরন রস লিপ ও পাস রসি রন স্পস্ট টাল ৯ শা ির পি সলীন 

মন্ুষ্যের অপর ইন্ড্রিয়-বর্থ,ঁ এই অন্তঃকরণেরই অনুগত 

হইয়া নিজ নিজ ক্রিয়া নির্বাহ করিয়া থাকে ! অতএব, 

অন্তঃকরণ বা মন্ই ভর্তা । ব্রঙ্ম-জ্্ানার্থীর মন বা অন্তঃ- 
করণই , ভ্তু-স্থানীয় : মনই, ইন্দ্িয়-রাজ্যের প্রভু ;__মনই, 

চক্ষরাদি পরিবার-বর্গের প্রভু **॥ বাক্যকে মনের পত্ী বলা 

যাইতে পারে । কেননা, মনই কর্ণ-রূপ দ্বার-যোগে বাক্য ( শব্দ) 

গ্রহণ করিয়া থাকে ; বাক্য মনের নিতীন্ত অনুগত অতএব 

বাকাই মনের জারা। প্রাণকে, মনের পুক্র-স্থানীয় বলিয়! 

গ্রহণ করা ঝইতে পারে। সংসারে পতি-পত্রীর সংসর্গে 
পুজ জন্ম-গ্রহণ করিয়া থাকে ; এস্থলেও, মন ও বাক্যের সংসর্গ 

নিবন্ধনই প্রাণের উৎপত্তি হয়। স্কতরাং প্রাণই, মন ও 

বাক্যের পুক্র । ইহলৌকিক ও.পারলৌকিক ভেদে সম্পত্তি 
ছুই প্রকার। সংসারী জীব, ইহুলোকে যশ-মানাদির জন্য 

চক্ষুদ্ধারা দেখিরা ঘে গবাদি ধন-সম্পন্তি অর্জন করে? তাশ্াই 

ইহলৌকিক বিশ্তু। আর আচারের নিকট ও গ্রন্থাদি হইতে 

স্বর্গ ও দেব-লোকাদির কথা কর্ণ-দ্বারা শুনিয়া, পর-কালের মঙ্গলার্থ 

বিস্তাদি দ্বারা যে যাগ-যজ্ঞাদ্ি কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া থাকে, ভাহাই 
পারলৌকিক বা 'দৈব-বিত্ত। ভাঁবনাত্মক-যজ্জ্রকারীর পক্ষে, 
তাহার" চক্ষুকেই ইহলৌকিক বিত্ত বলা যায়; কেননা তিনি 

শপ পিউ পাপ সপ সা ইস ও পাও পা পা জ্বী ৬৮ বা নিত 

“তবেই, মনকে এই ভাবনাআ্বক-যজ্ছের জমান রূপে কল্পিত কর! 

হইল” |--আধনদ্দ্গিরি | 



সপ্তান্ন-বিদযা । ৫২৯ 

চক্ষুদ্বণরা দৃষ্ট যাবতীয় পদার্থে ব্রহ্ম-দর্শন করিয়া থাকেন। এবং 
আচাধ্য-প্রমুখাৎ ও উপনিষদাদি গ্রন্থ হইতে পরকালে ব্রহ্ধ- 

লোক-প্রাপ্তির কথা শুনিয়া, তিনি তদর্থ ক্মে প্রবৃত্ত হন 

বলিয়া? তাহার শ্রবণ বা কর্ণেক্দ্রিয়কেই দৈব-বিশু বলা, যায়। 
শরীরের দ্বারাই কণ্ম নির্ববাহিত হয় বল্গিয়া; শরী'রকেই তাদৃশ 
সাধকের কম্ম-স্থানীয় বলিয়া গণা করা যাইতে পারে । এই- 

রূপে? মন, বাক্য, প্রাণ ও শরীর এবং, চক্ষুঃ-শোত্র %-_-এই পঞ্চ 

_-পদার্থ দ্বার ব্রহ্ম-জ্ঞানার্থী ব্যক্তি ্ রহ্ম-দর্শনাত্বক বা ভাবনাত্মক- 

যন্ত্ত সম্পাদন, করিবেন। সাংসারিক গুহী যেমন"জায়া-পুজাদি 

পরির্ত হইয়া সংসারে টা অভ্ভন করে এবং "তদ্বার! ' 

ইহলোৌকিক মঙ্গলার্থ ঝার্দ্দের আচরণ করিয়া থাকে /ত্্ম- 
জ্ঞানার্গী সাধক তৎপরিবর্তে বাক্য ও প্রাণের যাবতীয় চেষ্টা 
এবং চক্ষুঃ-কর্ণীদি ইন্দ্রিয় ও শ্বরীরের যাবতীয় ক্রিয়া দ্বারা নিয়ত 

্রঙ্গ- দর্শন করিতে নিযুক্ত থাকিবেন। ইহলোকে এই সকল 

ইন্জিয়, মন ও প্রাণের ক্রিয়ায় ব্রন্ম-দর্শন অভ্যস্ত হইলে, পরলো- 

কেও তুচ্ছ এবং নশ্বর স্বর্গ প্রাপ্তির পরিবর্তে ব্রহ্গ-প্রান্তি 
ঘটিবে | 

যাহাদের সব্বত্র ব্রহ্ম-দর্শন প্রতিষিত হয় নাই, তাহারাই 
দেবাদির উপাসনা করে। দেবতা প্রভৃতি সকলেই স্বতন্ত্র পদার্থ রর 

* চক্ষুঃ ও ত্র উভয়ই বিত্ত-স্থানীয় বলিয়া, একটা পদার্ঘ-রূপে 
গণ্য করা হইয়াছে। 

৫০, 



৫৩৬ উপনিষদের উপদেশ । 

এরূপ ভন্কান আছে বলিয়াই ত- ব্রহ্ম হইতে পৃথক দেবতাঁদিগের 

অস্তিত্ব আছে মনে করে বলিয়াই ত--উহার। ব্রক্ষোপাসনা ন। 

করিয়া, দেবতোপাসনায় রত, হয় ক্ষ! সর্ববাত্ম-বোধ জদ্মিলে, 
সর্ববত্র ব্রহ্ষ-দর্শন প্রতিষ্ঠিত হইলে, কোন পদীর্থেরই ত 

স্বতন্ত্রতা বা স্বাধীন-সন্জ উপলব্ধি করিতে পার! যায় না; সৃতরাং 

তখন দেবতাঁদির উপাসনা! আর কেমন করিয়া হইবে? তখন 

সর্বত্র এক আত্মারই উপাসনা সম্ভব হইতে পারে এবং তাহাই 

হয়। অজ্ঞানীরাই স্বর্ণাদি-কামনায় দেবতাদির উপাসনার্থ 

যজ্জাদি কন্মে প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু ধাহার! সর্বত্র ব্রক্ম-দর্শনশীল, 

তাহার! কেবল ব্রন্ম-প্রাপ্তি-কামনায়, ব্রক্ষমেরই উপাসনার্থ ক্রঙ্ষার্থ 

কন্মেই নিযুক্ত হন; কেননা তাহাদ্িগের ত তখন স্বর্গাদি 
পদার্থের স্বতন্ত্রতা-বোধ তিরোহিত হইয়া গিয়াছে । জগ 

ও জগতের পদার্থ-গুলিকে অজ্ঞানীর! এক ভাবে দেখেন। 

এবং জ্ঞানারা আর এক ভাবে দেখেন। জ্ঞানীর চক্ষে কোন 

পদার্থেরই স্বাতন্ত্য-বোধ থাকে না। জ্ঞানীর চক্ষে পারলৌকিক 
কোন পদার্ধেরও স্বাতন্র্য-বোধ ন] থাকায়, তাহারা স্বর্গাদির 

উদ্দেশ্যে দেবতার উপাসনা করেন না; তীহারা ব্রহ্ষের উদ্দেশ্টয 
ব্রঙ্গেরই উপাসনা করেন। সুতরাং তাহাদের দ্রব্যাত্বক-যজ্জঞের 

স্থলে ভাবনাত্মুক-যজ্ঞ সম্পাদিত হইয়া থাকে । 

“&  বৃহদারণ্যকের অন্যন্থলেও একথা বলা হইয়াছে,__“্থ বোহন্যাং 

দেবতামুপান্তেহন্যোসাঁবন্যেহমন্মীতি, ন স বেদ, যথা পণুরের 

'দেবানাম্ | 
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/” প্রজাপতি স্ষ্ট-সংসার রক্ষার্থ সপ্ত প্রকার অন্ন নির্ম্মীণ 

করিয়া দিয়াছেন। তন্মধ্যে এক-প্রকার অন্ন সর্বব-প্রাণি-সাধারণ; 

--সকল প্রাণীই এই অন্ন ভক্ষণ করিয়া নিজ নিজ শরীর-যাত্রা 

নির্বাহ করে। এই অন্ন সকলেরই শরীর ধারণ ও শরীর 
স্থিতির হেতুভূত। এই অন্ন সকল-প্রাঁণি-সাধারণ, সর্ববভূতের 
শরীর-রক্ষার হেতু । যে ব্যক্তি, অন্যকে না দিয়া, কেবলমাত্র 

আত্ম-সুখার্থ এই অন্ন গ্রহণ করে, সেই বাক্তি নরাধম। প্রজা- 
পতি; নিত” ও “প্রন্থত" নামে অন্য ছুই প্রকার অন্ন, দেবতাদিগের 

মধ্যে বিভাগ করিয়া দিয়াছেন। দেবতার উদ্দেশে অগ্রনিতে 

হোমাদি করণই “হুত” এবং অবশিষ্টাংশ দকল-ভূতকে “বলি- 
রূপে" বিভাগ করিয়া * দেওয়াই ?প্রহুত”। নিষ্কাম-ভাবে এই 

দেব-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবে; ইহলোক ব৷ ন্বর্গাদিব-লোকের 
নৃখাদি কামনায় করিবে ন] *। প্রজাপতি আর এক প্রকার / 

০ 

রর ইহলোক-সর্বন্ব, আত্ম-নুখ-পরায়ণ ব্যক্তিরা, পর-লোকাদি অন্ত কোন 

'যে পদীর্থ আছে, তাহা আদৌ জানে না। তাহারা মনে করে, ইহলোকই 
সব। তাহারা ভাবে, ইহলোকের সকল পদার্থই তাহাদেরই ইঞ্জিয়-তৃপ্থির 
জন্য। ঈদৃশ লোককে, বিষয়-ভোগের মধ্য-দিয়াই পর-লোকাদির তত্ব বুঝা- 
ইয়! দিবার জন্য, দেবতোদেশে স্বর্গার্থ ঘঙ্গদি সকাম-কর্মের বিধান । 
ইন্জিয়-তৃত্তির জন্যই সকল পদার্থ বর্তমান এরূপ ধারণা যাহাদের, তাহা- 
দিগকে যদি বলা যায় যে “ইহলোঁক ছাড়াও শ্বর্গ বলিয়া অন্য একটা লোক 
আছে, যেখানে উশ্বধয-বিশিষ্ট ও নানা-সক্তিশালী দেবতারা, তোমার মৃত্যু 



৫৩২ উপনিষদের উপদেশ । 

অন্ন কেবল মনুষ্য ও ইতর প্রাণীদিগকে বিভাগ করিয়া দিয়াছেন। 

জলই &% এই চতুর্থ প্রকারের অন্ন। প্রাণী জন্ম-গ্রহণ করিবা- 
মাত্র এই অন্ন গ্রহণ করির! থাকে। স্থাবর ও জঙ্গম সকল পদার্থই 

এই জলেই প্রতিষ্ঠিত ॥ ণ*,” 

্ 

পরে, তোমারই বিশেষ-প্রকার স্থখ বিধান করিবেন; অতএব তাহাদের জন্য 

যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান কর ;--ইহা! তৌমারই মঙ্গলের জন্য” 1-এই প্রকারের 

উপদেশের দ্বারা, ধীরে ধীরে সেই ইহলোক-সর্ধস্ব ব্যক্তির চিন্, ক্রমে 
,পরলৌকের কথা ও ঈশ্বরের কথায় আস্থা স্থাপন করে। পরে ক্রমে, 

তাহাকে ্রহ্ম-জ্ঞানের উপদেশ দেওয়া যাইতে পারে । তখন দেবতার 

পরিবর্তে ব্রন্মের কথা এবং স্বর্গ-সুখের পরিবর্তে ব্রহ্মানন্দের কথা ক্রমে 
বলিলে, তবে সে তাহাতে অনুরক্ত হইতে পারে । নতুবা, ওকধপ লোককে 

অকম্মীৎ বিষয়-বৈরাগ্যের কথা৷ ও আত্ম-ন্থখোত্সর্গের কথা বলিলে কিছুই 
ফল-লাঁভের সম্ভীবনা নাই । শ্রুতিতে, এই গ্কার ইহলোক-পরায়ণ 

বিষয়াচ্ছন্নের চিন্তে ধীরে এ ক্রমে ব্রঙ্গ-জ্ঞান জন্মাইবার উদ্দেস্তেই, প্রথমে 

সকাম যজ্ঞাদি কন্ম কাণ্ডের বাবস্থা উপদ্িষ্ট হইয়াছিল। ধাঁহারা উত্তম 

সাধক, বীঁহারা ব্রহ্গ-জ্ঞানার্থ ;--তীাভারা ভাবনাত্মক যজ্ঞ করিবেন । 

* মূলে,আছে পয” শব্ধ; তাহার অর্থ ছুপ্ধ9 হয়। প্রাণী জগ্সিয়াই 
স্তন্ত-দু্ধপাঁন করিয়া থাকে ॥ 

1 “সকল পদার্থত জগ গ্রতিঠিত”--এ কথার একট! গুঢার্থ আছে। 
ইহ! শ্রুতিতে “পঞ্চাি-বিদ্যা” নামে প্রসিদ্ধ । ব্রহ্গজ্ঞানার্ধার গার যেমন 

সকল পদার্থেই এবং সকল করেছি ব্রহ্গ-দর্শনের উপদেশ আছে; 
এই যে স্থ্্ধ্য-রশ্মি-যোগে বা্প উঠিয়া, মেঘ হইয়!, বৃট্টির আকারে 



সপ্তানন-বিদ্যা । ৫৩৩ 
এ পিটিসি সপ সপ ৬ 

প্রজাপতি লোক-রক্ষার্থ এই চতুর্ষ্িধ অন্েব স্থষ্টি করিয়াছেন। সাধা- 

রণ বিধয়াচ্ছন্ন জীব, এই চাঁরি-প্রকাঁর অন্নকে সাঁধারণ-ভাবেই গ্রহণ করি! 

থাঁকে। কিন্তু ধাহারা সকল পদার্থে ব্রহ্ম দর্শনার্থী তাহারা এই চতুর্ব্বিধ 
অন্নকে অন্ত-ভাবে গ্রহণ করিবেন । কি ভাবে গ্রহণ করিলে, চতুর্বরিধ অন্নে 

্রহ্ম“দর্ণন করিতে হয়, তাহার আভাৰ পুর্বে দেওয়া মি প্েখন 
শ্রতি-কথিত অবশিষ্ট তিন প্রকার অন্নের বিবরণ দেওয়া যাঁঈতেছে 

+ প্রজাপতি, জীবের প্রয়োজনের জন্য আরও তিন নর 

অন্ন নিম্মীণ করিয়! দিয়াছেন । মন, বাক্য এবং প্রাণই সেই 

ত্রিবিধ অন্ন । বাহ বস্তু সমূহ ইন্দ্রিয়-বর্গের উপরে ক্রিয়া করিতে 

থাকিলে, যদি মন সেই ক্রিয়ার সঙ্গে সংযুক্ত না হয_-মিলিত না৷ 

হয়-__-তাহা হইলে সেই বস্তু-গুলিকে আমরা জানিতে পর্গর না। 
সুতরাং ইন্দ্রিয়াতিরিক্ত*অন্তঃকরণ বা! মনের অস্তিত্ব আমাদিগকে 

অবশ্য স্বীকার করিতে হয়। মনঃ-সংযোগ না করিলে, দর্শন- 
রাবার এ+ ০৫৯০ কপ পার ৭৯৯০৬ ০৮০, |. 

পতিত হম এবং এই রস-ছ্বার। উদ্ভিজ্জ-জগণ্ বাঁচিয। থাকে ; আবার তন্থারা 

প্রাণীর দেহাদি রক্ষা হয়।-এ সকলের মধ্যেও ব্রন্মেরই জগচ্চক্র-নির্বাহন- 

সামর্যের বোধ, ব্রদ্ষ বর্শনাথ 4 পক্ষে বিভিহ হইয়াছে । আরএএকটা গুড় তত্ব 

নিহিত আছে । সাদারণ লোকে বাভকে উদ্ভিদ, বৃষ্টি, মেঘ শ্রহতিবপেই 

দেখে; তত্বদর্শী তাহাতে জগচ্ত্র-নির্ধাহক ক্রিয়া “দেখিতে পান। 
তদপেক্ষাও স্ুক্ষদরশীর!, ইহাতে জীবের পরলোকে গতি এবং পরলোক 

হইতে পুনুরায় বৃষ্ট্যাদিষৌগে মর্ভ্যলোকে পুনরা'বর্তন ও দেহগ্রহণ, এ তত্বও 

বুঝিতে পারেন । কিন্ত এতত্ব “পঞ্চাি-বিদ্যার” অন্তর্গত । আমর! নানা 
কারণে এ গ্রন্থে উহা পরিত্যাগ করিয়াছি। 



৫৩৪ উপনিষদের উপদেশ । 
০ 

আাবণাদির জ্ঞান লাভ হয় না বলিয়াই লোকে মনের দ্বারাই শ্রবণ 

করে; মনের দ্বারাই দর্শন করে; ইত্যাদি বলিয়া থাকে । চক্ষুর 
অগোচরে পৃষ্ঠ-দেশে কেহ স্পর্শ করিলে, ত্বগিন্দ্িয়-যৌগে আমা- 
দের স্পূর্শ-বোধ হয় ; কিন্তু সেই স্পর্শ হস্ত দ্বারা করিল ঝ! 
+জানু-স্বারা করিল এই কে পার্থকায-বোধ, ইহ! ত্বগিক্দ্রিয়ের কার্য্য 
নহে; তাহা কেবল অন্তঃকরণ দ্বারাই জানিতে পারা যায়। 

পার্থক্য-বোধের কারণ-স্বরূপ অন্তঃকরণ না থাকিলে, কেবল 

ত্বগিক্দ্িয় দ্বারাই তাহা বুঝা যাইতে পারিত না। ইহাও ইন্ড্রি- 

যাতিরিক্ত অস্তঃকরণের অস্তিত্বের প্রমাণ । কাম, সংকল্প, শ্রদ্ধা, 

লজ্জা, ভয়, স্বৃতি প্রভৃতি এই অস্তঃকরণেরই রূপ,__অস্তঃকরণই। 

যে কোন শব্দ-_তাহা প্রাণীর কণ্টোচ্চারিতই হউক বা 
বাস্কস্ত্র অথব! মেঘ প্রভৃতি প্রসৃতই হউক,--উহা! বাঁক্যমাত্র ৷ 
ধবনিই, বাক্যের স্বরূপ । প্রকাশ করা বাক্যের ধণ্ম ; অভি- 

ধেয় বস্কর প্রকাশ করাই বাকের লক্ষণ ;,স্ৃতরাং বাক্য,_ 

প্রকাশক । সর্বব-দেহে যাহ! সর্বব-বিধ চেষ্টার হেতু-স্বরূপ তাহাই 

শ্রীণ-শক্তি । দেহান্দ্িয়াদির ক্রিয়ার মূলই এই প্রাণ । অতএব 

দেখা বাইতেছে, আত্মা যেন এই মলোময়, প্রাণময় এবং 

বাগ্ময়। এগুলি আত্মার উপীধিমাত্র। এই সকল উপাধি-সংসর্গে 
আত্মাকে মনোময়, প্রাণময় এবং বাস্ময়, বলিয়া বোধ হয়। 

প্রকৃত-পক্ষে, আত্মা এ সকলের অতীত । 
ত্বদর্শী ব্যক্তিরা এই বাক্য, মন ও প্রাণকে জগঘ্যাপক 

বলিয়া বুঝিতে পাঁরেন। 'একই.. মহাশক্তি,_আধিদৈবিক, 



অপ্তান্-বিদ্যা | ৫৩৫ 

আধিভৌতিক এবং আধ্যাত্মিক__এই তিন আকারে পরিণত 
হইয়| রহিয়াছে *। এই মন, প্রাণ ও বাক্য, সেই মহা-শক্তির 

আধ্যাত্মিক রূপ। ন্ৃতরাং, পরমার্থদর্শী জানেন যে, তাহার মন, 
প্রাণ, বাক্য-ছাঁড়াঃ এ বিশ্বে আর কোন পদার্থই নাই। প্রত্যেক 

স্ুল পদীর্ঘই করণাত্মক ও কার্ধ্যাত্বুক ৭ । ” আত্ম-নিরপেক্ষ শক্তি 
কোথাও নাই ।--আমরা আধার ব্যতীত কেবল শক্তির কল্পন। 

করিতে পারি না; শক্তি আধার ব্যতীত ক্রিয়া করিতে পারে 

না। এই আধারকে “কাধ্যাত্মক” অংশ এবং শক্তিকে 

করণাত্মক' অংশ বল! যায় ঞ। অমূর্ত, সুন্মন অবস্থা হইতে»_ 

সকল পদার্থই মূর্ত, স্থল অবস্থায় আইসে। অমূর্তীবস্থায় 
যাহা সৃক্ষ-শক্তিরূপে »অদৃশ্যভাবে অবস্থিত ; তাহাই ক্রমে 

ঘনীভূত হইয়া, শক্ত্যাত্বক ও জড়াত্মক উভয়-রূপেই মূর্তীব- 
স্থায় পরিদৃশ্ঠমান হয়। ঘনীভূত হইতে হইলেই, শক্তি ও শক্তির 

আধার উভয়ই এক সঙ্গে ঘনীভূত হয় $। এই ঘনীভবনের 
নিয়ম এই__যাহা আকাশীয় ও বায়বীয় অবস্থায় কেবল শক্কি- 

(উহাওরেতেণ 

* ( শ্বেতকেতুর উপাখ্যান )। 
* কার্য্যাত্মক অংশ-_1051057, 

+ করণাত্মক"অংশ £9£09 বা 0106109 . 

$ 090০7500 £20207 লিক ৮ 006 12009515002 0 ৫16 

0950 0২06300 2:00. 60001865 %:2/%% 82565 105 0১০ 25217655- 

01077 01 0180550 0020007১”---17221% ১১677? 
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সিল 

রূপে অবস্থিত ;_-সেই শক্তি ঘনীভূত হইবার সময়ে বতই 
তেজের আকারে চতুদ্দিকে বিকীর্ণ হইতে থাকে, ততই শক্তির 

ক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গে উহার আধার বা জড়াত্মক অংশও ঘনীভূত 

হইয়া প্রথমে জলীয়- ভাব, পরে পার্িব কঠিন-ভাবে দেখা দেয় 1/ 
স্বতরাং তেঃঃ জল এঝ পৃথিবী এই ত্রিবিধ অবস্থাই শক্তির 

দৃশ্য না মূর্তরূপ, এবং আকাশ ও বারু--শক্তির অদৃশ্য ক! 

অসুত্র-বূপ। স্হরাং দৃশ্য, মুর্ধ পদার্থমাতই করণাত্মুক ও কার্ম্যা- 

তআক। দুশ্য, অমুর্ত-রূপেই শক্তি কেবল করণাতুক । আবার 

প্রাণী-দেহে ও, করণাত্বক অংশ ইক্ড্রির-শক্তিরূপে এবং কার্ধাতুক 

ংশ, দোবয়বন্ধপে পরিণত হইয়া রহিয়াছে । সুতরাং আধি- 
দৈবিক স্ঘ্য, চন্দ্র, অগ্নি প্রভৃতির যাহা কর্পণাত্মক অংশ, তাহাই 

প্রাণী-দেহেও ইন্দ্রিযা্দি করণাত্বুক অংশ । শ্ুতরাং, বাক্য মন, 

এবং প্রাণ-_ ইহারা! আধিদৈবিক শক্তিরই পরিণতি । আরও 

একটী কথা আছে । স্পষ্টই দেখ! যাইতেছে, যাঁহাকে কার্ধযা- 

ত্যুক* অংশ বলা মাইতেছে, উহাও সেই শক্তিরই রূপান্তর মাত্র । 

জড়েগ জপ্তিঙবকোদ আনাদের চল হর 2 উত। আদাদের 

নিকট পালাদাগন্য এক্িল্দাগিকী তত কয ক তাড এক 

বিশ্বব্য।গু অনুস্ত-শক্তিই সাধ্যাত্মিক বাক্,.মূন ও প্রাণ প্রভৃতি 

এীন্দ্িয়ি-শক্তিরূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে । এই ভাবে ব্রহ্ম-দর্শী 

্ এই জন্তই, প্রাণ ও অন্ন উভয়কেই দেবতা বলিয়া, আবার শ্রুতি 

এক প্রীণকেই দেবতা বলিয়াছেন। 
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সাধক জগতকে দেখিবেন। এইভাবে জগণ্ডকে গ্রহণ করিলেই 

সর্নবত্র ব্রহ্ম-দর্শন সিদ্ধ হয়। 

এপৃথিবা, বাক্যের শরীর বা আধার; পার্থিবাগ্সি ইহার 

আধেয় বা করণ। অর্থাৎ বাক্য,_অধ্যাত্ম ও অধিদৈব এই 

ছুইভাবে অবস্থিত আছে ; পৃথিবী এই উভয় অবস্থারই আধার । 

এইব্প, দ্যলোক,__ প্রজাপতির আন্নভৃত এই মনের শরীর ব 

আধার ; দ্যলোকস্থ সূর্ধ্য-জোতিঃ ইহার আধেয় বা করণ। অর্থাৎ 
মন,_অধ্যাতু ও অধিদৈব এই ছুইভাবে অবস্থিত আছে; এই 

ভয় অবস্থারই আঁধার হ্যলোক। বাহিরে এই অগ্নি ও 

আদিত্য এবং ভিতরে এই বাক্য ও মন, ইহারাই মাতা এবং 

পিতা। এই পিতা-মাতার পরস্পর সংসর্গে বাহিরে স্পন্দনাত্মক 

বায়ু এবং ভিতরে স্পন্দনাতুক প্রাণের উদ্ভব হয়*্*। বাহিরে 

ছ্যলোক ও ভূলোক, এই উভয়ের অন্তরালে অগ্নি ও আদিত্য 

ক্রি! করে। দেহের ভিতরে মন ও বাঁকা সমুদয়-ক্রিয়া নির্বাহ 

করে। জল,_-এই প্রাণের শরীর কা আপার ; চন্দ্র-জ্যোতিঃ 

ইহার আধেয় বা করণ। অর্খা১ প্রজ।পতির অন্নভূত এই 
৮৮০টি পশপীত ০৬ চলত ভা পট পাশ ১৮৮০৯৬০৮৭ কপপাাপপপসজস পসর পল পন পাপ ৬ এত ছি পপ আসি বালি৮৬৯ শপিশী পপকপিপন পাপিল আন পপি শত এপি কপাল জলা 

রর ক বুহদারণ্যকের অন্যন্্র (৫1৬-৯),--প্রাণকে পিতা» বাক্যকে মাতা 

এবং মনকে পুত্র বল! হইয়াছে । অর্থাৎ মনের সংকল্প-ঘারাই, আলোচিত- 

বিষয়ে বুঁক্য প্রবর্তিত, হইয়! থাকে এবং প্রাণশক্তিই,_-বাঁক্যাদির 

প্রবর্তনের হেতু ।--অন্যত্র বলা হইয়াছে, প্রজাপতি সংকল্প ও বাক্য 
( শব্দ) দ্বারা সমুদয় স্থষ্টি করিয়াছেন । বায়ু 14০6৩7+ 

৪ 
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প্রাণ, অধ্যাত্ম ও অধিদৈব এই দ্ুইভাবে অবস্থিত আছে। 

জল-ধাতু এই উভয় অবস্থারই আধার। 
আিটদবিক ভাবেই হউক বা আধ্যাত্মিক ভাবেই হউক, কার্ধ্য 

করিতে হইলেই, শক্তির জড়ীয় আধার আবশ্তক। যে শক্তি হৃধ্য-চন্জরীদির 

জ্যোণ্তিজূপে ব্িক্মা 1 করিতেন, যে শক্তি বাকা-মন-্রাণাদি ইঞ্জিয়-শক্তি- 

রূপে ক্রিয়া! করিতেছে,_ পৃথিবী, প্ এবং দেীঃ সেই শক্তির অধিষ্ঠান বা 

আধার ৷ পৃথিবী, জল, দ্ৌ*-__-এগুলির দ্বারা জড়ীয় আধার ও প্রাণী- 

দেহই বুঝাইতেছে। সুতরাং শ্রুতি মতে একই শক্তি__-অধিদৈব, অধ্যাত্ম 
ও অধিভূত এই ত্রিবিধ বিভাগে বিভক্ত হইয়! অবস্থিত রহিয়াছেন। 

ব্রহ্মদর্শী সাধক, আপনার মন, প্রাণ, বাক্য প্রভৃতিকে 
এই ভাবে দর্শন করিতে অভ্যাস করিলে, এগলিতে আর 

পরিচ্ছিন্ন ভাবে মত্ত হইতে পারিবেন না । “তখন সর্ববন্রই অপরি- 

চ্ছিন ব্রন্ম-শৃক্তির অনুভব হইতে থাকিবে । জ্ঞানী ও তত্বদর্শী 
ব্যক্তি এই ভাবেই সর্বব-বিষয়ে ব্রহ্ম-দূর্শন করেন। অজ্ঞানী, 

বিষয়াচ্ছন্স জীবেরাই বিবয়-গুলিকে পরিচ্ছিনন-ভাবে স্বতন্ত্র স্বতনতর 

পদার্থ-রূপে দর্শন করিয়া, সেই সেই বিষয়ে আচ্ছন্ন হইয়। পড়ে । 

পরিচ্ছিন্ন-ভাবে বিষয়-দর্শন হুইলেই, তন্দ্রা শোক-ছুঃখাদি উপ- 

স্থিত হয়। কিন্তু ধাহার! পূর্বোক্ত প্রণালীক্রমে, অপরিচ্ছিন্ন-ভাবে 
বিষয়-দর্শন করেন, তাহাদের তাহাতে আত্মাভিমান অর্পিত হুইতে 
পারে না *। সুতরাং শোক-ছুঃখাদিও উৎপন্ন হুইতে পারে না ।, 

* বৃহ্দীরণ্কের উপাসনা-প্রকরণে যে “দেবান্ির-সংখামের বিষরণ 
আছে, তাহাতেও এই তত্বই প্রদর্শিত হইয়াছে। আমর! এই স্থলেই মেই 
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্রহ্ম-দর্শনার্থী গৃহস্থ, এইরূপে চক্ষুঃ ও শ্রোত্র-রূপ সম্পত্তি 
দ্বার! ব্রন্ম-প্রাপ্তির উদ্দেশে, ভাবনাত্্ক যজ্ঞ সম্পাদন করি- 

বিৰরণের তাঁৎপর্য্য লিপিবদ্ধ করিয়! দিলাম । রঃ ও শ্রুতিতে নির্দিষ্ট 

আছে যে, ইন্দ্রিয়শক্তিগুলি আধিদৈবিক * শক্তিরই, বিকারশ-_প্রাণ- 
শক্তিরই অভিব্যক্তি । ইহাই ইঞ্জিয়াদি-বৃত্তির উর 1 আর আমরা 

বিষয়-ব্যবহার কালে ইন্ড্রিয়গুলিকে যে পরিচ্ছিন্ন ভাবে দর্শন করি ও 

তাহাতে অভিমীন, শোক-ছুঃখাঁদির আরোপ করি এবং উহা্দিগকে 

আত্ম-্ুখার্থ নিয়োজিত করি; ইহাই ইন্দ্রিয়গণের আলন্গুর-ভীব। 
সাধকের সর্বদা কর্তব্য যে ইন্দ্রিয়গুলিকে আঃধিদৈবিক-শক্তির 
বিফাশরূপে-_প্রীণৃশক্তির অভিব্যক্তি-রূপে সর্বদা ভাবনা করা,। ইহাই 

দেবতার জয় এবং অস্থর্রের পরাজয় । শ্রুতির এই স্থলেই, অন্ন ও 
পাঁনকে--এই প্রাণশক্তির, অশ্রিয় ও পুষ্টির-হেতু একথাও বলা হইয়াছে। 

তাঁৎপর্ধ্য এই যে, প্রীণশক্তির বিশেষ কৌন ক্রিয়া করিতে হইলেই, 
সঙ্গে সঙ্গে উহার আধারও ঘনীভূত হইতে থাকে । এ আধার ঘনীভূত 
হইয়া যেমন দেহ ও দেহাবয়ব গঠিত হইতে থাকে, প্রা-শক্তিও 

সঙ্গে সঙ্গে তদাশ্রয়ে ইন্জরিয়-শক্তিরূপে প্রাদ্ভূতি হয়। কথাটা এই যে, 
প্রাথ-শত্তি তেকঃ ও আলোকের আকারে বিকীর্ণ হইয়া যেমন স্থুর্ধ্য- 

রকি তদাশ্রয়ে তাপাঁদি বিকীরণ প্রতৃত্তি 
ক্রিয়া সম্পাদন করিতেছে; তন্রপ সেই প্রাণশক্তিই উহার জড়ীয়- 
আধারকে দেহ ও দেহাবয়বরূপে গড়িয়া তুলিয়া, তদাশ্রয়ে থাকিয়া, 
চম্ুরাদি-ইঞ্জ্রয়-শক্তির আবনরে ক্রিয়া কৰ্িতেছে। আমরা যে অন্ন-পানাদি 
গ্রহণ করিয়া থাকি, তত্থারাই দেহ বন্ধিত ও পুষ্ট হয়। এই জন্য শ্রুতির 
নাঁনা স্থানে, অন্ন ও জলকে প্রাণ-শক্তিরু 'শরীর-নূগে কথিত হইয়াছে ১। 



৫৪০ উপনিষদের উপদেশ । 
গাগা লা পর আপি সপ সালা বি» বত পি সস ৬ লী নাস ০ পাল তি সপ সস রা ও অক কপ 

বেন। কর্ণ দ্বারা গুরুর মুখে উপদেশ শুনিয়া, চক্ষুরাদি 

দ্বারা যাবতীয় আধ্যাতিক ও আধিদৈবিক পদার্থকে ব্রচ্গ-শক্তির 

বিকাশ-রূপে দর্শন করিতে শিখিবেন। ইহাই পরমার্থ-দর্শীর 
ভাবন তক যজ্ঞ |. 

প্রজাপতি, প্রাণীর প্রয়োজন নির্ববাহার্থ বাক্য, মন ও 

প্রাণের স্থট্ি করিলে, উহারা পরস্পর কলহে প্রর্ন্ত হইল । 

ইহারা আপন আপন ব্যাপার হইতে কদাচ নিবৃত্ত হইবে 

না, এই প্রতিজ্ঞা করিল। চক্ষু বাক্য, শ্রোত্র প্রভৃতি 

ইন্দরিয়-বর্গ--আ্বণ, দর্শন, কথনাদি নিজের নিজের ক্রিয়া 

সাধন করিনার জন্য অশ্রান্তভাবে চেষ্টা করিতে লাগিল 

কিন্তু কিছুকাল পরেই ইহার! ক্লান্ত হইয়া পড়িল। কেবল 

মুখ্য গ্রাণ-শক্তি অব্রান্ত-ভাবে আপন ক্রিয়া সম্পাদন 

করিতে লাগিল। ইহা বুঝিতে পারিয়া, ইন্দ্রিয়-বর্গ সকলেই 

কোন স্থলে প্রাণে ন্সন্ববঙ্ধন বল। হইয়াছে! কোথাও বা গাঁণ শক্তি 

অন্ন দাগ পুষ্ট” একথা 9 বল! ভইয়াছে ! আবার কোন স্থলে, জলকে 

সন 

প্রাণের বন্্র বা আম্ছাদকা বাশার দাবি তপয়ান্ি। এ সকলের 
জগত ইতি রিল, ৮ ভাত পারি 
যাছে বুবিতত হবে । আাবাহ প্রানাবাধুই ক৯))8-স্থ।দ আখাত প্রাপ্ত 

হইয়! বর্ণ বা স্বর ব্ূপে বাক্ত হয়, সুতরাং প্রাণহ সামাদিগান ও বাক্যের 

(নাম) মূল। আবার এই বাকা, অল্নে (দেহে) প্রতিষ্ঠিত।, অতএব 

রূপা ত্বক ও নামাম্মক জগতের মূল,_এই প্রাণশক্তি; /_একথাও এস্থলে 
উক্ত হইয়াছে । 
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“প্রাণব্রত' ধারণ করিল। বিষয়-প্রকাশ করাই ইন্দ্রিয়ের 

স্বভাব; চক্ষুঃ-কর্ণাদি ইঞ্জিয়-বর্গ স্ব স্ব রূপাদি বিষয়-গুলির প্রকাশ 
করে এবং ইহার। আবার স্ব স্ব বিষে ক্রিয়াশীল হইয়াই বিষয়- 

প্রকাশ করিয়া থাকে । ইন্ড্রিয়-বর্গের এই বিশেষ বিশেষ প্রকা- 

রের ক্রিয়-শীলতা, প্রাণ-শক্তি হইতেই *লন্ধ। কেননা, প্রাণ- 
শক্তিই সর্বব-প্রকার ক্রিয়ার মূল ও আধার । ইন্দ্রিয়-বর্গ যে স্ব স্ব 
বিষয়ের প্রতি ধাবিত হয়, উহ! প্রাণ-শক্তিরই প্রভাবে। 

অতএব, চক্ষঃ-কর্ণাদি ইন্ড্রিয়-বর্গ প্রাণ-শক্তি-ছারাই স্ব স্ব বিষয়ে 

প্রবর্তিত হইয়া, বিষয় প্রকাশ করিয়া থাকে । এমতএব বিষয়- 

প্রকাশ করাই ইন্দ্িয়-বর্গের স্বীয় রূপ এবং ইহারা যে বিষয়ের 

প্রতি প্রবৃত্ত হয় সেই প্রবৃত্তি-শীলতা, প্রাণেরই রূপ । এই- 

জন্য, ইন্দ্রিয়-গুলি সকলই প্রাণাতুক ; লোকে ইন্দ্রিয়-গুলিকে 
“প্রাণ' নামেও অভিহিত ক্রিয়া থাকে । প্রাণ-শক্তি না থাকিলে 

শরীর গুক্ষ হইয়া, যাইত; কেননা রস-রুধিরাদির পরিচাঁল- 

নাদি দ্বারা প্রাণই দেহের পুষ্টি সম্পাদন করিয়া থাকে। 

এইন্ধপে যে সকল সাধক অধ্যাত্ম-ইন্দ্িয়-বর্গকে প্রাণাত্মক 

"বলিয়া অবগত হইতে পারেন, তাহাদের সর্বত্র ব্রহ্ম-দর্শন 

হয়। 

এইরূপ, প্রজাপতি কর্তৃক স্থট হইয়া আধিদৈবিক সূষ্্য, 
অগ্নি, চন্দ্র প্রভৃতি দেবতা সকলও স্পর্ধা করিতে লাগিল এবং 

আলোক-দীন, জ্বলনাদি স্ব স্ব ক্রিয়া নিয়তক্পপে করিবার জন্য 

প্রবৃত্ত হইল। কিন্তু ইহারা অবশেষে বুঝিতে পারিল “যে, 
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ইহাদের স্ব স্ব ক্রিয়া-শুলি প্রাণ-শক্তি হইতেই প্রাপ্ত । প্রাণ- 

শক্তি অক্লীন্ত-ভাবে ক্রিয়া করে বলিয়াই, সৃষ্য-চন্দ্রাদি দেবতা-বর্গ 
স্ব স্ব ক্রিয়া নির্ববাহ করিতে সমর্থ হয়। 

আধ্যাত্মিক বাগাদি ইন্দরিয়-বর্গ স্ব স্ব ক্রিয়া হইতে শাস্ত 
হইয়া এই প্রাগ্র-শক্তিতেই লীন হইয়। যায়। আধিদৈবিক সূর্য্য- 
চন্দ্রীদিও অস্তমিত হইয়া বায়ুতেই (প্রাণ-শক্তিতেই ) লীন 

হয়ঞ*্চ। অতএব, সূর্ধাচন্দ্রীদি দেবতা ও বাক্, চক্ষুঃ। শোত্র 

প্রভৃতি ইন্ড্রিয়,_প্রাণ-শক্তি হইতেই উদ্ভুত হয়, আবার উহার! 
প্রাণ-শক্তিতেই অস্তগমন করে বা বিলীন হইয়া যায়। ইহাই 

প্রাণ-ত্রত' নামে অভিহিত । পুরুষ যখন নিদ্রা যায়, 

তখন বাক্, চক্ষু, শ্রোত্র প্রভৃতি ইন্দ্রিয় শ্রাণে লীন 
হয়; আবার জাগরণকালে উহারা প্রাণ হইতেই বৃত্তি লাত 

করে। সূর্ধ্যচন্দ্রাদি দেবতাও এইরূপ বায়ুতেই অস্তগমন করে, 
আবার বায়ু হইতেই স্থ স্বব্যাপার নির্ববাহ করিতে সমর্থ হয়। 

প্রাণ ও বায়ু উভয়ই স্পন্দনাত্মক | সূর্যা-চ্দরাদির স্থ স্ব ব্যাপার- 
গুলিও স্পন্দনাত্সক, ক্রিয়াত্মক ; ইন্দ্রিয়-গুলিও স্পন্দনাস্বক। 

অতএব সেই সাধারণ স্পন্দনাত্মক প্রাণ-শক্তিই,_ উহাদের, 

মূল স্থান। অতএব, এক প্রীপ-শক্তিই স্পন্দমনের তারতম্যানু- 
সারে-_ অবস্থার ভেদ-বশতঃ--আধিদেবিক ও আধ্যাত্মিক 

০১ 

* “সংবর্গ-বিদ্যা ভরষ্টব্য। বাছু-110100, 
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পদার্থাকারে পরিণত হইয়া রহিয়াছে । হযাঁবভীয় পদার্থ ই 
যথাকালে স্ব স্ব ক্রিয়া হইতে উপরত হয়, কিন্তু প্রাণ-শক্তির 
কদাপি বিরতি নাই। 

অতএব চন্তর-সূষ্যা্দির তাপ ও আলোক-বিকীরণাঁদি ক্রিয়! 
এবং চক্ষু-কর্ণাদির রূপ-দর্শনাদি ভয়াগুলি,--সকলই সেই 
প্রাণ-শক্তিরই বিশেষ বিশেষ অভিব্যক্তি । মৃদাত্মক ঘট যেমন 

মৃত্তিকা হইতে স্বতন্ত্র নহে, উহা ম্ৃত্তিকাই ; তন্রপ সৃূর্যয-চন্দ্রাদি 

এবং বাক্যাদি সকলই, প্রাণ-শক্তি হইতে স্বতন্ত্র বা স্বাধীন নহে। 
উহারা প্রাণ-শক্তিই। এই অবিনাশিনী প্রাণ-শৃক্তিই ইহাদের 
সকলের ক্রিয়ার মূল। এই প্রাণ-শক্তির দ্বারাই আবার নাম-রূপ 
অভিব্যক্ত হয়। নুম-রূপই,__প্রাণ-শক্তির বাহ-আশ্রয় ব! 
শরীর। প্রাণ-শক্তির বেমন নানা-প্রকারে ক্রিয়া-বিকাশ হইতে 

থাকে, উহার আশ্রয় জড়াংশও * সঙ্গে সঙ্গে বিবিধ নাম ও 

বিবিধরূপে অতিব্যক্ত হইতে থাকে । কাহাঁকেও ছরডিয়া, 
কাহারই অভিব্যক্তি হয় না।। স্থতরাং প্রাণ-শক্তিই নানা-প্রকারে 

ক্রিয়া-বিকাশ করিবার সঙ্গে সঙ্গে, নাম-রূপকেও নানা-প্রকারে 
₹ গড়িয়া তুলিয়াছে । পদা্থ-মাত্রই আমাদের নিকটে কোন না 
কোন নামে পরিচিত এবং শুরু-কষ্ণাদি রূপ বা আকৃতি-গঠনাদি 
ত্বারাও উহারা পরিচিত। এই নাম-রূপ যেমন প্রীণ-ক্রিয়ার 

আশ্রয় তদ্রপ প্রাণের ক্রিয়াও এই নাম-রূপের আশ্রয়। নাম 

*.ড়াংশ---5 5 2850061, 



৫8৪  উপনিষদের উপদেশ । 
০০০ রসি 

ত শব্দমীত্র। আমাদের বাগিন্দিয় আছে বলিয়া আমরা শব 

উচ্চারণ করিতে পারি এবং শ্রোত্র দ্বার! সেই শব্দ গ্রহণ করিয়। 
থাকি। আবার, জপ বা আকৃতি আমাদের চক্ষুরিন্দ্িব দ্বারা 

গৃহীত হয়। অতএব, নাম ও রূপ,-আমাদের বাক্, শ্রোত্র 

ও চক্ষুঃ এই তিন ইন্ড্িয়ের উপরে নির্ভর করে %। স্ুৃরাং 
দেখা যাইতেছে যে স্থুলা শ্রয়ে জেড়াশ্রয়ে) থাকিয়া যেমন প্রাণ- 

শক্তি সর্বত্র নানা-প্রকারে ক্রিরা-বিকাশ করিতেঙ্ছে ; তন্ধপ 

উহার স্ুুলাশ্ররও সঙ্গে সঙ্গে বিবিধ নাম ও বিবিধ রূপে পরিণত 

হইয়া পড়িতেছে। সেই স্থুলীশ্রয়ই,--প্রাণ-শক্তির শর'র এবং 

ইহাই প্রাণ-শক্তির নাম-রূপাত্মক অংশ । অতএব নাম-নূপ ও 

ক্রিয়া (শক্তি) ভিন্ন, জগতে আর কিছুই নাই এক প্রীণ- 
শক্তিই, এই নাম-রূপ ও ক্রিয়াকারে পরিণত। অতএব তন্বদর্শী 
সাধকের চক্ষে এবিশ্ব প্রাণ-শক্তিময় । ব্রহ্ষেরই বরূপাভিব্য- 

ক্তির' উদ্দেশে প্রাণ-শক্তি,_+নামরূপ-ক্রিয়ার আকারে পরিণত 

১৪ 

* পাশ্চাঠ্য-দর্শনে, জড়ের অস্তিত্ব গ্রপানতঃ স্পশেকজ্িয়ের উপরে 

নির্ভর করে বলিয়া কথিত হইয়াছে; স্থতরাৎ জড় 9» শক্ত রূপাস্তর্মাত্র 
শ্রুতি ও শঙ্করচার্ধ্য বলেন যে, জড়-বস্তাত্রই, কোন না কোন কপ ও 

নাম দারা পরিচিত | এই রূপ, চক্ষুরিক্িয়ের উপরে নির্ভর ঝদে এবং 

নাম, শ্োত্র ও বাঁক্যেন্দ্িয়ের উপরে নির্ভর করে। চক্ষুঃ, শ্রোত্র ও. 

বাণিভ্ররির.এইহারা শক্তিবিশেষ, জূতরাৎ 'জড়', শক্তিরই রূপাস্তরমাত্র ॥/ 



সপ্তান্প-বিদ্যা । ৫৪৫ 
জর পা? পা পা পপপ শট পপ পা পা পা স্পা শট পপ পিল সপ পো আপ আরা আল প্র, আক 

হইয়। রহিয়াছে । এই প্রাণ-শক্তি, ব্রদ্ধ হইতে স্বতন্ত্র বা স্বাধীন 
নহে। প্রাণশক্তি- ব্রহ্মাত্বক, ব্রহ্ম-ই 1* : 

সম্পূর্ণ । 

তাক 
* কেননা, প্রাণ-শক্তি_ পূর্ণব্রক্ম সত্তারই।বিশেষ-আকার মাত্র। শঙ্কর 

বলিয়াছেন--“যতম্বর্ূপ-ব্যতিরেকেণ অগ্রহণং যশ্ত, তশ্ত তদাত্মত্ব মেব 

দৃষ্টম্ | ত্রহ্ম-সত্ভাকে ছাড়িয়। দিয়া, প্রাণ-শক্তিকে স্বতন্ত্র বস্তরূপে গ্রহণ 

করা যায় না; সুতরাং প্রাণ শক্তি__ ব্রহ্ধাত্মক, ব্রহ্ম সত্তা হইতে স্বতন্ত্র বস্ত 
নহে। “যস্ত চ যম্মাদাত্মলীভঃ ভবতি, স তেন অবিভর্তো দঃ; যথা 
ঘটাদীনাং মৃধা” ।৪ প্রাণশক্তি যখন ব্রহ্ম-সতা হইতেই 'স্তাত্মলাভ? 
করিয়াছে, প্রাণ-শক্তি যখন ত্রন্গাত্মবক--তখন এই প্রাণশক্তি ত্রন্গ-সত্তা হইতে 
বিভিন্ন” স্বতন্্) কোন বস্ত নহে, “ষেধু আত্মবস্ত স্তে, ততোইন্যে বস্ত- 
তো ন সস্তি। খা যুদাত্ববস্তো ঘটাদয়ঃ বস্ততঃ ততোইন্যেন সন্ভি।” 

(আনন্দগিরি)। পাঠক বিশেষ করিয়া মনে রাঁখিবেন যে, শঙ্করাচার্ধ্যের 
'অদ্বৈত-বাদ এই প্রকাঁর। যাহা “বিশেষ-_তাহা “সামান্যেরই' অস্ধ- 
ভূর্ত) সামানাই-_প্রত্যেক বিশেষ বিশেষ বস্ততে অন্ুস্ণত (“সর্বববিশেষা: 
তৃৎ্-সামান্তে কল্পিতাঃ প্রত্যেকং “তদন্থবিদ্বত্বাৎ জুসপ্রবৎ”--আ. 
গি০)। সুতরাং সামান্ত হইতে “স্বতন্ত্র করিয়া! লইয়া, বিশেষকে গ্রহণ 

করিতে পার! যায় ন!। শঙ্কর এই ঘযুক্তিবলে,বিশেষ বিশেষ নাম-রূপাত্মক 
জগৎকে ব্রদ্দ বলিক়াই গ্রহণ করিয়াছেন । জগৎকে তিনি উড়াইক্স! দেন 

নাই। “বণর্যয-কারণত্বোপপত্ৈচ, সামান্ত বিশেষোপপত্তে:, আত্মপ্রদানোপ* 
' গন্তেশ্চ নাম-বূগাদি বিশেষাণাং ব্রঙ্গমাত্রতা ॥” 

গতিতে 














